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নিবেদন 
ও নমে। ভগবতে বামকক্ণায় 


শ্রশ্ঠাকুব বলতেন - “ভক্তের হৃদয়, ভগবানের বৈঠকখানা।” আবার মা- 
ভবতারিণার কাছে প্রাথনা করতেন- “মা, আমি ভক্তের রাজা হব।* বলা 
বাহুল্য, এই গ্রন্থে সেই ভক্ত প্রসঙ্গই করা হয়েছে । 

ভ্রীরামকৃষষ_ এই মহানামের অমোঘ আকর্ষণে, অথবা তার প্রতিক 
দর্শন করে, অথবা তার মহাভাবের পরিচয় পেয়ে আধুনিক কালেও পৃথিবার 
অসংখ্য নর-নাবী শ্রশ্রঠাকুবের প্রতি বিশেষভাবে আকুণ্ট। তার অগ্রকট 
অবস্থাতেও যদি কেবলমাত্র তা শাম বা কথা শুনেই দেশ-বিদেশে তার ভক্ত 
ব অন্ররাগীর সংখ্যা এতকাল পরেও দিন দিন বুদ্ধি পেতে থাকে, তবে তাও 
গ্রকট অবস্থায় ধার! তার মংস্পর্শে এসেছিলেন, তাকে দশন করেছিলেন, তাকে 
ভালবেসেছিলেন, অথবা তার কপালাভ করেছিলেন, তারা ণা-জাণি কত 
ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতী! ধাদের এই পরম সৌভাগ্য হয়েছিল তারা কার? 
হদের হদয়ের বৈঠকখাপায় ভগবান শবামকু্জ বিরাজ করেছিলেন তারা কার।? 

কথামত প্রণেতা ভক্জগ্রবর মাঞ্গীরমশাই শমহেশ্রনাথ গুঞ্টের ভাষায় - 
“এখন তে। কত লোক তার পাম করছে ! কিগ্ত যারা এদিনে তাকে ভালবাসতো 
তা4। কতবড় লোক! এখয ঞুকাশ হলে তো সকলেই ভালবাসে! দক্ষিণেখরে 
ঠাকুর পড়ে আছেন; সাত টাকা মাহনে- আবার উন্সাদ। তখন যার। তাকে 
চিনেছিল তারা কে গো ?- তারা সামান্ত লোক নয়।” ( শ্রম-দর্শন, ৮ম থও) 

বলা আবশ্যক, শ্রএঠাকুরের রুপায় সেই চেনা-অচেনা, শ্মৃত-বিস্বৃত ব্যাক্তদেএ 
পরিচয় সংগ্রহ করার একাস্তিক ইচ্ছ। এবং অন্তরের প্রেরণায় এই গ্রন্থ রচনার 
কাজে ব্রতী হুই। কিন্তু কাজটি ঘে কত দুরহ, তা রচনার কালেই বুঝতে 
পেরেছিলাম । কারণ ভৎধালান সমাজের সকলশ্রেণীর অজ্ঞ নর-ণারার 
সমাবেশ ঘটেছিল ঠাকুর শ্রারামঞ্ফের কাছে। রাজা, জমিদার, মনীষা, মহাত্মা, 
চিন্তাশীল, কবি, দার্শনিক, গায়ক, বাদক থেকে শুরু করে লম্পট, দস), গ্রপ্ডা, 
পতিতা, মেথর অবধি সমাজের সবন্তরের মানুষ এসেছিলেন - এটা ঠাকুর 
শ্ররামকুষের মহাভাবেরই প্রঙাব _ সুগঞএয়োজনেহ এটি একটি অলো কক 
ঘটন.। নি জন্ম-মৃভু; এহিত, সেই ভূমার ভূমিতে অবতগণ কেধলমাত্র জীব- 


( সাত ) 


কল্যাণের জন্য । প্সস্ভবামি যুগে যুগে" _ এই ভাগবত প্রতিশ্রুতি রক্ষার জনই 
তার মর্ত জীবনলীলা । “যত মত, তত পথ”-.এই মহ্ামন্ত্রের উদগাতা ঠাকুর 
শ্রীরামক্। ছিলেন নকলের কাছাকাছি _ সর্বসাধারণের ঠাকুর - কোন বিশেষ 
সম্প্রদায়ের বা বিশেষ শ্রেণীতৃক্তের নিজন্ব কিছু নন এবং বর্তমানেও ঠিক একই- 
ভাবে তিনি সকলের ঠাকুররূপেই সমাদৃত বা পৃজিত। স্থতরাং ঠাকুবের 
তৎকালীন সমুদয় সাম্সিধ)কারীদের পরিচয় সংগ্রহ করার চেষ্ট। বাতুলতারই 
সামিল। তবুও তার লীলারসে সমৃদ্ধ মহাভাব-জীবনে তার পৃত লঙ্জলাভীদের 
ষে-কয়জনের পরিচয় সংগ্রহ কর। সম্ভব হয়েছে, সেই পরিচয়ের পুষ্পগুলিকে 
যথাসাধ্য সঞ্চয়ন করে কয়েকটি *স্তবক* রচনার কাজে আমি 'মালী"র ভূমিকা 
গ্রহণ করেছি মাত্র। পরম উৎসাহ ও ধৈর্য সহকারে এই দুঃসাহমিক, অথচ 
পবিজ্র কাজটিকে সাধনারূপে গ্রহণ করে কয়েক বৎসর যাবৎ আমাকে রামকুষঃ 
সাহিত্যের মহাসাগরে ডুবে থাকতে হয়। এই উপলক্ষে যদিও বন্থ মূল্যবান গ্রস্থ 
পাঠের স্থষোগ হয়েছে, কিন্তু সব গ্রস্থেই ভক্তপ্রসঙ্গ পাওয়। যায়নি; যে গ্রস্থগুলিতে 
পেয়েছি তার একটি তালিকা এই গ্রন্থের শেষাংশে প্রকাশ করা হয়েছে। 

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই গ্রন্থটি কোন মৌলিক 
রচন। নয় অথবা এতে কোন কাল্পনিক কাহিনী প্রকাশ করা হয়নি। বিভিন্ 
গ্রন্থে ধা পেয়েছি এবং বিক্ষিপ্তভাবে নান৷ গ্রন্থে ছড়ানো উপাদানগুলি । কয়েক 
ক্ষেত্রে মূলভাষাসহ ) সংগ্রহ করে এই গ্রস্থে একজ্রে সন্গিবেশিত করা হয়েছে। 
তাছাড়া এটি ভক্তদের জীবনী গ্রন্থ নয়; কারণ এখানে কেবলমাত্র তাদের 
সংক্ষপ্ত পঞ্চিচয়টুকু দেওয়া! হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে এটিকে “পরিচায়ক- গ্রন্থ” 
[হসাবে গণ্য করাই সমীচিন হবে। 

এই গ্রন্থে এমন কয়েকজনের পরিচয় দেওয়া হয়েছে, খাদের নাম এভাবেই 
রামকুঞ্চ-সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে । যথ! £- আগডপাড়ার আশ্ত, বেলঘোরের 
তারক, দমদম মাষ্টার, শিবু আচাধের শ্বশুর, রাখালের বাপের শ্বশুর, অনুকুল 
মুখুজ্যের জামাইয়ের ভাই, ভূধর চাটুজ্যের জোষ্ট ভ্রাতা, যোগীন-মা'র খুড়ী, 
গোলাপ-মা'র ভাই-ভাজ, বিশ্বস্তরের কন্যা, ছোট নরেন, ছোট গোপাল, পণ্ট 
পতৃ, পাগলা, খেতির মাঃ বুন্ধার মা, হাবীর মা, রতির মা প্রভৃতি আরও 
অনেক । এ স্ব নামেই তার] সাহিত্যে বিশেষ স্থান পাওয়ায় সেই নামগুলিই 
এই গ্রন্থে ব্যবহাত হয়েছে। এ ছাড়া প্রতিটি স্তবকে মোটামুটিভাবে সমভাবাপন্ 
ব্যক্তিদের সামগ্রস্তপূর্ণ পরিচয় লাঁজিয়ে দেওয়। হয়েছে পাঠের স্থবিধার জন্য ! 
তবুও শ্বীকার করতে দ্বিধা নেই ঘে আমার আপ্রাণ চেষ্টা থাকা দত্বেও হয়তে। 
কিছু ত্রুটি থাকা সম্ভব। 


( আট) 


এই প্রসঙ্গে ক্ষোভের সঙ্গেই বলছি যে ঠাকুর শ্রীরামরুষেের অনেক ভক্ত বা 
"অনুরাগী এখন আমাদের বিশ্বৃতির অন্ধকারে মিশে ঘাচ্ছেন এবং ক্রমশঃ তাদের 
'অনেকের কথা হয়তো৷ আমরা একবারেই ভূলে ধাব। যাতে ভূলে না ঘাই, 
সেই কারণেই এই গ্রন্থ রচনার প্রস়্াম। এই গ্রন্থে যাদের পরিচয় সংগ্রহ করা 
হয়েছে, তাদের সংখ্যা প্রায় ছয়শত। এই সামান্য সংখ)ক ভক্ত ছাড়াও ঠাকুরের 
সংস্পর্শে আরও কত শত শত ভক্ত বা অনুরাগী এসেছেন, যাদের কোন 
পরিচয় জানতে পারিনি, বা কেউ জানাতে পারেন নি। প্রামাণিক তথা সহ 
স্বদি কোন ভক্কের ব! সান্লিধ্যকারীর পরিচয় পুনরায় পাওয়া ধায়, তবে পরবত 

ংস্করণে তা লিপিবদ্ধ কর! হুবে। 

কেবলমাত্র ভক্ত পরিচয় সংগ্র হের উদ্দেশে এই গ্রন্থ রচিত হলেও ভগবান 
শ্রীরামরুষের বিচিন্রমুখী লীল1-মাধুর্ধের পরিচয়ও এই ভক্তদের সঙ্গে জড়িত। 
ভক্তদের নিয়েই ভগবানের নর-লীলা এবং ভক্তদের সম)ক তথ্য জানলে 
ভগবানের লীলার রন আস্বাদন করাও সহজ হম়। ভগবান শ্ররামকৃফের 
আবিঙাব ও তিরোভাবের মাঝখানে কিঞ্দধিক পঞ্চাশ বছর (ইংরাজী ১৮ই 
ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৬ সাল থেকে ১৫ই আগঞ্ট ১৮৮৬ সাল অবধি) অধাচিতভাবে 
সর্ব ক্পালোক বিতরণ করে পুনরায় তার গুগুলীলায় প্রত্যাবর্তন এবং এই 
সময়ের মধ্যে তার থেটুকু লীলাবিলাস, তা বিভিম্ন আধারের ভক্ত ও অন্থরাগী- 
দের নিয়েই । সেজন্য তাদের মাধ্যমেই ভগবান শ্রীরামকষেের মহালীলার অপূর্ব 
পরিচয় শ্বাভাবিকভাবেই এই গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। 

দ্বিতীয়তঃ, ঠাকুরের বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন চিত্রের ভক্ত ও অনুরাগীদের 
পরিচয় এবং বহুপ্রকারের ঘটন। বিশ্লেষণ করলে, তৎকালীন সমাজের একটি 
চিঅও এই গ্রন্থে পাওয়] যায় । কারণ, ঠাকুর শ্রীরামক্কষণের জীবন, সমাজ-জীবন 
থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। সেজন্য আধয1ঘ্বিক জগৎ ছাড়াও, এই গ্রন্থের একটি 
এতিহানিক গুরুত্ব আছে বলে মনে করি। 

তৃতীয়ত: এই গ্রন্থের মাধ্যমে ঠাকুরের নংস্পর্শে আগত ভক্ত ও অস্থরাগীঙ্গের 
একক্র নামাক্কিত একটি তালিকারও সৃষ্টি হল। বদ্দিও তথ্যাভাবে তালিকাটিও 
অসম্পূর্ণ, তবুও এমন একটি প্রাথমিক তালিকার প্রয়োজন ছিল। তা ছাড়া, 
ইদানীংকালে ঠাকুরের তৎকালীন ভক্তদের সম্পর্কে অনেক বিভ্রান্তিকর প্রস 
প্রচার কর! হয়; সে ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি সেই বিভ্রান্তি দূরীকরণে সহায়ক হবে । 

সবশেষে, ঠাকুরের শুভাগমনের স্থানগুলির প্রকাশিত তালিকা, আগ্রহী 
ব্যক্কিদের কাছে আদরণীয় হবে বলে মনে করি। বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে ভক্তদের 
পরিচয় সংগ্রহের সময়, ঠাকুরের শু ভাগমনের স্থান্গুলির পরিচয়ও নজরে আনে। 


ভূমিকা ৯ ( নয়) 


এগুলিরও যুগপৎ আধ্যাত্মিক ও এতিহাসিক মূল্য আছে বলে মনে করি। তাই, 
ঠিক একই উপায়ে বিভিন্ন গ্রন্থে বিক্ষিপ্ভাবে উল্লিধিত স্থান গুলিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে 
একটি তালিকার মাধ্যমে প্রকাশ করেছি। ঠাকুরের পৃত স্থতি-বিজড়িত এই 
স্থানগুলি _ দু-একটি বাদে, প্রায় সবই এখনো বি্ধমান। কথামত-প্রণেতা 
মাষ্টারমশাইয়ের ভাষায়--“সবই মহাতীর্ঘ; তাঁর চরণরজে সব জীবস্ত। এসব 
কেউ যদি দেখে বেড়ায়, তাতেই হয়ে যাবে।” (শ্ীম-দর্শন, ১৫শ খণ্ড) 
এখানে বলা আবশ্তক, ঠাকুরের শুভাগমনের স্থানগুলির মধ্যে যদি কোন স্থানের 
নাম বাদ পড়ে থাকে, প্রামাণিক তথ্য পেলে পরে আবার সেগুলি প্রকাশ 
করা হবে। 

এই গ্রন্থ প্রকাশের সময়, প্রথমেই থে মহাত্বার নাম আন্তরিক কুতজ্ঞতা- 
সহকারে উল্লেখ করা প্রয়োজন, তিনি শ্রীরামকুষ্+মিশনের উদার হৃদয় 
সন্ন্যাসী--পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী নিবুত্যানন্দজী ( উপেন মহারাজ )। আমি এই 
শুভকাজে ব্রতী হুবার পর থেকেই পৃজনীয় উপেন মহারাজ আমাকে বরাবরই 
আন্তরিক উৎসাহ ও সমর্থন জানিয়েছেন। প্ররুতপক্ষে, তার সহান্ভূতিকে 
আমি শ্রীশ্রঠাকুরের আশীর্বাদরূপে গণ্য করে, নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে 
করেছি। তাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই । 

সিথি রামরুষ্-সঙ্মেব প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ও কর্মযোগী, শ্রদ্ধেয় শ্রীথগেক্জর- 
চন্দ্র দে মহাশয় -__সজ্ঞের গ্রন্থাগার থেকে এই উপলক্ষো প্রয়োজনীয় বু পুস্তক 
নিজে সবসময় আমাকে সরবরাহ করায়, এই গ্রন্থ বচনায় আমার সবিশেষ 
উপকার হয়। এখানে উল্লেখ্য, স্বামী বিবেকানন্দের শতবর্ষ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে 
আমার রচিত “ভারত-আত্মা বিবেকানন্দ” গ্রস্থখনি সজ্ঘের তরফে তিনিই প্রথম 
প্রকাশ করে আমাকে এই রচনাব কাজে উৎসাহ দিয়েছিলেন । আমি সর্ব 
বিষয়ে তার কাছেও কৃতজ্ঞ। 

আমার প্রাতৃতুলা সহকর্মা শ্রশ্তামলকুমার চট্োপাধ্যায় “উদ্বোধন মঠ”, 
"বেদাস্ত মঠ” প্রভৃতি ধর্মায় সংস্থাগুলির গ্রন্থাগার থেকে এবং অন্যান্য বনু স্থান 
থেকে বহু ছুষ্পাপ্য পুস্তক সংগ্রহ করে আমাঙ্গে নিয়মিত সরবরাহ করায়, 
আমি তাকে আমার আস্তরিক শুভেচ্ছা জানাই । 

এ ছাড়। ধাদের কাছ থেকে নান। বিষয়ে সহযোগিত। পেয়েছি, তার! হলেন 
_-কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টারমশাই শ্রীমহেন্জ্রনাথ গুপ্রের কনিষ্ঠ ভাত শ্রীকিশোরী 
গুপ্তের পৌত্র শ্রীপ্রশাস্ত গুধ, ঠাকুরের অন্যতম চিকিৎসক প্রথ্যাত কবিরাজ 
শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ সেনের প্রপৌন্ত্র কবিরাজ শ্রীজ্যোতিঃগ্রল় সেন, সাছিত্য-সরদ্বতী, 
মিখি ভাগবত লজ্ঘের সম্পাদক শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দত্ত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 


( দশ ) 


“তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ নরেশ গুহ, যাদবপুর" 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের সহকারী রেজিষ্রার শ্রহেমেজ্্রনাথ দর, পশ্চিমবজ সরকারের 
পূর্ত ও আবাসন বিভাগের উচ্চপদস্থ ইপ্সিনীয়ার শ্রীরবীন্ত্রনাথ দত্ত, রেট ব্যান্ধ 
অক ইত্ডিয়ার অন্যতম ব্রা্-ম্যানেজার শ্রঅর্ধেম্দু চৌধুরী, আমার কয়েকজন 
সহকমী শ্রাচিত দে (নাট্যকার ও অভিনেতা), শ্রাগোপালচন্ত্র ব্যবর্তা ও শ্রীসন্তোষ- 
কুমার সরকার এবং সিঁথি নিবাসী শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রুধীকরজ্রনাথ 
দত্ত, শ্ীসত্যেন্্রনাথ দত্ত, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মিন্র ও শ্রীবিশ্বরঞন সেনগুধ । এদের 
সবাইকে আমার কৃতজ্ঞত। জানাই । 

শ্রাহ্বধাংগ্ুশেখর দে এই গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করায় এবং তাও 
সহযোগীরূপে শ্রীজগন্ধাথ ভট্টাচাষ এই কাজে বিশেষ সাহায্য করায়, আমি 
শীশ্রীঠাকুরের কাছে তাদের মঙ্গল প্রার্থনা করি। 

ব্রশ্রঠাকুর এবং ম্দীয় গুরুদেবের চরণে কোটী কোটা প্রণাম জানিয়ে, 
তাদেরও প্রণাম করি যাদের পরিচয় নিয়ে এই গ্রস্থটি রচিত হল। ক্ষম। 
প্রার্থনা করি ঠাকুরের, সেই সব বিস্মৃত, অজ্ঞাত, অপরিচিত, অনামী ভক্তদের 
কাছে ধাদের পরিচয় প্রকাশে অসমর্থ হয়েছি। আর রুতজ্ঞত। প্রকাশ করি 
সেইসব বরচয়িতাগণের কাছে ধাদের গ্রন্থের সাহাধ্য ছাড়া এই গ্রস্ত রচনা কর' 
সস্ভব হত পা। 

এই গ্রন্থ রচনায় আমি নিজে অনাবিল আনন্দ লাভ করেছি; এই গ্রন্থ পাই 
করে যদি কেউ মনের প্রশান্তি অন্থভব করেন, আমি নিজেকে ধন্য বলে মনে 
করব। 

“এতৎ কর্মফলং শ্রারামরুষ্ণায় অর্পণমন্ত" 


বিনীত 
নির্মলকুমার রায় 


( এগারে। ) 


সূচীপত্র 
(নামের পাশে পৃষ্ঠার উল্লেখ) 
প্রথম স্তবক 2 প্রৌশ্রীমা এবং ত্যাগী অস্তরঙ্গ পার্ষদবুন্দ) 


শীশ্বীমাসারদাদেবী_-১, স্বামী বিবেকানন্দ_-৫, স্বামী ্রন্মা্র- ৮, স্বামী 
শিবানন্দ_-১০, স্বামী অথগ্তানম্দ--১১, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ--১২, স্বামী 
প্রেমানন্দ ১৩, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ--১৫, স্বামী যোগানন্দ_-১৬, স্বামী 
বামরুষণানন্দ ১৭, ন্বামী সারদানন্দ_১৮, ত্বামী স্থবোধানন্দ- ২০, হ্বাম 
অভেদানন্দ--২১, দ্বামী অদ্বৈতানন্দ-- ২২, শ্বামী অদ্ভুতানম্দএ ২৩, স্বামং 
তুবায়ানন্দ --২৪, স্বামী ক্রিগুণাতীতানন্দ-_-২৫। 


দ্বিতীয় স্তবক 2 (প্রখ্যাত ব্যক্তিগণ ) 


আচাষ কেশবচজ্ সেন_-২৯, আচাধ বিজয়রুষ্খ গোম্বামী- ৩০, মহুষি 
দ্েনেন্ত্নাথ ঠাকুর--৩১, পণ্ডিত ঈশ্ববচন্দ্র বিছ্যাসাগর--৩৩, সাহিত্য সম্রাট 
বন্বমচনদ চটোপাপ্যায় ৩৫, মহাকলি মাইকেল মধুক্দন দত্ত--৩৬, 
শিশ্বপার বলীক্্রনাথ গাকুর--৩৭, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত ৩৯, মহাজ্মা 
চশশিবকুষার ঘোষ--৪০, মহষি শ্রীমৎ নগেন্্নাথ--৪১১ পণ্ডিত শিন্নাথ 
শাস্ী--৪২১ শ্বামী দয়ানন্দ সরম্বতী--৪৩, শ্রামৎ চরণদাস বাবাজী--৪৪, 
শ্রম ত্রলজ শ্বামী_-৪৫, মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাবুর_ 5৬, বাজ! 
স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর--৪৬, বজবরেণ) কৃষ্ণদাস পাল--৪৭, দেশমেব ক 
্রন্মবান্ধব উপাধ্যায়_-৪৮, বিপ্রব ডঃ ভ্ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত-_-৪৯, সাহিত্যিক 
রাজরুষ রায়_-৫০, সাংবাদিক নগেন্্রনাথ গ&%--৫১, সাংবাদিক পাচকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায়--৫২, জমিদার মথুরানাথ বিশ্বাস-_-৫৩, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল 
সরকার--৫৫, শট্যাচার্য গিরীশচন্দ্র ষোষ--৫৬, “কথামুত'- প্রণেতা 
মহেন্দ্নাথ গুপ্ত__৬*, “বস্থমতা” প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়_-৬২, 
সাহিত্যিক মণীন্দ্রকষঃ গুঞ্ক- ৬৪, কবি অক্ষয়কুমার সেন ৬৫, কবি 
দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার--৬৬, ওপন্যামিক কেদারনাথ বন্য্োপাধ্যায়-_-৬৮, 
রসরাজ অম্বতলাল বন্থ--৬৮, দানবীর শল্গুচরণ মল্লিক - ৬৯, দানবীর" 


( ভেরে। ) 


মণিলাল মল্লিক--৭০, বিত্ৃবান যছুলাল মল্লিক--৭১১ কাণ্চেন বিশ্বনাথ 


উপাধ্যায়--৭২, মহাপুরুষ আহেন্দ্রনাথ দত্ত--৭8১ পক্রিব্রাজজক শ্বামী 
কষ্ণানন্দ--৭৬। 


তৃতীয় সবক 2 (ঠাকুরের আত্মীয় এবং স্থপরিচিত ভক্ত ও 
অনুরাগীবুন্দ ) 


ক্ষুদিরাম চট্োপাধ্যায়--৭৯, রামকুমার চট্রোপাধ্যায়--৮*, রামেশ্বর 
চট্টোপাধ্যায়--৮২, রামঅক্ষয় চট্রোপাধ]ায়_ ৮২, রামালাল চট্টোপাধ্যায় 
৮৩, রামতারক চট্োপাধ্যায়--৮৫, হাদয়রাম মৃুখোপাধ্যায়-_-৮৬, বলরাম 
বন্থ__৮০, চুণীলাল বস্থ_-৯*, রামচন্ত্র দত্ত--৯১, স্থরেশচন্দ্র দত্ত--৯৩, 
স্বরেন্দ্রনাথ মিত্র-_-৯৪, মনোমোহন মিত্র-৯৬, হরমোহন মিত্র-- ৯৭, 
পূর্ণচন্ত্র ঘোষ--৯৮, কালীপদ ঘোষ--১০*, নবপোপাল ঘোষ-_১০১, 
ভুর্গাচরণ নাগ--১০৩, অধরলাল সেন-_-১০৫, বৈকুগ্ঠনাথ সান্তাল-_ ১০৬, 
কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়_-১০৭, ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়--১০৮, প্রাণকুষণ 
মুখোপাধ্যায়-_-১০৯, মহিযাচরণ চক্রবতী--১০৯, ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়-_ 
১১০, হুরিশচন্দ্র মৃত্তাফী--১১১, কিশোরী গুপ্ত--১১২, হারাণচন্দ্র দাস-_ 
১১২, মণিমোহন সেন--১১৩, নবচৈতন্য মিত্র--১১৩, গোপাল সেন--১১৪, 
আনন্দমোহন ঘোষ-_-১১৫, রামকানাই ঘোষাল-+১১৫, গিরীশচন্ত্র চক্রবতী 
--১১৬, শিবরুষ্ণ মিন্র--১১৭, নবীনচন্দ্র রায় চৌধুরী--১১৮, রসিকলাল 
চন্দ্র--১১৮, নুসিংহচন্দ্র দত--১১৯, রাধামোহন বস্থু-”১২০। 


চতুর্থ স্তবক 2 ( কেবল “পদবী” অন্ুসারে--শ্রীশ্রীমায়ের আত্মীয়, 
অন্থান্থ ভক্ত ও অনুরাগীবুন্দ,) 


রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-১২৩, প্রসম্মকুমার মুখোপাধ্যায়--১২৩, বাজারাম 
মুখোপাধায়--১২৪, স্থরেজ্্রনাথ মুখোপাধ্যায়--১২৫, ভোগানাথ 
মুখোপাধ্াযায়--১২৫, শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়--১২৬, মহ্েন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
--১২৭, দ্বীননাথ মুখোপাধ্যায়--১২৭, নরেজ্্রনাথ মুখোপাধ্যায়_-১২৮, 
কালিদাস মুখোপাধ্যায়- ১২৮, কালাচাদ মুখুজ্যে-_- ১২৮, জয় মুখুজ্যে --১২৮, 
টৈলজা চরণ মুখুজ্যে-_-১২৯, নফর বন্দ্যোপাধ্যায়--১২৯, নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
-_-১২৯, রাজেন্্লাল বন্দ্যোপাধ্যায়--১৩০, ভবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়_-১৩০ 
&ভরব বন্দ্যোপাধ্যায়__- ১৩১, শিবরাম চট্টোপাধ্যায়--১৩১, দীননাথ চট্টো- 


( চৌদ্দ) 


পাধ্যাক্স--১৩১, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়--১৩১১ ঈশানচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়__ 
১৩২, চন্দ্র চাটুজ্যে-_-১৩২, নবকুমার চাট্রজ্যে--১৩২, ভূধর চাটুজ্যে--১৩৩, 
বাম চাটরজের_-১৩৩, ফকীর ভট্রীচার্ধ-_-১৩৪, কৃষ্ণকিশোর ভট্টাচাধ--১৩৪, 
রামপ্রসন্ত্ ভট্টাচাষ --১৩৫, তারাপ্রসন্ন ভষ্টাচাধ- ১৩৬, রামদয়াল চক্রবতা 
১৩৬, চারুচন্দ্র চক্রবর্তী--১৩৬, কালীপ্রসাদ চক্রবভী--১৩৭, নটবর 
গোম্বামী- ১৩৭, বাধিকা গোম্বামী_১৩৭, নবদ্বীপ গোম্বামী-১৩০, 
মহেন্দ্র গোস্বামী--১৩৮, কমলাপতি গোম্বামী_ ১৩৯, ভ্রেলোকানাথ 
সান্যাল--১৩৯, দাশরথি সাম্মাল_-১৪০, গণেশ ঘোষাল__১৪*, জানকী 
ঘোষাল-_১৪১. জ্ঞান চৌধুরী--১৪১, হারাণচন্দ্র চৌধুরী ১৪২, ববধাকাস্ত 
শিরোমণি--১৪২, গোলক শিরোমণি - ১৪৩, রাধানাথ রায়_ ১৪৪, রাজেন 
রায়_-১৪৪, ব্রজনীনাথ রায়--১৪৪, সীতানাথ পাইন--১৪৫, দুর্গাদদাস 
পাইন _-১৪৫, লক্ষণ পাইন--১৪৬, দ্বারিকানাথ বিশ্বাম--১৪৭, জ্রেলোকা- 
নাথ বিশ্বাস-_-১৪৭, অন্বিকাচরণ বিশ্বাস ১৪৯, নীলমাধব সেন--১৪৯, 
জয়গোপাল সেন -১৫০, নন্দলাল সেন-- ১৫০, ছুর্গাপ্রসাদ সেন ১৫১, 
মোহিত সেন --১৫১, যোগেন মেন--১৫১, 1গরিশচন্জ্র সেন-__-১৫২, টৈকুগ 
সেন_-১৫২, ঠাকুরদাস সেন--১৫৩, বিপিন সেন--১৫৩, প্রতাপচন্দ্র 
মজুমদার-_-১৫৩, সিদ্ধেশ্বর মজুমদার--১৫৪, শ্রীরাম মল্লিক_-১৫৪, 
ঈশানচন্দ্র মল্লিক-_-১৫৫, কুগ্ত মল্লিক--১৫৫, নিতাই মলিক--১৫৬, 
রাজেন সরকার--১৫৬, অমৃত সবরকার--১৫৭, বিপিন সরকার--১৫৭, 
বসিকলাল সরকার--১৫৭, কালিদাম সরকার-_-১৫৮, অমুতলাল বস্থ 
--১৫৮, নন্দলাল বস্থ-_-১৫৮, পশুপতি বস্থু-_-১৫৯, রামকৃষ্ণ বস্থ-১৫৯, 
'দীননাথ বস্থ--১৬০, কালীনাথ বস্থ--১৬০, দেবেন্দ্রনাথ বস্থ--১৬১, 
হ্যাম বস্থ-১৬১, মনোমোহন বস্থ--১৬১, আধরচন্দ্র ঘোষ ১৬১, 
ভুপসীরাম ঘোষ _-১৬২, শাস্তিরাম ঘোষ-_-১৬২, উপেন্দ্রনাথ ঘোষ-_ ১৬২, 
মন্সথণাথ ঘোষ ১৬৩, জয়গোপাল ঘোষ--১৬৩, তারাপদ ঘোষ ১৬৪, 
দেবেন্দ্র ঘোষ--১৬৪, গিরীন্দ্র ঘোষ_-১৬৪, রাজেজ্জনাথ মিত্র--১৬৪, 
গোপালচন্দ্র মিত্র_ ১৬৫, গিগীন্ত্রনাথ মিজ্র--১৬৫১ কাশীশ্বর মিত্র - ১৬৫, 
শ্রানাথ মিজ্র ১৬৬, ঘঙ্খনাথ মিত্র_-১৬৬, হীরালাল মিত্র--১৬৬, বেণী- 
মাধব পাল-_-১৬৭, গোবিন্দ পাল-- ১৬৮, বরদান্ুন্দর পাল-_ ১৬৮, শবুৎ 
সামস্ত-_-১৬৮, শশীতৃষণ সামন্ত-_-১৬৯, নকুড় বাবাজী-_১৬৯, সদয় 
বাবাজী--১৬৯, গরাবিষণণ লাহা_-১৭০, গঙ্জাবিষুণ লাহা-_-১৭০, উমানাথ 
গুপ্ঠ--১৭০, কুণ্রবিহারী কর্নকার-_-১৭১, প্রতাপচন্দ্র হাজর1--১৭১, অক্পদ 


( পনেরো ) 


গুহ---১৭২, নটবর পাঁজা--১৭৩, নবীন নিয়োগী--১৭৩, ব্রজমোহন দত্ব-_ 
১৭৪, হরিশ কুড--১৭৪, প্রেমচাদ বড়াল--১৭৪, হেমচত্দ্র কর-_-১৭৫ 
চণ্তীচরণ বর্ধন--১৭৫, তুলসী সাধুন্ব1--১৭৬, দিগস্বর বাউল-_ ১৭৬, চুনী- 
লাল শীল--১৭৬, মনোমোহুন দে--১৭৭, রাখাল হালদার__- ১৭৭, 
গিরিধারী দাস--১৭৭, নারায়ণচন্দ্র জ্যোতিষী--১৭৭, ভক্ত মোদক-- ১৭৮, 
দীননাথ খাজাঞ্চী-_-১৭৮। 


পঞ্চম স্তবক 2 (ঠাকুরের বিভিন্ন গুরু, বিভিন্ন ধীয় সাধক, 
আচার্য, পণ্ডিত প্রভৃতি ) 


শক্তিসাধক কেনারাম ভট্টাচাখ--১৮১, রামাইত সাধু শ্রীমৎ জটাধাঁরী-- 
১৮১, টবদাস্তিক সন্গ্যাপী শ্রীমৎ তোতাপুরী গোস্বামী- ১৮২, মুসলমান 
ফকীর স্থফী গোবিন্দ রায়_-১৮৪, সাধক বৈষ্ণবচরণ গোম্বামী--১৮৫১ 
সাধক ভগবানদাস বাবাজী--১৮৬, সাধক রামচন্ত্ ব্রন্ষমচারী--১৮৮, সাধক 
তুর্গানন্দ ব্রহ্মচারী-_-১৮৮, অচলানন্দ তীর্থ স্বামী_-১৮৯, খুষ্টান পাধু প্রভৃ- 
দয়াল মিশ্র--১৮৯, থুষ্টান উইলিয়া ম্স্‌--১৯০, রেভারেগ্ড হেষ্টি--১৯০, 
রেভারেগ্ড যোশেফ কুক--১৯১, পণ্ডিত নারায়ণ শাস্ত্রী ১৯১, পণ্ডিত 
শশধব তর্ক চুড়ামণি--১৯২, পণ্ডিত গৌবীকান্ত তর্কভূষণ--১৯৩, পণ্ডিত 
জগন্মোহন তর্কালঙ্কাব-_-১৯৪, পণ্ডিত জরনারায়ণ তক পঞর্চানন--১৯৫, 
পণ্ডিত দীনবন্ধু ন্যাত্রবত্ব ১৯৫, পণ্ডিত প্রিযনাথ শান্রী--১১৬, পণ্ডিত 
যাদণকিশোব গোন্বামী -:১৯৬, পণ্ডিত ত্রহ্মব্রত সমাধ্যায়ী-১৯৬, পণ্ডিত 
হামাপদ ভট্টাচাধ_-১৯৭) পণ্ডিত শঙ্ক বনাথ-_-১৯৭, পণ্ডিত পল্মলো চন-_ 
১৯৭, আচাষ প্রমথনাথ সেন--১৯৮) আচাধ নগেন্্রণাথ চট্টোপাধ্যাম-- 
১৯৮, আচাষ শ্ীবেচারাম --১৯৮। 


ষষ্ঠ সবক ? (শিক্ষক, অধ্যাপক, সাংবাদিক, চিত্রকর, গায়ক, বাদক 
প্রভাতি) 
শিক্ষক হরলাল --২০১, অধ্যাপক নীলমণি--২০১, অধ্যাপক নৃত্যগোপাল 
গোম্বামী--২০১, অধ্যাপক কালীরুষ্ণ ভট্টাচার্য --২০২, অধ্যাপক কামাখ্যা- 
প্রসাদ মিভ্র--২০২৭ সাংবাদিক যোগেন্দ্রনাথ বস্থ-_-২০২, সাংবাদিক 
কৃষ্ণকুমার মিক্র--২০৩, সাংবাদিক কাযাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় _ ২০৩, 
সাংবাদিক হীরানন্দ--২০৪, [সাংবাদিক নগেন্দ্নাথ গুপ্ধ ও পাচকড়ি 


( মোলো ) 


বন্দ্যোপাধ্যায়--ছ্বিতীয় স্তবক ত্রষ্টব্য), “বেদব্যাস*-সম্পাদক _ ২৯৪, 
প্রেততত্ববি্ দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় --২০৫, ফটোগ্রাফার অবিনাশচন্দ্ 
দ1--২০৬, চিত্রকর অন্নদা বাগচী--২০৭, চিত্রকর প্রিয়নাথ সিংহ--২*৮, 
যন্ত্রসজীত বিশারদ অযৃতলাল দত্ব--২০৮, বীণাবাদক মহেশচন্দ্র সরকার-__ 
২০৯, মৃদজবাদক রাইচরণ দাল-_২১*, খোলবাদক শিশু শ্বরেশ- ২১০, 
খোলবাদক গোপীদাস -২১১, পাখোয়াজবাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় -- 
২১১, হাত্রাশিল্পী “বিস্তা-অভিনেতা”_-২১১, ধাত্রাগায়ক নীলকঠ--২১২, 
পাচালী গায়ক শিবু আচার্য_-২১২, চণ্তীগায়ক রাজনারায়ণ--২১৩, চণ্তী- 
গায়ক শু -২১৩, কীর্তনীয়া মনোহর সাই গোস্বামী--২১৩, কীর্ভনীয়া 
নরোত্বম _ ২১৪, কীর্ভনীয়া বৈষ্বচরণ--২১৪, কীর্ভনীয়! কে শব - ২১৪, 
কীর্তনীয়! গোপাল--২১৫, কীর্তনীয়া বেনোয়ারী-_- ২১৫, কীর্তনীয়। শ্বামদাস 
২১৫, কীর্ভনীয়া ধনঞয় দে ২১৬, গায়ক ভূপতিচরণ চট্টোপাধ্যায় 
২১৬, গায়ক কালীরুষ্ণ ২১৬, গায়ক রামতারণ--২১৭, গায়ক তারাপদ 
-২১৭, গায়কদ্ধয় নেডে-উডে -২১৭, কোনম্নগকের গায়ক- ২১০, 
বেলঘোরিয়ার গায়ক ২১৮। 


সপ্তম স্তবক 2 (ডাক্তার ৪ কবিরাজগণ) 


কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন-১২১, কবিকাজ মহেজ্দ্রনাথ পাল--১১১ 
কবিবাক্গ ঈশানচন্ত্র মজজরমধাব---২২২, কবিরাজ শশত্ষণ সান্ঠাল_ ২৯৩, 
কবিরাঁজ নবীন পাল--২৯৩, পবগোপাল কবিরা--২২৪, দ্বারিকানাথ 
কবিরাজ্--২২৪, গোপীমোহন কবিরাজ--১২৪, বাম কবিরাজ--১১৭, 
বিশ্বনাথ কবিরাজ -২২৫, গোপাল কবিরাজ_-২২৫, দাডীএয়ালা ভাক়্ার 
_-২২৫, কালী ডাক্তাব--২২৫, উপেন ডাক্তার-_-১২৬, রামনারায়ণ ডাক্তা 
--২২৬, রাখাল ভাক্তার-- ২২৬, মধুস্থদন ভাক্তাব-_-২২৭, দুক্ডি ভাক্তার 
--২২৭, শ্রীনাথ ভাক্তার--২২৮, ডাঃ স্তার কৈলাশচন্্র বস্তু--২২৮, ডাঃ 
শশীভূষণ ঘোষ--২২৯, ডাঃ বিহারীলাল ভাদুড়ী--২২৯, ডাঃ 'প্রত্তাপচন্র 
মজুমদার--২৩০, [ভাঃ মহেতন্দ্রলাল সরকার-দ্বিতীয় গুবক ভ্ষ্টব্য ], ঢাঃ 
রাজেন্দ্রপাল দত্ত--২৩০, ডাঃ ত্রিলোকানাথ বন্থ--২৩১১ ডাঃ বিপিনিবিহারী 
ঘোঁষ--২৩২, ডাঃ ভগবান রুত্র_-২৩২, ভাঃ নিতাইচরণ হালদার-_-২৩, 
ডাঃ ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় _ ২৩৩, ডাঃ নিতাই মল্লিক-_-২৩৪, ভাঃ 
ভগবান দাস _ ২৩৪, ভাঃ কাঞ্জিলাল__২৩৪, ডাঃ মহলানবীশ-- ২৩৫, ডাঃ 
কোটস্‌-_-২৩৫, ডাঃ আব্দম,ল ওয়াজিদ-_ ২৩৫ । 


( সতেরো! ) 


অগুম স্তবক £হ (উকীল, মোক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, জঙ্মিদার প্রভৃতি) 


উকীল নগেন্দ্রনাথ মিত্র-২৩৯, উকীল অতুলচন্দ্র ঘোষ-_২৩৯, উকীল 
হরিবল্পভ বন্থ--২৩৯, উকীল বৈদ্যনাথ মিন্র -২৩৯, উকীল গণেশবাবু-- 


২৪০, মোক্তার অধরচন্দ্র রায়-২৪১, ইঞ্রিনীয়ার প্রিয়্নাথ মুখোপাধ্যায় 
২৪১১ জমিদার মাণিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়--২৪১, জমিদার ধর্মদাস লাহা। 
২৪২, জমিদার বামনদাল মুখোপাধ্যায়_-২৪৩, জমিদার জয়নারায়ণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৩, জমিদার দাতারাম মগুল-_২৪৪, জমিদার উপেকন্জরনাথ 
-২৪৪, জমিদার দুর্গাশঙ্কর-_-২৪৫, জমিদার গদাশক্কর _ ২৪৫, [ জমিদার 
মথুরানাথ বিশ্বান _ দ্বিতীয় স্তবক দ্রষ্টব্য ], উত্তরপাড়ার জমিদার পরিবার 
_-২৪৫, দেওয়ান গোবিন্দ সুখোপাধ্যায়_-২৪৭, কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ 
--৯৪৭, নেপালরাজের ছেলে ভাইপো - ২৪৭, [ মহারাজ! স্যার যতীক্দ্র- 


মোহন ঠাকুর এবং রাজা স্যার শৌপীন্রমোহন ঠাকুর -দ্বিতীয় স্তবক 
দ্রষ্টব্য || 


নবম ভবক 2 (অনুম্ত বা উপেক্ষিত সম্প্রদায়ের এবং বিভিন্ন 


পেশার ও বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিগণ ) 


চিন্ন শাখারী--২৫১, রসিক মেথর-_-২৫২, ভর্তাভারী মালী--২৫০, শু 
কুমোর-_-২৫৪, মধু যুগী_২৫৫, চণ্ড-ওঝা_২৫৫, চতুর পাণ্ডা_-২৫৬, 
পাচক ঈশ্বর চাটুজ্যে -_ ২৫৬, পাচক গাহুলী_২৫৬, ভ্রেলোক্য-ভৃত্য-_২৫৭, 
 গিক্সীশ-ভৃত্য--২৫৭, ঘছু মল্লিকের ছারবান্‌-_-২৫৮, দ্বারবান্‌ হনুমান সিং 
_-২৫৮, সিপাহী কোয়ার সিং--২৫৯, কুস্তিগীর শরৎ--২৬০, মন্মথ গুপ্তা 
_-২৬০১ ডাকাত বাগ্দী পাইক--২৬১, মাতাল বিহারী--২৬২, মাতাল 
কুষ্ধন- ২৬৩, মাতাল পন্মবিনোদ_-২৬৩, বোবা উপেন--২৬৪, কুষ্ঠ 
রোগী_-২৬৪, কণ্ঠিধারী ব্যক্তি - ২৬৫, গাড়ীওয়াল] বেণী সাহা_-২৬৫, 
মিঠাইওয়াল। ফাগ্ড _-২৬৬, জ্ঞানী চাষী-_-২৯৬, হঠযোগী নারায়ণ--২৬৭, 
হিন্দুস্থানী সাধু--২৬৮, কাশ্মীরী সাধু-২৬৮, আনন্দময় সাধু- ২৬৯, 
জ্ঞানোন্নাদ মাধু--২৬৯, হাধষিকেশের সাধু--২৭০, গেঁড়াতলার ফকীর-_ 
২৭০১ ভবানীপুরের পাদ্রী--২৭০, কাটোয়ার ট্যার! বৈষ্ণব-_২৭১, কাশীর 
ভৈরব-ভৈরবী--২৭১, জব্বলপুরের ভক্ত--২৭১, মণিরামপুরের ভক্ত--২৭১, 
সিথির বেদান্তবাগীশ--২৭২, শ্রারামপুরের গোৌসাই--২৭২, মালপাভার 


গৌপাই ২৭২ । 
( আঠারো! ) 


দশম সবক 2 (নিজ পরিচয়ে, আত্ীয় পরিচয়ে অথবা স্থানের 
পরিচয়ে নিদিষ্ট নামের ব্যক্তিগণ ) 


লক্ষমীনারায়ণ মাড়োয়ারী-২৭৫, মাড়োয়ারী ভক্ত--২৭৬, হালদার- 
পুরোহিত-_২৭৬, খেলাৎ ঘোষের সম্বন্ধী-_-২৭৭, শিবু আচাধের শুর: | 
২৭৮, ব্লাখালের বাপের স্বশুর__২৭৮, ভূধর চাঁটুঙ্জোর জোষ্ঠভ্রাতা_-২৭৯, 
স্বরেন্দ্রের মেজদাদ1-_ ২৭৯, প্রাণকৃষ্ণের জ্ঞাতি--২৭৯, ভাছুড়ীর পু 
২৭৯, হাদয়ের ছেলে--২৮০, কেশবের পুত্রদ্বয়--২৮০, কেশবেব অনুরাগীবৃদ্ব 
--২৮০১ মণি মল্লিকের বড় ছেলে--২৮১, মণি মল্লিকের নাতঁজামাই--২৮১১ 
অনুকুল মুখুজ্যের জামাইয়ের ভাই--২৮১, নিরঞ্জনের ভাই - ২৮২, প্রতাপের 
'ভাই--২৮২, হাবীর মার ভাই--২৮৩, গোলাপ-মার ভাই-ভাজ-+২৮৩, 
ভাই ভূপতি ২৮৩, দ্বিজর পিতা--২৮৪, শ্রম -পুত্রকন্তাগণ--২৮৪, মহেশ 
শ্ায়রত্বের ছাত্র-_-২৮৫, মুখুজোদের হবি--২৮৫, বাগবাজারের হুরিবাবু-_ 
২৮৫, যুগলবাবু--২৮৬, কুঞ্জবাবু--২৮৬, কাস্তিবাবু--২৮৬, নেপালবাখু-_ 
২৮৭, আগড়পাড়ার আশু--২৮৭, বেলঘোরের তারক--২৮৭, বীরভূমের 
বিহারী_-২৮৮, বরানগরের ঠাকুর-দাদা ২৮৮, দম্দম্‌ মাষ্টার-_-২৮৯, 
কাশীর রাজাবাবু--২৮৯। 


পশম শবক (ক) 2 (আশ্রিত জীবসকল ) 


কুকুর-কাপ্ডেন- ২৯১১, আশ্রিত বিড়াল-_-২৯১, ভক্ত হুচমান-_-২৯২, 
শরণাগত মংস্য--২৯২। 


একাদশ স্তবক ? (নিপরিষ্ট “একক” নামে পরিচিত ব্যক্তিগণ ) 


নিত্যগোপাল-_-২৯৫, তুলসী মহারাজ--২৯৭, দক্ষ মহাবাজ--২৯৮, গিরিজ| 
--২৯৮, চত্দ্র--২৯৯, ছোট নরেন_-২৯৯. ছোট গোপাল--৩*০, নারায়ণ-_ 
৩০১, বিষু--৩০২, হরিপদ _-৩০২, তেজচন্দ্র- ৩০৩, পণট,--৩০৪, পতু-_ 
৩০৪, দ্বিজ-_-৩০৫, ক্ষীরোদ--৩০৫, কিশোরী--৩০৫, ববীন্দ্র--৩০৬, ধীরেক্তর 
৩০৭, যতীন্দ্র--৩০৭, মহেন্দ্র--৩০৭, বড়কালী-_-৩০৮, বুটো!কালী-_-৩*৮, 
প্রিয়---৩০৮১ প্রসন্র__ ৩০৯, রতন--৩*৯, কৃষধন--৩১০, রামধন--৩১০, 
সারদাচরণ--৩১০, রাজমোহুন-- ৩১১, যোগজীবন- ৩১১, পঞ্চানন--৩১১, 
রামজয়_ ৩১২, ঝুনো সরষে ৩১২, মোহিত--৩১৩, নবকুমার-_-৩১৩, 


( উনিশ ) 


ভূপেন--৩১৩১ ক্ষেত্রনাথ _ ৩১৩, বঙ্কিম _৩১৪, কালী-তলু--৩১৪, সত্যচরণ 
স্৩১৪। 


দ্বাদশ স্তবক 2 (ঠাকুরের মহিলা গুরু, মাতা, শ্বশ্রামাতা সমেছ 
বিশিষ্ট ভক্তদের মাতা, স্ত্রী প্রভৃতি ) 


ভৈরবী ত্রাদ্ষণী ধোগেশ্বরী দেবী-_৩ ১৯, চক্দ্রমণি দেবী--৩২০, শ্যামা ম্দরী 
দেবী_-৩২২, ভুবনেশ্বরী দেবী--৩২৩, রঘুমণি দেবী_-৩২৫, বাইমণি দেবী 
-_-৩২৬, মাতঙ্জিনী দেবী--৩২৬, বিশ্বেশ্বরী দেবী_-৩২৭, ভবতারিণী দেবী 
--৩২৮, নিকুঞ্জ দেবী-_-৩৩০, কষ্ণভামিণী দেবী--৩৩১, নিস্তারিণী দেবী-_ 
৩৩২, কৃষ্ণপ্রেয়সী দেবী--৩৩৩, জগদন্বা দেবী--৩৩৩, বামাহ্ন্দরী দেবী-_ 
৩৩৪, শ্যামান্থন্দরী দেবী (মিত্র) ৩৩৫, সারদান্থন্দরী দেবী (মেন)--৩৩৬, 
গিরিবাল। দেবী--৩৩৭, হেমাঙ্গিনী দেবী__-৩৩৮, কালীপদ-গৃহিণী_-৩৩৮, 
দেবেন্দ্রগৃহিণী_৩৩৯, চুনীলাল-গৃহিণী--৩৪০, বিজয়কৃষ্ণ-গৃহিণী-_-৩৪০, 
কাণ্ডেন-গৃছিণী--৩৪০, গোবিন্দ-গৃহিণী--৩৪০, কুষ্ণকিশোর-গৃহিণী--৩৪১, 
মহেন্দ্রপাল-গৃহিণী-_-৩৪২, হরমোহন-জননী--৩৪২, নারায়ণ-জননী _ ৩৪২, 
ঘদু-জননী _৩৪৩, হরিপ্রসন্ন-ভগিনী _ ৩৪৩, উপেন্দ্রমাতুলানী _ ৩৪৩। 


ত্রয়োদশ তবক 2 (স্ুপারচিত? মহিলা-ভক্তবুন্দ ) 


রাণী খাপমণি_-৩৪৭, গৌরী-মা-৩৪৯, যোগীণ-মাঁ-৩৫১, গোঙ্গাপ-মা 
৩৫২, গোপালেব মা -_ ৩৫৩, লক্ষ্ষী-দিদি- ৩৫৫১ ভান্গব-পিসী- ৩৫৬, প্রসন্ন- 
দিদ্দি-_-৩৫৭, ভিক্ষামাতা ধনী--৩৭৮, তপশ্থিনী গঙ্গামাতা-_ ৩৫৯, কাশী 
০ময়ে_ ৬০ তভরবী (দ্বিতীয় )--৩৬১, বাণী কাত্যায়ণী--৩৬১। 


চতুর্ঘশ ভবক £ (নিজ পরিচয়ে অথবা আত্মীয় পরিচয়ে নিদিষ্ট 
নামের মহিলা ভক্তবৃন্দ ) 


যছুর মাসী--৩৬৫, যোগান মার খুড়ী,_-৩৬৫* যোগীন মার মাতামহী-- 
৩৬৬, দ্বিজর ছোট দিদিমা-৩৬৬, দ্বিজর ভগিনী--৩৬৭) গোলাপ-মার ভগ্নী 
--৩৬৭, বিজয়রুষ্ের শাশুড়ী--৩৬৭, বিজয়রুষ্ণের কন্তা_-৩৬৮, কেশব- 
চন্দ্রের কন্যা_-৩৬৮৪ বিশ্বস্তরের কন্তা--৩৬৮, ভক্তিমতী দুই জা-৩৬৯) 
রুঝ্সিনী দেবী-_-৩৬৯, নন্দিনী দেবী-_-৩৭৭, ভূবনমোহিনী দেবী--৩৭০, 
কৃষ্ণমক্ী দেবী-_-৩৭০, দাক্ষায়ণী দেবী--৩৭১, মহামায়া দেবী--৩৭১, 
ব্রজবাল। দেবী--৩৭২, মাঁণিকপ্রভা--৩৭২, গণু-৩৭২, আশা--৩৭ত। 


( কুড়ি ) 


পঞ্চদশ স্তবক 2 (গায়িকা, ধাত্রী, দাসী, বারবণিতা, নট-নটা 
প্রভৃতি ) 
নটা বিনোদিনী--৩৭৭, গায়িক। নেপালী ব্রক্ষচারিণী--৩৭৮, কীর্ভনী 
পাঞ্জামক়ী--৩৭৮, কীর্তনী সহুচরী--৩৭৮, কীর্ভনী বিধু--৩৭৯, কীর্তনী 
প্রেমী-৩৭৯, বারবণিতা৷ লছমী বাঈ--৩৮০১ বারবণিতা রমণী--৩৮*, 
ঘোষপাড়ার মহিলা--৩৮১, সতী পাথর--৩৮১, শক্করী কামারনী--৩৮১, 
ভৈরবী ধাই-_-৩৮২, ভূবনমোহিনী ধাত্রী-_ ৩৮২, বুচ্দে বি-_-৩৮২, ভগবতী 
বি_-৩৮৩, ভাবিনী-ঠাকৃরুণ_-৩৮৩, খেতির মা--৩৮৪, রতির মা--৩৮৪, 
বৃন্দার মা--৩৮৪, কালীর মা-৩৮৫, হাবীর মা-৩৮৫, মিস্‌ পিগট.-_- 
৩৮৫, পাগলী--৩৮৫, নট-নটাবৃন্দ _-৩৮৭। 


পরাঁশঠ 2 ঠাকুর শ্ররামরুফের শুভাগমনের স্থানগুলি--৩০৯। 
সহায়ক গ্রন্থাবলী ১ ৩৯০। 


( একুশ ) 


অদ্ধিপত্র 


বই ছাপার পর মুদ্রণ প্রমাদবশতঃ কয়েকটি মারাত্মক ভুল চোখে পড়ায়, 
তা সংশোধন করে নীচে দেওয়া হল। 
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জীশ্রীম। সারদাদেবী 


ভগ্থবান শ্রীবামক্ফ্ণের নরলীলার প্রধান-পজিনী এবং সহ্ধারিণী জীত্রীমা 
লায়দাজেষী বাকুড়া জেলার জয়রামবাটী গ্রামে ৮ই পৌষ, ১২৬, বন্ধাবে 
( ইংরাজী ২২শে ডিসেম্বর, ১৮৫৩ খ্রীষ্টা্দ ), রুষ্ণা সপ্তমী তিথিতে, বৃহস্পত্তিবার 
জন্মগ্রহণ করেন তার পিতা ছিলেন শীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং মাত। 
শমতী জ্তামান্ন্দরী দেবী। ৬নারায়ণ ঘেমন শ্রীরামকফের পিত। ক্ুদিরামকে 
ত্বপ্পে দর্শন দিয়ে তাৰ গৃছে ভূমিষ্ঠ হন, ৮লক্্ীদেবীও তেমন সারদাদেবীর 
পিতা রাষচন্জরকে হ্বপ্রে দর্শন দিয়ে তার গৃহে ভূমিষ্ঠ হন, এই “লক্মী-নারাক্সণে*র 
যুগলমিলনেই উভয়ে আত্মন্বক্ধপে একীভূত হয়ে প্্রীরাষকফ্ণ-নারদাস্কপে জগতে 
লীল। করে গেছেন। তবে এলীল। অভ্ভতপূর্ব, বৈচিত্র্যময় এবং কল্পনান্ষীত। 
'লশ্বপ্লাবিনা মাতৃন্রেহধাবাব অধিকারিণী শ্রঞ্ীম। আজ শত সহশ্র ভক্ত নয়নারীর 
কাছে সাক্ষাৎ জগজ্জননী _ 'াস্তাশাক্ত _ মহামায়ারূপে পূজিত । 

শ্ীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাদাদেবীব প্রথম সাক্ষাৎ হয় একেবারে শৈশবকালে 
জয়রামবাটী গ্রামেব পার্খবতা কামারপুকুরের কাছে শিহড় গ্রামে । লেখানে 
এক যাত্রাগানের আসরে মাত্র তিন বছর বয়সের শিশুকন্যা! সারদাকে জনৈক 
'আত্মীয়া কোলে তুলে আদর করে রঙ্গচ্চলে “কাকে বিয়ে কববি” _ দ্ষিজ্ঞাস। 
করায়, শিশু সাদা উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের মধ্যে গদাধরকে ; পববর্তাকালে 
শ্রীরামকৃষ্ণ) ভার “ছাট আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন । পরে ঘখন গদাধরের 
বিবাছেব চেষ্টা করে তার আত্বীয়ত্বজনেরা মনের মতন পাআর সন্ধান করতে 
বিফল হতে থাকেন, তখন গদাধর স্বয়ং নির্দেশ কবেন _ “জয়রামবাীতে রামচজ্জ 
সুখুজ্যের মেয়েটি কুটো বেঁধে রাখ। আছে, সেখানে চেষ্টা করে1।” গদাধরের 
যা চত্্রমণি লেখানেই গদাধরের বিবাহ দেন। বিবাছের সময় গদাধরের বয়স 
২৩ বছর, আর লারদাদেকীর বয়স * বছর। 


প্রবাহ ১ ১ 


বিবাহের পর কখনো পিজ্ঞালয়ে, কখনো! শ্বশুরালয়ে কয়েক বছর অতিক্রম 
হওয়ার পর, অবশেষে সারদাদেবী দক্ষিণেশ্বরে শ্বামী শ্রীরামকফের কাছে 
আসেন এবং তার সাধনপখের প্রধান-সহায়িকা হন। সকল প্রকারে সাধনার 
শেষে এই সময় ঠাকুর শ্রীরামক্ষ্ণ সর্বদা ভারমুখে থাকায়, তাঁর লমূদয় সেবার 
ভার সারদাদেকী গ্রহণ করেন এবং ঠাকুরের ইচ্ছান্ুঘায়ী তাঁর সঙ্গে একই শধ্যায় 
শয়নও করেন। এই সময়েই কাম-কাঞ্চন ত্যাগী শ্বামীর সঙ্গে সারদাদেবীর 
অপূর্ব দৈবলীল৷ সংঘটিত হয় এবং ঠাকুর স্বয়ং এই সময় জীবনের কঠিনতম 
অসাধারণ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন। ঠাকুর একদণ সারদাদেবীকে গ্রশ্থ করেছিলেন 
তুমি কি আমায় সংসারের পথে টেনে নিয়ে ঘেতে চাও?” তাতে সারদা- 
দেবী জানিয়েছিলেন - “সংসারের পথে নয়, তোমার সাধনার পথে সহায় হতে 
এমেছি।” সারদাদেবীও একদা ঠাকুরের পদসেবা কণার কালে তীকে প্রশ্ন 
করেন - “আমি তোমার কে?” ঠাকৃর তৎক্ষণাৎ তাকে উত্তরে বলেন - 
“মন্দিরে যে-মা ভবতারিণী, নহবত ঘরে যে-মা গর্তধারিণী, তৃমিও সে-ই আমার 
আনন্দ ময়ী মা।” এই ছিল শ্রীরামকুষণ ও সারদাদেবীর মধ্যে লৌকিক সম্পর্ক । 

ঠাকুর শ্রারামব্ুষ্ণজের জীবনের সর্বসাধনার চরম পরিণতি ঘটে “ফল হারিণী- 
কালীপুজার” এক রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে । সে রাত্রে ঠাকুর নিজের ঘরে সারদা- 
দেবীকৈ ফোড়শোপচারে মাতৃজ্ঞানে “ষোড়শী পৃজা” করেন এবং তীর অন্তর্নিহিত 
দিব্যশক্কি উদ্ধদ্ধ .করেন। এই দিন সারদাদেবীর চরণে আত্মনিবেদন করে 
ঠাকুর তব স্থদীর্ঘ সাধনার ফলরাশির সঙ্গে, নিজের জপের মালাটিও সারদা. 
দেবীর পাদপল্পে চিবকালের ক্তন্ত বিসর্জন করেন। প্ররুতপক্ষে, বিন! সাধনায় 
সারদাদেবী এই দিন সমস্ত দৈবশক্তি এবং সমন্ত সিদ্ধির অধিকারিণী হন। 
এই মহাপৃজার পরেও দারদাদেবী কিছুকাল ঠাকুরের সঙ্গে একত্রে বাঁস করেন; 
কিন্তু সে সময় ঠাকুরের ভাবসমাধিকালে প্রায় লারারাতই সারদাদেবী তার 
সেবায় নিযুক্ত থাকার ফলে এবং অনিত্রায় রাত কাটাতে থাকায়, ঠাকুরের 
নির্দেশে নহবততঘরে মাতা চন্দ্রমণির কাছে তার শোয়ার ব্যবস্থা হয়। 
পরবতাঁকালে, গৃহীভক্ত শভুচরণ মল্লিক কালীবাড়ীর বাগানের কাছে একটি 
কুটার নির্মাণ করল, সেখানেও তিনি কিছুদিন'বাম করেন। 

পূর্বে কামারপুকুরে থাকাকালীন, বেঙগাই গ্রাম নিবাসী শ্বশুর বংশের বৃ 
কুলগুর শ্রপূর্ণানন্দ ভট্টাচার্যের কাছে মারদ! দেবী শাক্ত মন্ত্রে দীক্ষা নিলেও, পরে 
ঠাকুর স্বয়ং সারদাদেবীর জিহবায় বীজমন্ত্র লিখে দীক্ষা দাঁন করেন। তদদবধি 
সারদাদেষী প্রতিদিন লক্ষ জপ করতেন। ঠাকুর তাকে সকল দেব-দেবীর 
সাধনা করতে শেখানোর ফলে, তিনি বিবিধ অন্থভৃতির অধিকারিগী হন এবং 
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উরামকুষ্ণের লেবাকেই ইষ্টপূজ। হিসাবে গ্রহণ করেন। একদা নহুবতঙ্গরে” 
শ্ররামকুষণের একখানি ফটো! সাজিয়ে তিনি খন পূজার আয়োজন করছিলেন, 
সেসময় সহস। ঠাকুর" সেখানে প্রবেশ করে ভাবদ্থ হন এবং নিজের লেই ফটোর 
ওপর ছু'একটি ফুল রেখে ভবিষ্তত্বাণী করেন - “কালে এই ছবি ঘরে খরে পুজে। 
হবে।» বলা আবশ্তক, নারদাদেবী ভাল ভাল ভজন সঙ্গীত গাইতে পারতেন 
এবং সেই গানে গোপনে ইঞ্টের পূজা! করতেন । 

অন্যান্ত অবতার-লীলায় ধর্মপত্বীকে ঘেমন বর্জন কর] হয়েছে, জীর়ামকুষ- 
অবারে ঠিক তার বিপরীত ঘটেছে । এখানে শ্রীরামকুফের কাছে সারদা- 
দেবী তারই উত্তর সাধিক। রূপে সম্মানিতী, মহাশিষ্তার্পপে পালিত এবং মহা- 
শক্ষিরূপে পৃজিতা। সারদাদেবীও শ্রীরামকৃষ্ণকে কখনো গুরু, কখনে। ইচ্ট বা 
পতি, কখনো সস্তান,। আবার কখনো মা-ভবতারিণীর সচল বিগ্রহক্কপে জান 
করেছেন। দৈহিক-সম্পর্ক বিবর্জিত এই অভূতপূর্ব, অপূর্ব, অদ্ভূত স্বামী-স্ত্রীর 
লখল],- জগতে আর কোন অবতার-লীলায় ঘটেনি । তাই সাধারণতঃ লোকে 
উরামকুষ্ণকে সর্বধর্ম সমৰ্য়কারী হিসাবে অন্তরে গ্রহণ করলেও, সারদাদেবী 
তাকে শ্রেষ্ঠ কাম-কাঞ্চন-ত্যাগী রূপেই অধিক স্বীকৃতি দিয়েছেন । 

ঠাকুরের দুরারোগ্য ব্যাধির সময় একদা সারদাদেবী তার জীবন রক্ষার 
জন্য ষখন ৬তারকেশ্থরে হত্য। দিয়ে বিফল হয়ে ফিরে আনেন, তখন তার, 
অস্থিরতা দর্শন করে ঠাকুর তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ষে, তার লীলা! সংবরণের 
পরেও সারদাদেবীকে আরে কিছুদিন জগতে থাকতে হবে এবং ঠাকুরের 
অসম্পূর্ণ কাজগুলি তাঁকেই সম্পূর্ণ করতে হবে । ঠাকুর যেদিন মহাসমাধিতে 
শরীর রক্ষা করেন, সেদিন সারদাদেবী “আমার মা-কালী কোথায় গেলে গো !” 
-_ শুধু একবার এই চীৎকার করেই মুছ৭ যান। 

“ ঠাকুরের দেহত্যাগের পরেও সারদাদেবীর সম্মুখে ঠাকুর বহুবার দেহ ধারণ 
করে তাকে দর্শন দেন এবং তখনো! অনেক লীলার প্রকাশ হয়। প্রচলিত 
প্রথা অনুযায়ী সারদাদেবী ঘেদিন হাতের অলংকার (সোনার বালা) খুলতে 
ধান, সেদিন ঠাকুর তার পম্মুখে আবিভূত হয়ে ম্বয়ং হাত ছুটি ধরে তাকে সেই 
বাল৷ খুলতে নিষেধ করেন। ঠাকুরের অদর্শনে সারদাদেবীর জীবন ছুবহ 
বোধ হতে থাকায়, পুনরায় ঠাকুর তাকে দেখা দিয়ে বলেন - “না, তুমি থাকো; 
অনেক কাজ বাকী আছে ।” পরবর্তীকালে ভক্তদের সে সারদাদেবী খন 
তীর্থ দর্শনে যান, তখন বুন্দাবনে অবস্থানকালে শ্ররাধিকার মহাবিরহের ভাবে 
তিনি কানায় ভেঙ্গে পড়লে, পুনরায় সেখানে ঠাকুর তাকে দেখ! দিয়ে আনন্দ 
দান করেন এবং এরপর থেকেই তিনি ঘন ঘন ঠাকুরের দর্শন পান। এই লমগ্প. 
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-টাকুর তাকে একদ। দর্শন দিয়ে তক্ত যোগীন্রকে (পরবতীকালে স্বামী ষোগ্রানন্া) 
দীক্ষা দিতে আদেশ করেন এবং যোগীন্ত্রও ঠাকুবের দর্শন ও এ বিষয়ে আদেশ 
লাঞ্চ করার পর শ্ীত্ম। সারদাদেবী তাকে দীক্ষা দান করেন। পরে কামার- 
পুকুরে অবস্থানকাঙ্গে পল্লীবাসীদের লমালোচনায় শ্রীশ্ীমা পুনরায় দেভের 
অদঙ্কারাদি ত্যাগ করার চেষ্ট! করলে, ঠাকুর তাকে দর্শন দিয়ে পুনরায় নেকাভে 
'নিবৃত্ত করেন এবং মহাসাধিকী। সম্গাসিনী গ্ৌরীমাতার কাছে এই বিষঙ়ে 
বৈধ তস্ত্ররে অভিমত জেনে নিতে আদেশ দেপ। পরে গৌরীমাার 
শান্ত্সম্মত শিদ্ধান্ত অন্থষাকী তিনি চির সীমস্তিনী লম্ীন্কপে জীবনধাপন করতে 
স্বীকৃত, হুম। ভিনি অধিকাংশ সময় নিজেকে কঠিন তপস্যা, ধান, জপ 
গভীর সমাধির মাঝেই নিঘুক্ত রাখতেন। 
নরেক্নাথ (স্বামী বিবেকানন্দ )-্রশ্রমা সারদদেবীর আশীবাং এ 
"্্ধুমতি নিয়ে আমেরিকার চিকাগো-ধর্মমহাসভায় যোগদানের পর এব" প্রাচ। 
ও পাশ্চাত্ত্য দেশসমৃহ্(শীক্ররামকুষের '্ভাবধারা প্রচারের পর স্বদেশে কিবে 
তেলুড়ে রাঙছরু্চ মঠের পত্তন করলে, পারদাদেবীকেই “সজ্ছ-জননীশ্ক্রপে বক্ণ 
কর! হয় এবং তদবধি ঠাকুরের সকল সন্তানই তাকে মাতৃরুপে গ্রহণ করেন। 
এই লমন্ব থেকেই তিনি সকলের কাছে “শশ্রমাগ্কূপো বরাজ কবেনবং সদ 
সন্তানদের কল্যাণার্থে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এমনকি, ঠাকুরের বিশেশী 
তক্তেরাও তার কাছে এনে মাতৃমহিমার রসাম্বাদশ করে ধন্ত হতেন। 
ভীজীম। সারঘাদেবীর পবিত্র জীবন-লীল। সাধাসণ লোকের করনাতাত । 
ঘেমন শ্রীরা মক্ুষঃ, তেমন সারদাদেবী _ ভুজনেই অপুব অদ্ভুত । ঠাকুর শাছাহ 
করে মুষ্টিষেয্ব কয়েকজন তক্তকে দীক্ষা দিলেও, শ্রর্ীমা অগণিত ভদ্তসেখ 
নিবিচারে দীক্ষা দিসে ও তাদের নিজ আেহছায়ায় আশ্রক্স দিয়ে জগন্মাতা শাম 
সার্থক করেছেন স্বোমীনী বেলুড় মঠে শ্রশ্রমায়ের উপস্থিতিতে তারই পাঙ্গে 
সক্ষল্পের দ্বারা প্রথম ০ছ্র্গাপুজার প্রবর্তন করেন এবং 'মাজ অবধি সারদাঙ্সেবীও 
'শামেই সক্ব্পের দ্বার বেলুড়ে এই মহাপূজা সম্পন্ন হযু)। 
১৯২৯ খ্রষ্টান্বের ২১শে জুলাই উত্তর কলকাতার বাগবাজারে উদ্বোধন যে 
! মায়ের বাড়ী) ভ্রম দেহরক্ষা করেন। 


শ্ঞীমায়ের দিজের ভাবায়: 
“মি আও জগতের মা সকজের মা” 


স্বামী বিবেকানন্দ 

পূর্বনাম জ্ীনরেনডরনাথ দত্ত । তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীরামকঞ্চের কপাপ্রাঞ্' 
অবিবাহিত ত্যাগী ভক্ত সন্তান এবং প্রধানতম অন্তরজ পার্ধদ। উত্তর" 
কলকাতার সিমলা পল্লীতে এনং গৌর মুখাজী স্টে, ২৯শে পৌষ, ১২৬৯ বঙ্গাকে 
| ইংরাজী ১২ই জানুয়ারী, ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ) পৌধ-সংক্রান্তির দিন, কুফা সপ্তমী 
তিথিতে কারয়স্থ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আদি নিবাস ছিল বর্ধমান, 
জেলাব কালনা-মহুকুমায় দত্ব-দরিয়াটানা (দেরেটোন ) গ্রামে । তার পিতা! 
ছিলেন এটনী শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত এবং মাতা শ্রীমতী ভূবনেশ্বরী দের্বা। তার 
প্রপপিতামহ শীরামমোহন দত তদানীস্তন স্থপ্রীম “কোর্টের একজন বিখ্যাত- 
আইনজীবী ছিলে, পিতামহ শ্রীঘূর্গাচরণ দত্বও আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন . 
পিতা আইনজীবী ছিলেন এবং পঁরেন্্নাথও কিছুদিন আইন শিক্ষার পর 
আধ্যাম্মিক প্রেরণায় তা ত্যাগ করেন। পিতামহ দুর্গাচরণ অবস্থা পরবতী 
ভুবনে সম্যাসধর্ম গ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করেছিলেন। 

বালাকাল থেকেই নানাগুণে ভূষিত নরেন্্রনাথ “এনট্রান্স* পরীক্ষায় প্রথম 
বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে প্রেমিডেন্সী কলেজ এবং পরে জেনারেল এপেমরী কলেন্ছে 
( বর্ঠমানে স্কটিশচাঢচ কলেজ ) ভন্তি হন। দর্শন-শাস্ত্রে বি. এ. পাস করার 
পব তিনি “ল-কলেজে” কিছুদিন আইন বিগ্া শিক্ষা করেন এবং পরে অত্যন্ত 
র্াভাবেব জন্য কিছুদিন বিদ্যাসাগর মশাইয়ের মেট্রোপলিটন দুলে প্রধান 
শিক্ষকের চাকরী গ্রহণ করেন; কিন্তু অবশেষে তা-ও ত্যাগ করেন। 

অস্করের তীব্র ধরন পিপাসা মেটাবার জন্য জীবনের প্রথম অবস্থায় নরেন্দ্রনাৎ 
তদানীন্তন ব্রাহ্মঘমাজে এবং ধর্মজগতের প্রায় মমুদয় মহাপুরুষের কাছে যাতায়াত, 
করেও ঈশ্বর দর্শনের অদমা ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারেন নি। ঠিক এই ব্যাকুলতার 
সময়েই স্বীয় সিমল। পল্লীতে ভক্ত সরেন্দ্রনাথ মিন্রের বাড়ীতে ঠাকুর শ্ীরাম- 
কুঞের সে তার প্রথম সাক্ষাৎ হুয়। স্বগায়ক নরেন্দ্রনাথ সেখানে ঠাকুরকে 
অনুপম সঙ্গীতে মুগ্ধ করলে, ঠাকুর তাকে দক্ষিণেশ্বরে ঘাওয়ার জন্ত অনুরোধ- 
কৰে যান। পরে ঠাকুর শ্রীরামকুষের গৃহীভক্ত রামচন্দ্র দত্তের উপদেশাহ্থসারে- 
তিনি স্রেন্দ্রনাথ মিত্র ও 'ন্যান্ত বন্ধুগণসহ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যান এবং 
তাৰ কথাম্বত পান করেন । এরপর থেকেই তিনি বার বার দক্ষিণেশ্বরে ঘাওয়! 
স্₹& করেন এবং ঠাকুরকে নানাভাবে পরীক্ষ! করে তার মধ্যে অলৌফিক পরম 
শক্তির সন্ধান পান। ঠাকুরও নরেন্দ্রনাথকে ভার অকৃত্রিম প্রেমের আক্র্ষণে 
ক্রমশঃ নিজের কাছে টানেন। এরপরেই পিতার হুঠাৎ সৃত্যু হওয়ায় নবেজ্জনাথ 
প্রচণ্ড দারিজর্য, আত্মীয় বিরোধ প্রভৃতি নানাবিপদের সম্মুখীন ছন এবং এ লমকক, 
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'জনৈক ধনীর কন্াঁর সঙ্গে তার বিবাছের প্রস্তাব গ্রভৃতি নানাপ্রকার প্রলোভনও 
উপস্থিত হয়। বেকারত্বের অভিশাপ, ক্ষ্ধার জালা, শারীরিক কষ্ট প্রভৃতি 
উপেক্ষা করে নরেন্দ্রনাথ সেই সময় নিজ আদর্শে অট্রট থাকেন এবং অসীম 
'মনোবলের দ্বার সমগ্র ছূর্ভোগকে একে একে পবাস্ত করেন । বলা বাছল্য, 
এই অসময়ে একমাত প্রেমের ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের কাছেই সকল বিষয়ে ভরস! 
লাভ করে, নরেন্দ্রনাথ তার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মনুষ্মজীবনের 
উদ্দেস্ত সম্পর্কে সঠিক নির্দেশ পান । মহান গুরু - মহান শিশ্ত ! মণিকাঞ্চন 
যোগ! অতঃপর ঠাকুর উপযুক্ত সময়ে নরেন্দ্রনাথকে দীক্ষাদান করেন এবং 
সমুদয় শিশ্যগণের মধ্যে তাকেই সর্বপ্রধান বলে চিহ্নিত করেন। ঠাকুর তাকে 
“ঈশ্বরকোটাী” বূপেও নির্দেশ করেন। 
নরেন্দ্রনাথ সংসার ত্যাগ করে ঠাকুর শ্রীরামকৃঞ্ণের কাছেই আশ্রয় গ্রহণ 
করেন এবং তাকেই জীবনের ঞ্রবতারারূপে বরণ করেন৷ ঠাকুরও তকে সব- 
শক্তি প্রদান করে শিবজ্ঞানে জীবসেবা এবং লোকশিক্ষার ভার দেন । দেহ- 
ঝক্ষার কয়েকদিন আগে কাশীপুর উদ্ভানবাটাতে রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় 
ঠাকুর নরেন্দত্রনাথের কাছে স্বরূপ প্রকাশ কবে নিজমুখে ঘোষণা করেন- 
“ষে-রাম, যে-কৃষঃ,। সে-ই ইদানীং এইদেছে রামকৃষ্ণ । নরেজ্্নাথই ঠাকুবকে 
সারাবিশ্বে পরমপুরুষ যুগাবতাঁররূপে প্রচার করেন। ঠাকুরের দেহ,্ষার 
পর্ন নরেন্দ্রনাথ অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণের সঙ্গে “সন্গ্যাস” গ্রহণ করেন এবং 
"স্বামী বিবেকানন্দ” নামে অভিহিত হন। *ম্বামীজী” বলতে প্রধানতঃ 
বিবেকানন্দকেই বোঝায় । 
তিনি ছিমালয় থেকে কণ্তাকুমারিক! পর্যন্ত এই স্থবিশাল ভারতভূমি একাকী 
পদব্রজে ভ্রমণ করেন এবং বহু রাজা-মহারাজ। থেকে শুরু করে, দ্রীনতম মানুষের 
সঙ্গেও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করেন। একাধারে আধ্যাত্মিকতা এবং 
হ্বাদেশিকতার মহানমন্ত্রে তিনি সেদিন ভারতবাসীদ্বে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন । 
এরপর পুনরায় পট পরিবর্তন হয়। আমেরিকার চিকাগো-ধর্মমহাসভায় 
কান হিম্দুকে স্থান ন! দেওয়ার প্রতিবাদে স্বামীজী অতিকষ্টে অর্থ সংগ্রহ কবে 
একাকী স্বর আমেরিকায় যান এবং লেখানে বন্ুবাধা অন্থবিধ] সত্বেও ধর্ম 
মহাসভাম্ব যোগদান করতে সক্ষম হন। তিনি হিম্বুধর্মের প্রতিনিধিকপে সেখানে 
বক্তৃতার ছ্বার৷ সকলের মন জয় করেন এবং যুক্কির দ্বারা সনাতন হিন্দুধর্মকেই 
উদ্দার ও শ্রেষ্টরূপে প্রতিপন্ন করেন। তার সৌম্যকান্তি, বিরাটব্যত্তিত্ব, অগাধ 
পাগ্ডিতা, ফুক্কিপূর্ণ ভাষণ, তারণ্যের জোয়ার এবং সর্বোপরি উদার স্বাদয়ের 
পরিচয় - সেখানে বুলোকের লোভের বস্ত হওয়ায়, অনেক পাশ্চাত্যবাসী দলে 
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দলে তার শিল্তত্ব গ্রহণ করেন। এরপরেও তিনি আরে। কয়েকবার পাশ্চাত্য 
দেশের প্রধান শহরগুলি ভ্রযণ করেন এবং ঠাকুর প্রীরামকফের মহাভাব প্রচারের 
মাধামে সার! বিশ্বে আলোডন স্থাষ্ট করেন। 

১৮৯৭ স্ত্ীষ্টাব্ধের.১লা মে তারিখে উত্তর কলকাতার বাগবাজাবে প্বলরাম- 
মন্দিরে” (ভক্ত বলরাম বস্থুর বাড়ী ) স্বামীজী তার জীবনের অন্যতম কী্তি, 
বিশ্ববিখ্যাত “্বামক্ মিশনের” প্রতিষ্টা করেন এবং সবসম্মতিক্রমে প্রতিষ্ঠা 
সভাপতিরূপে তার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। "আত্মনে। মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" 
( নিজের মুক্তি এবং জগতের হিতসাধনার্থে) কাজ করে যাওয়। এই ছিল 
মিশনের মূলমন্ত্র। মিশনের কর্মপদ্ধতিকে তিনি মোটামুটি তিন 'ভাগে বিভক্ত 
করেনঃ (১) জনগণের লৌকিক ও আধ্যাত্মিক সেবা, (২) শিক্ষাদান, 
(৩) শ্রীরামকৃষ্চজীবনে বেদাস্ত ও অন্তান্ত ধর্মভাব যেরূপ বিকশিত হয়েছিল, 
তার প্রচার। প্রকৃতপক্ষে, শিক্জানে জীবসেবা -_ বিশেষতঃ ছুঃস্থ দরিদ্রদের 
কল্যাণার্থে বিভি্ধ কর্মস্থচী পালন এবং জনসাধারণের জন্য আধ্যাত্মিক এ 
বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রসার - এই মহান উদ্দেশ্য সাধনের ব্রতই ছিল শ্বামাজীএ 
কর্মোগ। পরে বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগান-বাড়ীতে “মঠ” 
স্থানান্তরিত হয় এবং এই মঠেই তিনি তার বিদেশিনী শিষা। মার্গারেট নোবেলকে 
দীক্ষা দান করে “সিস্টার নিবেদিতা” নামে তৃষিত করেন। ১৮৯৮ শ্রীষ্টাবধের 
ই ডিসেম্বর ন্বামীক্জী বেলুড়ের নতুন মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পৃবরক্ষিত পৃ 
অস্থিভন্ম নিয়ে যান এবং ঠাকুরের “গ্রতিকৃতি” স্থাপন করেন । ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্ধের 
২র] জানুয়ারী পাধুরন্দ বেলুড়ে নতুন মঠে চলে আমেন। ১৯০১ শ্ীষ্টান্দের 
১১ই ফেব্রুয়ারী অবধি মিশনের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত থাঁকার পর, শ্বাধীজী 
তার গুরুভ্রাতা স্বামী বন্ধানন্দকে মঠ মিশনের প্রথম অধ্যক্ষরূপ্ে কাজে 
ভার দেন। 

স্বামীজীর ন্যায় একাধারে ত্বদেশপ্রেমিক, বিশ্বপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক, 
গুরুচরণাশ্রয়ী, সত্যান্থরাগী, পরমতযাগী, পরমযোগী, চরম বিজ্ঞান-নির্ভর, 
জদয়বান, নিভীক, তেজন্বী, ইন্দ্রিয়জয়ী, আধ্যাত্মিক শক্তিধর, পরিব্রাজক, 
'দবিত্র-বাদ্ধব, আর্ত-ত্রাতা, সথপত্তিত, সবক্তা, সঙ্গীতজ্ঞ, লেখক, কবি--সর্বোপরি 
সৌম্যকাস্তি “সৈনিক-সন্ন্যাসী” আজ অবধি বিশ্বে জন্মগ্রহণ করেন নি। 
প্রকৃতপক্ষে, তার যত আর একজন বিবেকানন্দের সন্ধান পাওয়! ধায় না। ঠাকুর 
শীবামকৃষণের সমঞ্ ত্যাগী সন্তানদের একত্রিত করে, সঙ্ঘবদ্ধভাবে জীবকল্যাণে 
কাজ করার জন্ত প্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের” প্রতিষ্ঠার দ্বার! স্বামীজী সমগ্র 
বিশ্ববাসীকে ভগবান শ্রীরামরুঞ্ের উদার ভাব-ধারা গ্রহণ করার যে মহান্রযোগ 
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দিয়েছেন, শুধু সেই কারণেই, অন্তান্ত অনেক মূল্যবান কাজ সত্বেও ভিনি ভক্ত- 
হাদয়ে আজ লত্যকারের মহারাজের আসনে অমর হয়ে বসে আছেন। তার 
বৈচিত্রময় জীবনের কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখ করতে গেলেও, একখানি বুহুৎ 
গ্রন্থের স্থার্ট হয়। ঠাকুরের মত শ্রীত্রীমা সারদদেবীর প্রতিও তীর অসীম 
ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ তিনি শ্রীশ্রীমাকে সক্ষ-জননীবূপে বরণ করেন এবং 
শীত্রীমায়ের উপস্থিতিতে তারই নামে সম্থল্পদ্বার1 বেলুড় মঠে প্রথম ৬হুর্শাপৃজার 
প্রবর্তন করেন। গ্ররুভ্রাতাদেরও তিনি ঘেযন নিজের বুকের পাজ্জরেব মতন 
জ্ঞান করতেন, গৃহীভক্দেরও তিনি তেমন পরমপ্রীতিব সঙ্গে গ্রহণ করতেন । 
সর্বোপরি তিনি মহাপ্রেমিকরূপে যাদের জদয়ে গ্রহণ করেছিলেন, সে সম্পকে 
তার নিজের ভাষা _“আশমার প্রেম সেই লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতি, যারা যুগে 
পর যুগ পরে “কবল তলিয়েই ঘাচ্ছে, ধাদের পাহাষ্য করার কেউ নেই, যাদের 
কথা কেউ একবারটি ভাবেও না ৮ 

১৯০২ শ্রীষ্টান্দের ৪ঠা জুলাই শুক্রবার বাত্রি প্রায় ৯টার সময় অপরিণত 
বয়সে - মাত্ত ৩৯ বৎসর ৫ মাস ২২দিনে, বেলুডমঠে ভারত-আত্মান্থাম 
বিবেকানন্দ সমাধিযোগে স্বেচ্ছায় মহাপ্রয়াণ করেন । 


ভার সারাজীবনের সাধনালন অনুভূতি এবং শ্রেষ্ঠ বাণী : 
“বছবক্ধপে জন্মুখে তোমার, 
ছাড়ি কোথ। খু'জিভ ঈশ্বর ? 
জীবে প্রেম করে যেইজন, 
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ॥” 


স্বামী ব্র্দানম্দ 

পৰশাম শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ । তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রা্ 
বিবাহিত, ত্যাগী ভক্ত-সম্তান এবং অত্তবঙ্গ পার্ষদ । চব্বিশ পরগণা ক্ষেলার. 
বন্সিরাট মহকুমায় শিকরা কুলীন গ্রামে, ৮ই মাঘ, ১২৬৯ বজাবে ( ইংরাজী 
২১শে জানুয়ারী, ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ ) চান্দ্র মাঘ, শুরু! দ্বিতীয়া তিথিতে কায়স্থ 
পরিবারে তিনি জন্বাগ্রহণ করেন। পিত ছিলেন প্রসিদ্ধ জমিদার শীআনন্দ 
মোহন ঘোষ এবং মাতা শ্রীমতী কৈলাসকামিনী দেবী । প্রথম জীবনে রাখালচন্তর 
নিজ গ্রামে পিতৃ স্থাপিত পাঠশালায় এবং কলকাতার পট্রেনিং একাভেমী”তে 
স্ছিকাল লেখাপড়া করেন। শিশুকাল থেকেই তিনি ধমীয় বিষয়ে বিশেষ 
আকৃষ্ট ছিলেন। হুগলী জেলার কোস্তগরে ঠাকুর ই্রারামকৃষ্ণের গৃহীভক্ত 
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শ্রীমনোমোহন মিত্রের ভর্গী বিশ্বেশ্বরী দেবীর সঙ্গে তার বিবাহ ছয় এবং বিষাহের 
পর মনোমোহনের সাহাষ্যেই রাখালচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে" 
প্রথম মিলিত হুন। পরে গাকুরের কাছে নিয়মিত যাতায়াতের ফলে, তিনি 
ঠাকুরের প্রতি এত অন্ুরক্ত ছুন যে, বাড়ীতে আবদ্ধ না থেকে সর্ধদাই তার 
আশ্রয়ে থাকেন এবং উপযুক্ত সময়ে ঠাকুরের কাছ থেকে দীক্ষালাভ করেন। 
ঠাকুর তাকে “ত্রজের রাখাল” জ্ঞানে পরম প্ষেছে করতেন। ঠাঁকুরের. অভিপ্রায় 
অগ্তষায়ী তার উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হুয় এবং ঠাকুর তাঁকে 'ঈশ্বরকোটি” 
বলে নির্দেশ করেন। ইতিমধেয রাখালচজ্রের একটি পু সন্তানও জন্মায় ; 
শরিক ঠাকুরের দেহরক্ষার কিছুকাল পরেই তত স্ত্রী বিশ্বেশ্বরী দেবী এবং একমাত্র 
“*ম বষীয় পুন্ধে সত্যচরণের মৃত্যু হয় । পিতার বিশাল জমিদারী ও অন্যান্য 
বিরাট সম্পত্তি ত্যাগ করে রাখালচুম্ধ তীব্র বৈরাগ্য অবলগ্বন করেন এবং সম্পূর্ণ 
কূপ রামকৃষ্চ মঠে ধোগদান করেন। গুরু ভ্রাতাগণের কাছে তিনি ছিলেন 
“রাজা মহারাজ” বা “মহারাজ” । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পর তিনি 
“সঙ্গাস” গ্রহণ কবেন এবং "স্বামী ব্্মানন্দ” নামে অভিহিত হন। 

স্বামী বিবেকানন্দ তাকেই প্রামরুঞ্জ মঠ-মিশনের” প্রথম অদযক্ষরূপে 
ববণ করেন এবং তিনিও স্বদীকাল - ১৯০১ খ্রীষ্টাকের ১২ই ফেব্রুয়ারী থেকে 
পাকী জীবন ১৯২২ স্রীষ্টান্দের ১০ই এপ্রিল অবধি এ পদে অধিষঠিত অবস্থায় তার 
ঘথাকর্তব্য পালন করেন; ঠাকুরের “মানসপুে”গরূপে তিনি বন্ভক্তকে' 
পর্মপথে পরিচালিত করেন এবং ভাবতের বিভিন্ন স্বানে তিনি মিশনের শাখ! 
প্রতিষ্ঠার দ্বার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মহান ভাব-ধার। প্রচারের ব্যবস্থা করেন। 
তিনি একজন স্গাযর়কও ছিলেন এবং আধ্যাত্সিক জগতের স্তস্তত্বরূপ ছিলেন। 
উত্তর কলকাতার বাগবাজারে “বলরাম মন্দিরে” ১৯২২ খ্রীষ্টান্দের ১*ই এপ্রিল 
তার দেহুরক্ষা হয়। 


ভার অন্যতম উপদেশ : 

“কর্মই জীবনের উদ্দেশ্য নয় _ভীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। বারো 
আনা মন ভগবানের দিকে রেখে বাকী চার আনায় জগতের কাজ 
করলে ভেসে যায়|” 
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স্বামী শিবানন্দ 

পূর্বনাম শ্রীতারকনাথ ঘোষাল । তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের রুপা প্রাপ্ত 
বিবাহিত, ত্যাগী ভক্ত-সস্তান এবং অন্তরঙ্গ পার্দ। চব্বিশ পরগণা জেলার 
বারাসাত মহুকুমা-সহরে, ২রা অগ্রহায়ণ, ১২৬১ বঙ্গান্দে (ইংরাজী ১৬ই নভেগগর, 
১৮ ৫৪ শীষ্টা্ ) চান্দ্র কার্তিক, কৃষ্ণ! একাদশী তিথিতে ত্রাহ্ধণ পরিবারে তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন বারাসাত আদালতের প্রতিষ্ঠালন্ধ মোক্তার 
শ্রীরামকানাই ঘোষাল এবং মাতা শ্রীমতী বামাস্থন্দরী দেবী। বারাসাত মিশনারী 
স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে, তারকনাথ উচ্চ বিদ্ালয়ে পাঠ শুরু করেন, 
কিন্তু প্রবেশিক! শ্রেণীতে পাঠ্যাবস্থায় শিক্ষা অসমাপ্ত রেখেই তিনি প্রথম জীবনে 
পারিবারিক কারণে বঙ্গদেশের বাইরে গাজিয়াবাদ, মোগলসরাই প্রভৃতি অঞ্চলে 
রেলওয়ে বিভাগে চাকরী গ্রহণ করেন । মাতৃহীন। ভন্বী নীরদার বিবাহের জন্য 
বিনিময়-বিবাহে রাজী হয়ে, তারকনাথ বারাঁসাত মহকুমার মহেশ্বরপুর গ্রামে 
পরনন চট্টোপাধ্যায়ের কন্তুা। নিত্যকালী দেবীকে বিবাহ করেন । পরে বেলের 
চাকরী তাগ করে তিনি কলকাতায় “ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্ির অফিসে পুনরায় 
চাকরী গ্রহণ করলেও পরবর্তীকালে আধ্যান্মিক প্রেরণায় তা-ও তিন 
ত্যাগ কারন। | 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্ত শ্রীরামচন্ত্র দত্তের কলকাতার সিমল। পল্লীব 
বাীতে তারকনাথ প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করেন এবং পরে দক্ষিণেশ্বরে তার 
কাছে শিল্নমিত যাতায়াত শুরু করেন। এই সময় তিনি ঠাকুরের কাছে বিশেষ 
কূপ ও দ্রীক্ষালাভের পর তাঁব মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় এবং পত্বীর মৃত্যুব 
পরেই হ্তিনি সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করে পিতার অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়ে 
পক্ষিণেশ্ববে সম্পূর্ণভাবে ঠাকুবেব আশ্রয়ে চলে আসেন। এখানে ঠাকুবের 
অভিপ্রায় অন্ধযায়ী তার উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
দেহবক্ষার পর তিনি “সন্তযাপ” গ্রহণ করেন এবং *ক্বামী শিবানন্দ” নামে 
অভিহিত হুন। গ্ুরুভ্রাতাগর্ণের কাছে তিনি ছিলেন “মহাপুরুষ মহারাজ ।” 

প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রদ্মানন্দের দেহরক্ষার পব নতনি “রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের' 
দ্বিতীয় অধ্যক্ষরূপে মনোনীত হুন এবং দীঘকাল - ১৯২২ খ্রীষ্টাব্ষের ৫ই মে 
থেকে বাকী জীবন ১৯৩৪ খ্রীষ্টাবধের ২*শে ফেব্রুয়ারী অবধি এ পদে অধিষ্ঠিত 
অবস্থায় নানাভাবে মিশনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ভারত্তের বনু 
তীর্থ ভ্রমণ করেন এবং বেদাস্তের ভাবধারা প্রচারের জন্য সিংহল অবধি গমন 
করেন। ছুভিক্ষ, মহামারীতে তার সেবাকার্ধ এবং দানকার্য ছিল অতুলনীল্ন। 
'অযাঁচিতভাবে দীক্ষাদ্ানের দ্বারা তিনি প্রচুর ভক্তকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের 
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মহান ভাবধারায় উদ্ধদ্ধ করেন এবং কয়েকটি গুরুতর বিপধয়ের হাত থেকে সেই 
পময় মিষ্নকে রক্ষা করেন। তিনি একজন গায়কও ছিলেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টান্ষের 
২*শে ফেব্রুয়াসী বেলুড় মঠে তার দেহরক্ষা হয়। 


সার অন্যতম বাণী : 
“্ত্রীরামকৃষণই এ যুধে সকল জীবের গুরু ও ইষ্ট ।” 


স্বামী অথগ্ডানন্দ 

পৃরবনাম শ্রীগজাধর গঞজজোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন ভগবান শ্ররীমকুষ্টের 
কপাপ্রাঞ্ধ অবিবাহিত, ত্যাগী ভক্ত-সম্তান এবং অস্তরঙ্গ-পার্ধদ। উত্তর 
কলকাতার আহিরীটোলায় মাণিক বস্থু ঘাট স্বীটের একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে, 
১৫ই আশ্বিন, ১২৭১ বজান্ষে (ইংরাজী ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ । 
মহালয়ার দিন অমাবশ্তা তিথিতে ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 
তার পিত1 ছিলেন শ্রীশ্রীমন্ত গঙ্গোপাধ্যায় তর্করত্ব । টৈশবে বাভীতেই 
তিনি লেখাপড়া করেন। 

উত্তর কলকাতার বাগবাজারে ভক্ত দীননাথ বস্থুর বাড়ীতে গঙাধর গুথম 
ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণকে দর্শন করেন । পরে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরেব কাছে গিয়ে তান 
একরাত্রি বাম করেন এবং দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলে ঠাকুর তাকে 
দীক্ষাদান করেন। সেই সময় থেকেই ঠাকুরের কাছে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত 
শুরু হয় এবং ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুযায়ী তার উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত 
হয়। ঠাকুর শ্রীরামকুষ্টের দেহরক্ষার পর তিনি “সকন্গ্যাস” গ্রহণ করেন এবং 
“ম্বামী অথগ্ডানন্দ” নামে অভিহিত হন। গুরুভ্রাতাগণের কাছে তিনি ছিলেন 
“গঙ্গাধর মহারাজ ।» 

পরবতীকালে 'ভারতবধের নানা তীর্থ ভ্রমণ ছাড়াও তিনি ভগবান শ্রাম- 
কৃষ্ণের মহান্‌ ভাব-বারা প্রচারে তিব্বত অবধি ভ্রমণ করেন । তিব্বতে শ্রমণকালে 
তার স্কদ্ধে লামারা খাপ, সমেত তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে, কিন্তু তি+তা 
পুলিশ তাকেই গ্রেপ্তার'করে। পরে অবশ্ঠ ভিব্বত্তী ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় 
তিনি মুক্তি পান। একদা কাশ্মীরের শ্রীনগরে ভ্রমণকালেও নুটিশ সরকার তাকে 
“গুপ্তচর” সন্দেহে গ্রেপ্ার করে এবং পাচদিন বন্দী করে রাখার পর তাকে 
মুক্তি দেয়। আরো একবার বরানগর মঠে আসার সময় হাওড়া জেলার বালী 
স্টেশনে পুলিশ তকে গ্রেপ্তার করে এবং প্রমাণৃভাবে ছেড়ে দেয়। 

দ্বিতীয় অধ্যক্ষ শ্বামী শিবানন্দের দেহরক্ষার পর তিনি "রামকৃষ্ণ মঠ মিশনে”্ল 
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ডতীয় অধথাক্ষুপে মনোনীত হন এবং ১৯৩৪ গ্রীষ্টান্দের ১৩২ মার্চ থেকে 
বাকী জীবন ১৯০৭ ত্রীষ্টাকের ৭ই ফেব্রুয়ারী অবধি এ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন | 
লল্ঘবদ্ধভাবে জনগণের সেবাকাধ তিনিই মিশনে প্রথম প্রবন্তন করেন এবং 
স্বয়ং অক্লাস্ত জনসেবার দ্বারা বিশেষ দৃষ্টান্ত স্বাপন করেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে 
শষ্ট ফেব্রুয়ারী বেলুভ মঠে তীর দেহরক্ষা হয়। 


ভার একটি অমুঙ্য উপদেশ : 
“মানুষের জেবা করা এবং যানুষকে ভাজবাপাই সর্বাপেক্ষা 
[আন্ঠ ধর্ম” 


স্বামী বিজ্ঞানানন্দ 

পূর্বনাম শ্রীহরিপপ্রসন্গ চট্টোপাধ্যাপন । তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ের 
*পাপ্রাপ্ত, অবিবাহিত, ত্যাগী ভক্ত-সম্তান এবং অস্তরজ-পার্দ | পিতাক 
কর্মস্থল উত্তরপ্রদেশের এটোয়ায়, ১৫৯ কার্তিক, ১২৯৫ বজাব্দে (ইংরাজী 
০*শে অক্টোবর, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ ) বৈকু্ চতুর্দশী তিথিতে ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃগুহ ছিল চব্বিশ পরগণ। জেলার বেলঘরিয়ায়। পিত্ত? 
ছিলেন শ্রীতারকনাথ চট্োপাধ্যায় এবং মাতা শ্রীমতী নকুলেশ্বরী দেবা । কাধ 
উপলক্ষে হুরিপ্রসঙ্জের পিতা উত্তরপ্রদেশের এটোয়ায় থাকার দরুন, টৈশবে 
তাকে কাশীতে পিতৃগৃহে বিদ্যাভ্যাস করতে হয়; পরে বেলঘরিয়ার আদি 
পিতৃগৃহ থেকে ট্রেনে ধাতায়াতত করে তিনি কলকাতায় লেখাপড়া স্থুরু করেন। 
হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীণ হয়ে তিনি সেন্ট, 
ন্রেভিয়ার্স কলেজে ভন্তি হন এবং সেখান থেকে প্রথম বিভাগে এক. এ. পয্নীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হণ। পরে পানা থেকে বি এ. পাশ করে পুণায় গিয়ে তিনি 
ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি হন এবং পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। 
অতঃপর তিনি গাজীপুরে .ডিস্্রিউ ইঞ্জিনীয়ারের সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন৷ 

ছাত্ররা বস্থাতেই হরি প্রলন্ধ বেলঘরিয়ায় আচার কেশবৃচন্জ্রু সেনের অবস্থানের 
সময় একটি বাগান-বাড়ীতে ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন। পরে তিনি 
দক্ষিণেশ্ববে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত শুরু করেন এবং মাঝে মাঝে সেখানে 
বান্মিবাসও করেন। এই ছাত্রাবস্থাতেই ঠাকুর তাকে দীক্ষাদান করেন এবং 
ঠাকুরের অভিপ্রায় অন্রধায়ী তার উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয়। ঠাকুরের 
দেহ্রক্ষার সময় হুরিপ্রসন্ন কলকাতায় ছিলেন না; বাকীপুরে অধ্যয়ন উপলক্ষে 
তিনি তখন সেখানে বাস করছিলেন। পরে তিনি ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীক্লারের 
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সরকারী চাকরী ত্যাগ করে সম্পৃর্কূপে রামকফ্ণ মঠে যোগদান করেন এবং 
“অন্যান” গ্রহণের পর তিনি “ম্বামী বিজ্ঞানানন্্" নামে অভিহিত হন। ওর 
এাতাগণের কাছে তিনি ছিলেন “বিজ্ঞান মহারাঞ্” ব। “হরিপ্রসম্ধ মহারাজ ।” 

তৃতীয় অধ্যক্ষ গ্বামী অখগানন্দের দেহরক্ষার পর, তিনি "্রামকুষ মঠ- 
+মশনে”র চতুর্থ অধ্যক্ষ রূপে মনোনীত হুন। ঠাকুরের দীক্ষিত ত্যাসী- 
সন্তানদের মধ্যে তিনিই মিশনের শেষ অধ্যক্ষ । এই পদ্দে তিনি ১৯৩৭ স্রীষ্টাক্ষের 
ই মা থেকে বাকী জীবন, মাত্র এক বছর _ ১৯৩৮ গ্রুষ্টান্বের ২৫শে এপ্রিল 
পথস্ত অধিষ্ঠিত থাকেন এবং মিশনের নানা কাজে অংশ গ্রহণ করেন। ভারতের 
বছ প্রসিদ্ধ স্থান ভ্রমণ করা ছাড়াও তিনি নিজেকে জপ-ধ্যানে নিধুক্ত রেখেছিলেন 
এবং ভারতের বাইবে রেছুন ও নিংহলেও তাকে মিশনের কাযাবলা দর্শপেখ 
গন্ত যেতে হয়েছিল। ১৯৩৮ গ্রষ্টাবের ১৪ই জানুয়ারী পৌয-সংক্রান্তির দিন 
তিনি, স্বামী বিবেকানন্দের পুর্ নির্দেশ ছুযায়ী বেলুড়ে মন্দির প্রতিষ্ঠার কাজ 
সমাপন করেন এবং ঠাকুরের "আত্মারামের কৌটা” বেদীতে স্থাপন কবে 
সখানে ভগবান শ্রীরামকৃফ্জের মম্নর-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বা বান্জ্য, 
এছটিই তার জীবনের একটি ভল্লেখযোগ্য ঘটল । 

"শষ জীবনে দিলি উত্তরপ্রদেতখব এলাহাবাছে বাস করতেন, লেখাশেহ 
১৯৩৮ খ্রষ্টাষ্ষের ২৫শে এপ্রিল তাত দের] হয় এবং লেখানকার ঝআবেখা 
সঙ্গমে 'তাকে মলিল সমাধি +র। হয়। 


স্তার একটি অমুজয উপদেশ : 

“ছেলেবেজায় “বর্ণ পরিচয়ে? ফা? যা” পাড়েছ। ভাই জীবনে সাধন 
কর _ অর্থাৎ সদ1 সত্য কথ বজিবে? “ন। বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে 
চুরি কর। হয়'_ এই ঘুটি নীতি বাদ সাধন করতে পার, আর দবই 
ভাহুজে সহজ হয়ে যাবে।” 


স্বামী প্রেমানন্দ 
পৃধনাম শ্রীবাবুরাম ঘোষ। [তিনি ছিলেন ভগবান শুরামকষের কৃপাপ্রাপ্ত, 
বিবাহিত, ত্যাগী ভভ-সম্তান এবং অন্তরজ-পার্ষদ। হুগলী জেলার গ্াটপুণ 
গ্রামে, ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১২৬৮ বজাবে (ইংরাজী ১*ই ভিলেম্বর, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ) 
চান্দ্র অগ্রহায়ণ - শুক্লা নবমী ছিখিতে কায়স্থ পরিবারে তান জন্গ্রহণ করেন। 
পিতার নাম শ্রীতারাপদ ঘোষ এবং মাত! শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দেবী । তাও 
জ্যেষ্টা। ভত্্রী ইমতী কুষণভামিনীর সংজে, শ্রীরামকফের গুহীভক্ত বলরাম বস্থর 
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বিবাহ হয়। শৈশবে গ্রামের পাঠশালায় পাঠ শেষ করে তিনি কলকাতার তার 
কাকা শ্র/গ্রচরণ ঘোষের বাড়ীতে থাকাকালীন প্রথমে "এরিয়ান স্কুলে” এবং 
পরে শ্ামপুকুরের “মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনে” অধ্যয়ন করেন। পরে ঠাকুর 
শরামরুষের সঙ্গে মিলিত হুবার পর তার লেখাপড়ায় খেমন মন না থাকায়, 
তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় অন্ুতীর্ণ হন এবং লেখাপড়া ত্যাগ,করেন। 

কলকাতার জোড়ার্সাকোর এক হুরিসভায় বাবুরাষ প্রথম ঠাকুর শ্রীরাম- 
রুষ্ণকে দর্শন করেন; কিন্তু তখন তিনি ঠাকুরের পরিচয় জানতেন না। পরে 
তার স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টারমশাই শ্রীযহেন্্নাথ গুপ 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বাবুরামকে প্রথম নিয়ে যান এবং তিনিও 
ঠাকুরের প্রতি আরুষ্ট হন। এরপর থেকেই তিনি নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত 
শুরু করেন এবং ঠাকুরের পৃত সঙ্গ লাভ করেন। ঠাকুরও বাবুরাষের মাতার 
কাছ থেকে তাকে ভিক্ষা চেয়ে নেন এবং যথাসময়ে বাবুরামকে দীক্ষা দান করে 
দক্ষিণেশ্বরে নিজের কাছেই রেখে দেন। ঠাকুর তাকে “ঈশ্বরকোটী” বলে নির্দেশ 
করেছিলেন এবং ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুযায়ী তার আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত 
হয়েছিল। ঠাকুর শ্রারামকুষেের দেহরক্ষার পর তিনি “সম্গ্যাস” গ্রহণ করেন এবং 
"্থামী প্রেমানন্দ” নামে অভিহিত হন। গুরুভ্রাতাগণের কাছে তিনি ছিলেন 
"বাবুরাম মহারাজ” । 

পরবর্তীকালে সর্বদ৷ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্মরণ মননে রত অবস্থায় বাবুরামের 
জাবনে ধ্যানে-জানে” এবং “স্বা-ভক্তি'তে চরম অভিব]ক্তি ঘটে । ভক্তসেবায় 
তিনি ছিলেন প্রেমময় এবং ক্ষমাধর্মে তিনি ছিলেন আদর্শ পুরুষ । ঠাকুরের 
চাইতেও তিনি শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর প্রতি অধিক শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং তাকে 
পরিপূর্ণ ভগবতী জ্ঞানে সেবা করতেন.। তার জীবনের অধিকাংশ সময় মঠে 
অতিবাহিত হলেও, মাঝে মাঝে তিনি তীর্থ ভ্রমণেও যেতেন । পূর্বে ঠাকুর 
শ্ীরাষকৃষেের উদ্ধার ভাবধার। প্রচারে তিনি বিশেষভাবে নিজেকে নিযুক্ত করেন 
এবং তার গ্রভাব সেখানকার মুসলমান সমাজেও বিস্তার লাভ করে। ১৯১৮ 
্বীষ্টাব্দের ৩*শে জুলাই উত্তর কলকাতায় বাগবাজাগের বলরাম-মন্দিরে তিনি 
দেহরক্ষা করেন। 

তার একটি প্রত্যক্ষ অনুভূতি : 

“ভ্রীন্রীনা মনুয্যদেহধারিণী হলেও তার অপ্রাকৃত ভাগবতা তনু ; 
জীবের কল্যাণের জন্য মনুষ্যবৎ লীল। করেছেন।” 


১৪ 


স্বামী নিরঞ্জনানন্দ 

পূর্বনাম শ্রীনিত্যনিরঞ্কন ঘোষ। তিনি ছিলেন ভগবান প্রীর়ামরুফের কপাপ্রাধ, 
অবিবাহিত, ত্যাগী ভক্ক'সন্তান এবং অস্তরজ-পার্ধদ। চব্বিশ পরগণা জেলার 
বারাসাত মহকুমায় রাজারহাট বিষুপুর গ্রামে, ইংরাজী ১৮৬২ ্রীষ্টাকে কায়স্ 
পরিবারে তিনি ন্পগ্রহণ কবেন। তার জন্ম তারিখ বা তিথি অজ্ঞাত থাকায়, 
রামকৃষ্ণ মঠ কর্তৃক শ্রাবণী পূিমা তিথিতে তার আবির্ভাব দিবস পালিত হয়। 
তার পিতা-মাতার নাম বা পরিচয়ও অজ্ঞাত । বারাসাত নিবাসী পণ্ডিত কালী- 
কৃষ্ণ মিত্র ছিলেন তাঁর মাতুল এবং স্থপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক হরিনাথ দে'ছিলেন তার 
ভাগ্নে। প্রথম জীবনে নিত্যনিরঞ্রন তীর মাতলের কলকাতার বাড়ীতে বাস 
করতেন এবং লেখাপড়। শিখতেন। সেই সময় তিনি আছ্রীটৌলার এক প্রেত- 
ততবান্বেধী দলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে প্রেতচর্চা শুরু করেন এবং নিজে প্রেতাবিষ্ট 
অবস্থায় অনেকের দুরারোগা ব্যাধি নিরাময় করে অলৌকিক কাজ দেখান। 

লোকমুখে ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের নাম শুনে নিত্যনিরঞ্ণ প্রথমে দলবলসহ 
একদ। দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন এবং সেখানে নিজের রচিত “প্রেত-চক্রে" ঠাকুর 
শ্রীরামকুষ্ণকেও বসাতে সক্ষম হন। কিন্তু পরবর্তাকালে ঠাকুরের উপদেশে 
তিনি ভৌতিক-চর্চা ত্যাগ করে ভগবৎণচর্চায় মনোনিবেশ করেন এবং দক্ষিণেশ্বরে 
নয়ামিত যাতায়াত শুরু করেন। অবশেষে নিত্যনিরঞ্ন সম্পূর্ণরূপে ঠাকুরের কাছে 
আত্মসমর্পণ করায়, ঠাকুর যথাসময়ে তাকে দ'ক্ষাদান্‌ করেন । ঠাকুর তাকে “ঈশ্বর- 
কোটা” বলে নির্দেশ করেছিলেন এবং ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুযায়ী তার উচ্চ 
আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয়েছিল। বীর ভাবাপন্ন সেবক হিসাবে তিনি সব 
সময় ঠাকুরকে আগলে রাখার, বা পাহার। দেবার ভার গ্রহণ করেছিলেন। ঠাকুর 
শীরামকষেের দেহরক্ষার পর তিনি “সন্যাস” গ্রহণ করেন এবং “স্বামী নিরগুনানন্দ” 
নামে অভিহিত হুন। গুরুপ্রাতাগণের কাছে তিনি ছিলেন এনিরঞ্চন মহারাজ” । 

বল৷ আবশ্তক, ঠাকুরের দেহরক্ষার পর, তার পৃত দেহাবশেষ কাকুড়গাছিতে 
গৃহীভক্ত রামচন্দ্র দত্তের ৰাঁড়ীতে স্থানান্তরের আগেই তিনি গুরু-ভ্রাতা শখা 
মহারাহজর (শ্বামী রামরুষ্ণানন্দ ) সহায়তায় অর্ধেকেরও বেশী ভন্মাবশেষ 
গোপনে জরিয়ে রেখেছিজেন এবং পরবর্তীকালে সেই ভন্মাবশেষই স্বামী 
বিবেকানন্দ বেলুড়মঠে নংরক্ষিত করেছিলেন। 

তিনি ভারতের বহু তীর্ঘস্থান ভ্রযণ করেন এবং শেষজীবনে হরিদ্ারে 
বান কর! কালীন ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের »ই মে সেখানে তিনি দেহরক্ষা করেন। 

ভার একটি উপদেশ : 

“ঠাকুরের নাষ জপ কর।” 


স্বামী যোগানন্দ 

পৃধনাম যোগানম্দ রায়চৌধুরী । তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীরামক্ুফের 
'কৃপাপ্রাপ্ত, বিবাহিত, ত্যাগী ভক্ত-সম্ভান এবং অস্তরজ-পার্ধদ| চব্বিশ পরগণা 
জেলার দক্ষিণেশ্বর গ্রামে, ১৮ই কাস্তন, ১২৬৭ বঙ্গাঝে (ইংরাজী ৩০শে মাচ। 
-১৮৬১ হ্রষ্টাব্) চান্দ্র মাঘ, কু চতুর্ধশী তিথিতে ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ 
করেন। পিতা ছিলেন দক্ষিণেশ্বরের বিখ্যাত সাবর্ণ চৌধুরী বংশের স্থপ্রসিদ্ধ 
জমিদার শ্রীনবীনচজ্র রায়চৌধুরী । ঘোগীব্রনাথ ছাত্রজীবনে আগড়পাড়া 
মিশনারী স্কুল থেকে প্রবেশিক! পরীক্ষা পাশ করেছিলেন। 

একদ1। ঘোগীন্দ্রনাথ বাড়ীর কাছে দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়ীর বাগানে ফুল 
তুলতে গিয়ে, ঠাকুর রামকুষ্ণকে অন্য পরিচয়ে প্রথম দর্শন করেন; কারণ তার 
কাছে ঠাকুরের আসল পরিচয় তখন অঙ্জানা ছিল। পরবতীকালে আবা৭ 
দেখানে যাওয়ার ফলে তিনি ঠাকুর শ্রীরামক্কফের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত্ত 
'হুন এবং ঘন ঘন ঠাকুরের কাছে ঘাতায়াত ও জপ-্ধ্যানে সময় . অতিবাহিত 
করেন। এই লময় তার উদ্দাসভাব লক্ষ্য করে পিত-মাত। তার বিবাহের 
ব্যবস্থা করেন এবং একাস্ত অনিচ্ছাসত্বেও ও ঠাকুরের সম্গলাভ করা 
সত্বেও তিনি মাতার অত্যন্ত জেদ্ধের ফলে বিবাহ করতে বাধ্য হন কিন্তু 
ফোনধনই তিনি বিবাহিত জীবন ঘাপন করেননি । বিবাহের পরেও ঠা$র 
তাকে পুনরায় আশ্রয় ঘেন এবং ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুযায়ী তার উপ 
আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয় । ঠাকুর ঘোগীন্দ্রনাথকে “ঈশ্বরকোটী” বলে নিদেশ 
'করেছিলেন। ্‌ 

ঠাকুরের দেহরক্ষার দিন অবধি তার পাশে থেকে ঘোগীন্দ্রপাথ ঠাঝুবের 
ম্কলপ্রকার সেবা করলেও, ঠাকুরের জীবদ্দশায় গার কাছ থেকে যোগীন্রনাতের 
দীক্ষা গ্রহণ হয়নি । , পরবর্তীকালে, শ্রশ্ীমা ও কয়েকজন ভক্তকে শিয়ে তাখ- 
দর্শন উপলক্ষে তার বৃন্ধাবনে থাকাকালীন, শ্রশ্রীমা তাকে এক বিশেষ মঙ্ছে 
'দীক্ষ। দেবার জন্ত ঠাকুরের আদেশ পান এবং ঠাকুরের নির্দেশিত ধারায় 
ঘোগীন্দরনাথকে ভীম বৃন্দাবন দীক্ষাদান করেন? এর পুৰে শ্রীশ্রীমা আর 
কাকেও দীক্ষা দেননি: তখন থেকেই যোগীন্দ্রনাথ শ্্রীমায়ের সেবায় আত্- 
নিয়োগ করেন এবং দীঘ দ্বাদশ বৎসর মাতৃসেবার পর ইহুধাম ত্যাগ করেন। 
শীরমায়ের প্রচেষ্টায় শেষ মুহূর্তে তার পূর্বাশ্রমের স্ত্রীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ 
হয়েছিল । 

ঠাকুর শ্ররামকষেের দেহরক্ষার পর তিনি “সম্যাস” গ্রহণ করেন এবং “স্বামী 
ঘোগানন্দ” নামে অভিহিত হন। গুরুভ্রাতাগণের কাছে তিনি ছিলেন “ঘোগীনন 


১৬ 


মহারাজ।* ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্ের ২৮শে মার্চ, উত্তর কলকাতায় বাগবাজারের 
বলরাম মন্দিয়ে তিনি দেস্রক্ষা করেল। 

সার একটি উক্তি: 

“নিতাস্ত কঠোর এবং কুচিবিরুদ্ধ হলেও, যা সভা, তা জানতে 
কবে।” 


সপ 


বি. ব্র._-১৬ পৃষ্ঠায় 'পূর্বনাম ঘোগানন্দ? এর স্থলে ঘোগীহ্্নাথ হবে । 
রর রে শপ ভিত 


স্বামী রামক্কব্খানন্দ 

পূর্বনাম শ্রীশশিভৃষণ চক্রবর্তী । তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষের কৃপা- 
প্রাপ্ত, অবিবাহিত, ত্যাগী ভক্ত সন্তান এবং অস্তরজ-পার্যদ। হুগলী জেলার 
ময়াল-ইছাপুর গ্রামে, ২৯শে আবাঢ, ১২৯ বজ্জাবে (ইংরাজী ১৩ই জুলাই, 
১৮৬৩ গ্রীষ্টাব ) চান্দ্র আষাঢ়, কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে ব্রাঙ্মণ পরিবারে তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন কলকাতার পাইকপাড়ার রাজা ইন্জনারায়ণ 
মিংহের সভাপগ্তিত ও প্রসিদ্ধ তাস্ত্রিক-সাধক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র চক্রবততা : শ্বামী 
নারদানন্দ, তথা শরৎ মহারাজ ছিলেন তাঁর জ্যোষ্টতাত ভ্রাতা। গ্রামের 
বি্ভালয়ের পাঠ শেষ করে শশিভৃষণ তার উক্ত ভ্রাতা শরৎচন্দ্রের কলকাতার 
বাড়ীতে আসেন এবং এখান থেকেই প্রবেশিক। পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার 
করে 'বুত্তি” লাভ করেন, পরে “এযালবার্ট কলেজ” থেকে এফ.. এ. পাশ করে 
"মেট্রোপলিটন কলেজে” বি. এ. পড়তে শুরু করেন এবং সুপ্রসিদ্ধ ত্রাক্ষনেত৷ 
আচার্য কেশবচন্্র সেনের পুআজকে কিছুদিন পড়াবার জন্য গৃহশিক্ষক নিষুক্ক হন। 

এই সময় কেশবচন্ত্রের “ইত্য়ান মিরার” পক্রিকায় ঠাকুর সম্পর্কে অপুর্ব 
তথ্য অবগত হুবার পর, শশিভৃষণ প্রথম একদিন শরৎচন্দ্র ও অন্তান্ত বন্ধুসহ 
দক্ষিণেশ্বরে যান এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনে ও কথাবার্তায় মুগ্ধ হন। এরপর 
ক্রমাগত সেখানে যাঁতায়াতের ফলে তিনি ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আক 
হন এবং ঠাকুরও ধথাসময়ে তাকে দীক্ষা দান করেন। ঠাকুরের অভিপ্রায় 
অনুষাক্নী এই সময় তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয়েছিল। ঠাকুরের 
দেহরক্ষার দিন অবধি তিনি অক্রাস্তভাবে তার সেবা করেন এবং দেছাবসানের 
কিছুকাল পরেই লেখাপড়া ত্যাগ করে তিনি সম্পূর্ণরূপে মঠে যোগদীন করেন। 
এই সময় তিনি “সন্ক্যাস” গ্রহণ করায়, “স্বামী রামকৃষ্ণানম্দ” নামে অভিহিত 
হুন এবং গুরুত্রাতাগণের কাছে “শশী মহারাজ" নামে পরিচিত হন। 

বল! আবশ্তক, ঠাকুরের দ্েহরক্ষার পর, তার পুত ভস্মাবশেষ তিনি গুরু- 
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ভ্রাতা নিরঞ্জন মহারাজের (স্বামী নিরঞ্রনানন্দ ) সহায়তায়, কাকুড়গাছিত্ডে্তক্ত 
রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে পাঠাবার আগেই, অর্ধেকের বেশী গোপনে-সরিয়ে 
অপর ভক্ত বলরাম বন্ধুর বাগবাজারের বাড়ীতে নিত্য পুজার জন্তু পাঠিক্কেদেন। 
ঠাকুরের ভন্মাস্থিপূর্ণ  কলসীতে তিনি ট্রাকুর়কে ত্বীবস্ত জালে পজ1 করতেন; 
ঠাকুরের জীবদ্দশাকালের সেবার ন্যায় নানাভাবে তার সেবা করে গুরুভব্কির 
একনিষ্ঠ সাধনার তিনি অক্ষয় কীন্তি রেখে গেছেন ' মঠের পূজার ভারও তিনি 
গ্রহণ করেছিলেন এবং দাশ্তভাবের চরম উৎকর্ষ সাধনের ছারা, পরম নিষ্ঠার 
সঙ্গে তা পালন করেছিলেন। পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের অস্থরোধে 
প্রথমে তিনি মান্জাজে যান এবং সেখানে ও ব্যাজালোরে মঠ স্থাপন কৰে 
ঠাকুরের পূজা প্রবর্তন করেন। ঠাকুরের মহাভাব প্রচারের জন্য তিনি সমগ্র 
দক্ষিণ ভারত, রেঙ্গুন, কলম্বো প্রভৃতি স্থানেও ভ্রমণ করেন এবং বন্ধ ভক্তকে 
আধ্যাত্মিক জগতে আকৃষ্ট করেন। আধ্যাত্মিক ভাবধারা অবলম্বনে তিনি বন্থ 
ধমীয় গ্রস্থও রচনা করে গেছেন । উত্তর কলকাতায় বাগবাজারের উদ্বোধন-মঠে 
( মায়ের বাড়ী ) ১৯১১ গ্রীষ্টান্বের ২১শে আগষ্ট তিনি দেহরক্ষা করেন। 


ভার একটি উপদেশ : 
“অপরের সাছায্য ব্যতিরেকে যদি না-ই চলে, তবে ভগবানের 
সাহায্যই চাওয়া উচিত্ব।” 
নট 


স্বামী সারদানন্দ 

পূর্বনাম শ্রাশরৎচন্দ্র ক্রবতাঁ। তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীরামকুষের কুপা প্রাঞ্চ, 
অবিবাহিত ত্যাগী ভক্ত সন্তান এবং অন্তরজ পার্ধদ। নই পৌষ, ১২৭২ বঙ্গাবে 
(ইংরাজী ২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ ) শুর ষষ্ঠী তিথিতে তিনি কলকাতায় 
ব্রাক্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন হুগলী জেলার জনাই গ্রামের 
অধিবাসী ও কলকাতার একটি ওঁধধের দোকানের অংশীদার শ্রীগিরী শচন্জ 
চক্রবতাঁ; মাতা শ্রীমতী নীলমণি দেবী । স্বামী রামকৃফানন্দ, তথা শশী মহাবাজ 
ছিলেন করার থুল্পতাত জ্ো্ঠ ভ্রাতা । বিদ্যালয়ের সব পরীক্ষাতেই শরৎচন্দ্র সব 
সময় প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতেন। কলকাতার বাড়ীতে লেখাপড়। 
করে তিনি “হেয়ার স্কুল” থেকে প্রবেশিক। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং “মেপ্ট, 
জেভিয়ার্স কলেজ” থেকে এফ. এ. পরীক্ষায় উভীর্ণ হয়ে ডাক্তারী পড়ার অন্য 
"মেডিক্যাল কলেজে” ভত্তি হন; কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের দেহরক্ষার কিছুকাল 
পরেই তিনি ডাক্তারী পড়া। ছেড়ে দেন। তিনি একজন স্থগায়কও ছিলেন ।. 
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পরীর একটি সগিতির বাধিক কআনন্দোৎস্হ উপলক্ষে শুরৎচজ্ হক্ষিণেস্থরের' 
কালীবাড়ীতে ছটনাচক্রে ঠাকুর শ্রীয়ামরফকে প্রথম দর্শন করেন; কিন্ত তার 
কাছে ঠাকুরের প্রকৃত,পরিচয় তখনে। অজান। থাকায়, দেই লময় কোন জালাপ 
হয়নি। পরে কলেছে পড়ার সময় তিনি সমবয়সীদের লঙ্গে আবার একদিন 
দক্ষিধেশয়ে বেড়াতে গেলে, ঠাকুর শ্রীরামকফের মুখে বৈরাগ) ও ত্রহ্মচর্ধের 
উপদেশ শুনে মুগ্ধ ছন এবং এই উপদেশই তীর জীবনে পরিবর্তন ঘটায়। 
অতঃপর তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে নিয়মিত যাতায়াত সুরু করেন 
এবং মাঝে মাঝে সেখানে রাত্বিবাসও করেন। এই সমন ঠাকুরের সারিধ্যে 
আসার ফলে, ঠাকুর তাকে ঘথ! সময়ে দীক্ষাদান করেন এবং ঠাকুরের অভিপায় 
অনুযায়ী তার উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
শ্ীশ্রীমায়ের সেবাকেই তিনি সাধনারূপে গ্রহণ করেন এবং সব সময় নিজেকে 
এই কাজে নিযুক্ত রাখেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার কিছুদিন পরেই তিনি মঠে 
সম্পূর্ণরূপে ঘোগদান করেন এবং “মন্্যাস* গ্রহণের দ্বার! “্্থামী সারদানদ্দ” 
নামে অভিহিত হুন। গুকুভ্রাতাগণের কাছে তিনি ছিলেন “শরৎ মহারাজ ।” 
জীবনের শেষদিন অবধি তিনি রামক্ক্জ মঠ মিশনের সম্পাদকরূপে কাজ করে 
ধান এবং সব কাজই "ত্বামী বিবেকানন্দের আদেশশপে পালন করেন। 
তিনি বহ্ুতীর্থ ভ্রমণ ও কঠোর তপন্য। করেছিলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের ' 
আহ্বানে ইউরোপ ও আমেরিকাতেও বেদান্ত গ্রচারের জন্য গিয়েছিলেন । 

তিনি এতই নিভীক ছিলেন যে, ইংরাজ সরকারের কোপ অনিবাধ্য জেনেও 
তিনি তৎকালীন “মানিকতলার বোমার মামলার” ছুই বিপ্লবী আলামী-_ 
শরীদেবব্রত বনু ও শ্রীশচীন্্র সেনকে রামকষ্ণ মিশনে যোগদানের অনুমতি দেন 
এবং তাদের সাধু জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিপ্লবী দেবব্রত বস্থ পরে রামকৃষ্ণ 
মিশনে "ম্বামী প্রজ্ঞানন্দরূপে" পরিচিত হুন। অতঃপর ইংরাজ সরকার 
- রামরুষ-মিশনের কাধকলাপে নন্দেহ প্রকাশ করায়, তিনি স্মারকলিপি মারফৎ 
নির্ভয়ে তারও প্রতিবাদ করেন! ' একদা বাংলার তদানীন্তন ইংরাজ-গভর্ণর 
“রোনাল্ডসে” বেলুড় মঠ প্রদর্শনে এসে অভ্যাসবশতঃ পাছুক1! সমেত ঠাকুরের 
মন্দিরে গ্রবেশ করতে গেলে, তিনি গভর্ণরকে নিরম্ত করেন এবং দেবমন্দিরের 
পরিগ্রত। রক্ষার জন্য বিনা দ্বিধায় স্বপ্রং তার পাছুক1 উন্মোচন করে তাঁকে 
মন্দিরে প্রবেশ করতে দিয়ে গুরুভক্তির চরম হৃষটা্ত স্থাপন করেন। , 

শীশ্রীমায়ের একান্ত মেবকরূপে তার সকল ভার বহন করার দায়িত্বও তিনি 
গ্রহণ করেছিলেন। তারই প্রচেষ্টায় “উতোধন” পত্রিকার নিজন্ব বাড়ী নির্মাণ 
ও সেখানকার দোতলায় জরীশ্রীমায়ের বাসস্থান নির্দিষ্ট হওয়ায়, & বাড়ী 


১৯ 


“মায়ের বাড়ী" নামে পরিচিত হুয়। পরবতাঁকালে জয়রামবাটাতে প্রীগ্রমায়ের 
অন্দির ও আশ্রম তিনিই স্থাপন করেন এবং বেলুড় মঠে শীত্রমায়ের স্বতি- 
মন্দির নির্মাণ তারই পরিকল্পন। ৷ তার কর্মময় জীবনের অন্যতম' উল্লেখঘোগ্য কাজ 
“প্রীঞ্ীরামকৃষণ লীল। প্রসঙ্গ” নামক পাচটি পুস্তকখণ্ডে ঠাকুরের জীবনী রঙনা । 
বন্ততঃ এই পুস্তক প্রকাশিত না হলে, ঠাকুরের অলৌকিক জীবনসম্পর্কের 
ধারণা থেকে ভক্তের! বঞ্চিত হতেন । উত্তর কল্কাতার বাগবাজারের উদ্বোধন- 
অঠে (মায়ের বাড়ী ) ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে আগস্ট তিনি দেহরক্ষা করেন! 


ভার একটি সুচিন্তিত অভিমত £ 

“্দিব্যভাবের পুর্ণ বিকাশ একমাত্র অবতার পুরুব সকলেই দেখিতে 
পাওয়া যায়। জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাস এ বিষয়ের সাক্ষ্য 
প্রদান করে। এ জন্যই অবতার-চরিন্র আমাদের নিকট চির রহৃত্যজৰ 


বলিয়। প্রতীয়মান হয় । 


স্বামী মুবোধানন্দ 

পূর্বনাম শ্রীন্থবোধচন্ত্র ঘোষ । তিনি ছিলেন ভগবান্‌ শ্রীরামকৃষেের কৃপাপ্রাপ্ত, 
"অবিবাহিত, ত্যাগী ভক্ত সন্তান এবং অস্তরঙ্গ পার্ধদ। উত্তর কল্কাতার ২৩নং 
শঙ্কর ঘোষ লেনে ২৩শে কার্তিক, ১২৭৪ বঙ্গাবে (ইংরাজী ৮ই নভেম্বর, ১৮৬৭ 
বষটাব্ধ ) চান্দ্র কান্তিক, শুরা দ্বাদশী তিথিতে কায়স্থ পরিবারে তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন কলকাতার ঠনঠনিয়ার ৬সিছেশ্বরী কালীমাতার 
সেবক শ্রীশঙ্কর ঘোষের পৌত্র--শ্রীকুষ্ণদান ঘোষ এবং মাতা শ্রীমতী নয়নতারা 
দেবী। প্রাথমিক বিষ্া্সয়ের পাঠ শেষ করে স্থবোধচন্দ্র প্রথমে প্র্যালবাট 
কলেজিয়েট স্কুল” এবং পরে বিদ্যাসাগর মশাই-এর বিগ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। 

ছাআবস্থাতেই হ্ুবোধচন্দ্র প্রথম দক্ষিণশ্থরে ধান এবং ঠাকুর শ্ারা মকুষ্ের 
সাকিধ্যে এসে লেখাপড়। ত্যাগ করেন। দক্ষিণেশ্বরে দ্বিতীয়বার গমনের সময়েই 
ঠাকুর তাকে দীক্ষাদান করেন এবং ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুধায়ী তার উচ্চ 
আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয়। স্থবোধচন্্র ঠাকুরের ওপর তীর সমগ্রজী বনের 
ভার সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করে তার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পৃৰে কোনও 
একসময়ে স্থবোধচন্ত্রের বাড়ীতে ঠাকুরের শুভাগমনও হয়েছিল । 

ঠাকুর শ্রীরামরুষের দেহ রক্ষার পর তিনি “সন্ন্যাস” গ্রহণ করেন এবং 
স্বামী হুবোধানন্দ" নামে অভিহিত হন। গুরুভ্রাতাগণের কাছে তিনি ছিলেন 
পখোক। মহারাজ ।* মঠে যোগদানের পর তিনি নানা তীর্থ ভ্রথণ করেন এবং 
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ঠাকুরের ভাবধারায় সকলকে অনুপ্রাণিত করেম। ১৯৩২ ্রীষ্টাব্বের ২র1. 
ডিসেম্বর বেলুড়মঠে তার দেহরক্ষ হয়। 


উার একটি অনুভূতি ঃ 
ভীপ্ীমা ও ঠাকুর যদদি প্রর। না! দেন কার সাধ্য ভাদের ধর্তে. 
পারে, কিংব! চিন্তে পানে 1” 


স্বামী অভেদানন্দ 

পূর্বনাম শ্রীকালীপ্রসাদ চন্্র। তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাঞ্চ, 
অবিবাহিত, ত্যাগী ভক্ত-সম্তান এবং অন্তরঙ্গ পার্ধদ। উত্তর কলকাতার ২১নং 
নিমূগোস্বামী লেনে, ১৭ই আশ্বিন ১২৭৩ বঙাবে (ইংরাজী ২রা অক্টোবর, 
১৮৬৬ হ্রীষ্টাব্ব ) কৃষ্ণা নবমী তিথিতে বণিক পরিবারে 'তিনি জন্মগ্রছণ করেন। 
ঠার পিতা ছিলেন “ওরিয়ে্টাল সেমিনারী" স্কুলের ইংরাজীর শিক্ষক 
্রীরসিকলাল চন্দ্র এবং মাতা শ্রীমতী নয়নতার1 দেবী । শৈশবে পাঠশালা 
পড়া শেষ করে কালীপ্রসাদ “ওরিয়েন্টাল সেমিনারী”ত্ে ভর্তি হুন এবং পরে: 
এণ্টশন্স লাশ অবধি পড়ে আধ্যাত্মিক প্রেরণায় লেখাপড়া ত্যাগ করেন। 

ঠাকুর শ্রীরামরুষের নাম শুনে, তার কাছে যোগশিক্ষার উদ্দেশে কালীপ্রসাদ 
একদিন একাকী পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে হাজির হন এবং সেরাজ্জি নেখানে ঠাকুরের, 
কাছে বাণ করেন। পরের দিনই ঠাকুর তাকে দীক্ষাদদান করেন এবং ঠাকুরের 
অভিপ্রায় অঙ্যায়ী ক্রমশ: তার উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয়। তিনি 
নিয়মিতভাবে দক্ষিণেশ্বরে ধাতায়াত, োগচর্চা, ধ্যান-ধারণ। প্রভৃতিতে আত্ম- 
' নিয়োগ করেন এবং ঠাকুরের শেষদিন অবধি তীর সেবা করেন। ঠাকুরের 
দেহবক্ষার পর তিনি প্ন্যাস* গ্রহণ করেন এবং “শ্বামী অভেদানন্দ” নামে 
অভিহিত হুন। গুরুভ্রাতাগণের কাছে তিনি ছিলেন “কালী মহারাজ, বা. 
"কালী তপম্থী ।” | 

মঠে যোগদান করার পর তিনি ভারতের এবং ভারতের বাইরে বন্ছ 
তীর্থ ভ্রমণ করেন এবং মূলতঃ বেদান্তের ভাবধারা প্রচার করেন। স্বামী 
বিবেকানন্দের আহ্বানে তিনি পাশ্চাত্য দেশ লমৃছেও গমন করেন এবং বুবাধা। 
সত্বেও কেবলমাত্র বাগ্সিতা ও অজন্্ বক্তৃতার সাহায্যে বিদেশীদের মধ্যে 
বেদাস্ত প্রচ।রে সফল হন। তার জীবনের দীর্ঘদিন অর্থাৎ প্রায় পঁচিশ বৎসর 
তিনি ইউরোপ, আমেরিক! প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে বেদাস্ত সমিতির কাজে 
আম্মনিয়োগ করেন এবং যোগশিক্ষা দানে সকলঙ্ষে উৎসাহিত কয়েন । 
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এমনকি, “প্রেততত্ববিদ্‌” হিসাবেও তিনি 'বিদেশে খ্যাতিলাড করেছিলেন 
এবং আধ্যাত্মিকতত্বের বছৃগ্রস্থ রচনা করেছিলেন। তিনি একজন উত্তম 
"পাখোয়াজ-বাদক এবং খোল-বাদকও ছিলেন । | 

শেষজীবনে তিনি দাঞ্জিলিঙে এবং কল্কাতায় বেদান্ত-প্রচারের জন্ত 
পৃথকভাবে নিন্দেই “রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৯ রীষ্টাব্ের 
৮ই সেপ্টেম্বর তিনি উত্তর কলকাতার ১৬ নং রাজ রাজকুষ্ণ স্ট্াটে নিজ 
প্রতিষ্ঠিত “রামরুষ বেদাস্ত-আশ্রমে” দেহরক্ষা করেন এবং ঠাকুর শ্রীরাম 
ত্যাগী-সম্তানগণের মধ্যে একমান্তর তারই পবিভ্র নশ্বর দেহ, তার পূর্ব ইচ্ছান্থযাী 
কাশীপুর মহাশশানে ঠাকুরের সমাধি-মন্দিরের ঠিক পাশেই আহতি দেওয়! হয় । 


সভার একটি অমূল্য উপদেশ £ 

“তুমি যদি ভালবাসা চাও, তবে আগে সকজকে ভালবাস, 
'তারপর তুমি ভালবাসা পাবে। তুমি যদ্দি সকলকে ঠকাও তাহলে 
'জগও তোমায় ঠকাবে”। 


স্বামী অদ্বৈভানন্দ 

পূর্বনাম শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ । তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীরামকুষের 
ক্কপাগ্রাণ্চ, বিবাহিত, ত্যাগী ভক্ত সন্তান এবং অস্তরজ পার্ধদ। চব্বিশ পরগণা 
'জেলার ব্যারাকপুর মহকুমায় জগদ্দলের রাজপুর গ্রামে, ইংরাজী ১৮২৮ 
খ্ীষ্টান্বে সদেগাপ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্ম তারিখ বা তিথি 
অজ্ঞাত থাকায়, রামরুষ্ণ মঠ কর্তৃক শ্রাবণী কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে. তার আবির্ভাব 
দিবস পালিত হয়। | 

তার পিতা ছিলেন ্রীগোবর্ধন ঘোষ। উত্তর কল্কাতার শিখি নিবাসী 
ব্রাঙ্ঘভক্ত ও ব্যবসায়ী শ্রবেনীমাধব পালের কল্কাতায় চীনাবাজাবে একটি 
দোকানে গোপালচন্দ্র চাকরী করতেন এবং সেই স্থত্রে প্রায়ই সি'খিতে বাস 
করতেন। | 

ব্রাহ্মভক্ত বেনীমাধবের দিখির বাড়ীতেই গোপালচন্দ্র প্রথম ঠাকুর 
শ্রীরামকষকে দর্শন করেন। স্ত্রীবিয়োগের পর গোপালচন্দ্রের জীবনে বৈরাগ্য 
্লাসায়, পিখির কবিরাজ শ্রীরা মক্ফণভক্ত ভ্রীমছেন্্রনাথ পালের সহায়তায় তিনি 
পরবতাঁকালে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকুষের সঙ্গে মিলিত হন এবং ঠাকুরও 
তাকে যথাসময়ে দীক্ষাদান করেন। ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুযায়ী ক্রমশঃ তীর 
উচ্চ আধ্যাত্বিক জীবন গঠিত হয়েছিল। ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে গোপাল- 
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চজ্ই ছিলেন বয়োজোষ্ঠি। এমনকি ঠাকুরের চাইতেও তিনি বরেক বছরের বড় : 
ছিলেন এবং ঠাকুর তাঁক্ষে “বুড়ো-গোপাল* ব'লে ভাক্তেন। ঠীকুরের 
দেহরক্ষার পরেও তিনি দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন এবং ৮১ বৎপর বয়ল অবধি 
দেহধারণ করেছিলেন। তিনি ভাল কীর্তন গাইতে এবং তবলা বাঞ্জাতেও 
পারতেন। কক্লাস্তভাবে ঠাকুরের সেবা কয়া ছাড়াও, তিনি ভারতের সমগ্ত 
প্রধান ভীর্ঘস্থানগুলি ভ্রমণ.করার লৌভাগা অর্জন করেছিলেন। 

একদ। গোপালচন্তর, সাধুদেব গেকুয়া বন্থ দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, 
ঠাকুরের নির্দেশে তিনি স্বাদশখানি গেরুয়া বস্ত্র ও রুত্রাক্ষের মাল! ঠাকুধকে অর্পণ 
করেন । অতঃপর ঠাকুর নিজে এগুলি নরেন্দ্র, রাখাল, তারক, বাবুরাঘ, নিরঞ্কন, 
যোগীন্দ্, শশী, শরৎ, গোপাল, কালী ও লাট--এই ১১ জন উপস্থিত ত্যাগী- 
মন্তানদের বিতরণ করেন এবং উদ্বতজ্াদশ গেকুয়। বন্্রধানি গৃহাতক 1গরাশচন্ু 
ঘোষের জন্ত তুলে রাখেন; পরে গিরীশচন্দ্র তা” গ্রহণ করেছিলেন । রাষকুফ- 
সজ্ঘে এবং গোপালচন্দ্রের জীবনে এটা একটি ম্মরণীয় ঘটন!। 

ঠাকুর শ্ররামকৃষের দেহরক্ষার পর তিনি “সম্নাস" গ্রহণ করেন এবং 
“শ্বামী অধৈতানন্দ” নামে অভিহিত হুন। গুরুত্রীতাগণের কাছে তিনি 
ছিলেন “গোপাল-দা,* বা প্বুড়ো-গোপাল মহারাজ.” ১৯৭৭ গ্ষ্টাবের ২৮শে 
ডিসেম্বর বেলুড় মঠে তিনি দেহরক্ষা করেন। 

ার একটি বাণী: 

“সর্বভূতে তিনিই বিরাজমান; কাকে নিন্দা করি আর কার-ই বা 
সমালোচন। করি 1” 


স্বামী অড্ভুভানন্দ 

পূর্বনাম শ্রীরাখতু-রাম। ৯ ভগবান শ্রীরামকষের কপাপ্রাপ্ত, 
অ-বাঙালী, অবিবাহিত, ত্যাগী ভক্ত-সন্তান এবং অস্তরজ পার্ধদ। বিহারের 
ছাপরা জেলার কোনও এক গ্রামে জনৈক মেষ-পালকের গৃহে তিনি জন্য গ্রহণ 
করেন। তার জন্ম-সাল, তারিখ বা তিথি--সবকিছু অজ্ঞাত থাকায়, রামকৃষ্ণ 
মঠ কর্তৃক মাঘী পৃণিমাতে তীব্র আবির্ভাব দিবস পালিত হয়। প্রথম জীবনে 
রাখতু-রাম অত্যন্ত দারিক্ত্যের মধ্যে থাকেন এবং যাত্র পাঁচ বছর বয়সের মধ্যেই 
পিতা ও মাতাকে হারান । পরে ২ সঙ্গে জীবিকা! অর্জনের জন্য তিনি 
কলকাতাম় আসেন এবং শ্রারাষরুষের গৃহীভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে 
গৃহভৃত্যকপে চাকরী গ্রহণ করেন। তার কাঞ্জে সন্ধ্ট হয়ে, মনিব রামচন্ত 
তাঁকে নেহে “লালটু* নামে ডাকতেন। 


রামচন্দ্রের সঙ্গে লালটু প্রথয দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্ীরামকফকে দর্শন করা 
মাঅ। ঠাকুর তাকে “ম্পর্শশ করেন এবং তিনিও সেইদিন থেকেই ঠাকুরের 
আশ্রিতরূপে পরিণত হন। মনিবের বাড়ী থেকে অপরাপর ভক্তদের সজে 
নিয়ে প্রায়ই লালটুকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতে হোত। এই সময় 
রামচন্দ্র কাছ থেকে ঠাকুর লালটুকে চেয়ে নিয়ে নিজের মেবাকাজের জন্য 
দক্ষিণেশ্বরে পাকাপাকিভাবে নিষূক্ত করেন এবং ঠাকুরের অভিপ্রায় অন্থহায়ী 
ত্বার উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয় । ঠাকুরের লক্ন্যাসী শিশ্কগণের মধ্যে 
তিনিই সর্বপ্রথম ঠাকুরের কাছে আগমন করেছিলেন এবং ঠাকুরের মহাপ্রয়াণ 
অবধি দীর্ঘকাল তাকে সেবার ছারা, তার সঙ্গলাভ করেছিলেন। ঠাকুর তাকে 
“লাটু” বা *লেটো” বলে ডাকতেন। নিরক্ষর লাটুকে বর্ণপরিচয় শেখাতে 
গিয়ে ঠাকুর বিফল হন। ঠাকুরের সঙ্গে ্রীপ্ীমায়ের সেবার ভারও লাটু গ্রহণ 
করেছিলেন এবং তাদের উভয়কে ঈশ্বর- ঈশ্বরীজ্ঞানে নিজের অন্তরে স্থান 
দিয়েছিলেন। তিনি উত্তম ভজন গাইতে পারতেন । 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের দেহরক্ষার পর তিনি “সন্ন্যাস” গ্রহণ করেন এবং “ম্বামী 
অদ্ভুতানন্দ” নামে অভিছিত হন। গুরুভ্রাতাগণের কাছে তিনি ছিলেন 
"লা মহারাজ ৮» নিজেকে কঠোর জপধ্যানে নিয়োজিত রেখে এবং 
ভারতের বহু তীর্থ পরিভ্রমণ করে তিনি শেষ জীবনে কাশীতে বাদ করতেন। . 
সেখানেই ৯৬নং হাড়ারবাগের বাঁটাতে তিনি ১৯২০ শ্রীষ্টাব্ের ২৪শে এপ্রিল 
দেহরক্ষা করেন। 


বাংলায় অনুবাদ ভার একটি সদুপদেশ : 
“পবিত্র হও, পবিভ্র হও ; সৎ না হুলে সং-ন্বক্ধপকে জানতে 
পারবে না।” 
নর 


স্বামী তুরীয়ানম্দ 

ূর্বনাম শ্রহরিনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীয়ামকৃফের 
কপাপ্রাধ, অবিবাহিত, ত্যাগী ভক্ত সম্ভান এবং অত্তরজ-পার্ধদ। উত্তর 
কলকাতার বাগবাজারের বোসপাড়ায় ২*শে পৌষ, ১২৬৯ বঙ্গাবে (ইংরাজী 
ওরা জানুয়ারী, ১৮৬৩ থ্ষ্টাব ) চান্দ্র পৌষ, শুরু চতুর্দশী তিথিতে ব্রাহ্মণ 
পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৮ পিতা ছিলেন “ভাবলিউ ওয়াটসন 
কোম্পানীর” কর্মচারী শ্রীচন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা শ্রীমতী প্রসননমক়ী 
দেবী । হরিনাথ প্রথমে কদুলিয়াটোলা বাংলা বি্ভালয়ে এ+২ পরে 


রি 


“জেনারেল এসেম্বলী* কুলে শিক্ষালাভ করেন; কিন্ত প্রবেশিকা পরীক্ষা 
দেননি । 

নিজ পল্লীতে শ্রীরামরুষ্চভক্ত দরীননাথ বস্থর বাড়ীতে হরিনাথ প্রথম ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। পরবে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে নিয়মিভ 
যাতায়াত স্থরু করেন এবং ঠাকুরও তাঁকে গুরুরূপে বিশেষ কৃপা করেন। এই 
সময় ঠাকুরের অভিপ্রায় অন্থুষায়ী তীর উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয়। 
ঠাকুরের দেহরক্ষার পর তিনি “সক্স্যাণ" গ্রহণ করেন এবং "স্বামী তুরীয়ানম্দ” 
নামে অভিহিত হন। গুরুভ্রাতাগণের কাছে তিনি ছিলেন “হরি মহারাজ ।* 
পরিব্রাজক ও সাধকরূপে তিনি বহু তীর্থ ভ্রমণ করেন এবং কঠোর তপন্যায় 
নিজেকে নিয়োজিত করেন। স্বামী বিবেকানন্দের অজপ্রেরণায় তিনি ক্বামীজীর 
দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য ভ্রমণের সমধ্ধ তার সঙ্গী হুন এবং বিদেশে বেদাস্ত-গ্রচারে 
ব্রতী হন। শেষ জীবনে তিনি কাশীতে বাস করতেন; সেখানেই ১৯২২ 
্রষ্টাব্দের ২১শে জুলাই তিনি দেহরক্ষা! করেন এবং তাঁর পবিও, নশ্বর দেহ 
মণিকণিকার জাহবী সলিলে “সলিল-সমাধি” কর! হয়। 


স্তার একটি অমুল্য উপদেশ : 
"সেবা! করো, জেবা করো, জেব। করো-_এই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। নজ্জে 


হও, সকলের সেবক হও ।” 
ঝা 


স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ 


পূর্বনাম শ্রাদারদাপ্রসন্ন মিত্র । তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীরামরুষ্ণের কুপা প্রাপ্ত, 
অবিবাহিত, ত্যাগী ভক্ত-সম্ভতান এবং অস্তরঙ্গ-পার্ধদ । চব্বিশ পরগণা জেলার 
পইহাটার নওর! গ্রামে যাতুলালয়ে ১৮ই মাঘ ১২৭১ বঙ্গাব্দ (ইংরাজী ৩*শে 
জানুয়ারী, ১৮৬৫ খ্রীষটাব ) চান্দ্র শুরা, চতুর্থী তিথিতে কায়স্থ পরিবারে তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন কল্কাতার নন্দনবাগান নিবাসী শ্রীশিবরুষঃ 
মিত্র। কলকাতায় পিতৃগৃছে তিনি শৈশবে লেখাপড়া স্বর করেন এবং প্রতি 
পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে নিম়ববিদ্যালয্পের পাঠ শেষ করেন। পরে 
শ্রামপুকুরে “মেউ্রীপলিটন ইনষ্টিটিউশন” থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করার, 
পর, তিনি “মেট্রোপলিটন কলেজ” থেকে এফ. এ. পরীক্ষা পাস করেন। 

ছাত্রাবস্থায় স্থুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুণ, প্রথম সারদাগ্রসন্নকে 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামরুষ্জের কাছে নিয়ে যান এবং প্সেই সময় থেকে বাড়ীর 
কঠোর শাসন উপেক্ষা করে তিনি প্রবল আকর্ষণে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে 


২৫ 


যাতায়াত শুর করেন। এই সময় পিতার নিধাতনে সারদাপ্রসন্ধ বাড়ী 
থেকে পালিয়ে মাঝে মাঝে কাশীপুরেও অন্ুস্থ ঠাকুরের কাছে ছ-একদিন 
অবস্থান করতেন । বাড়ীতে তার বিবাছের চেষ্টা হওয়ায়, ভিনি ধোপনে বাড়ী 
থেকে পলায়ন করে পুরীতে চলে ঘান; কিন্তু পুরী থেকে তার পিতামাতা! 
তাঁকে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনলেও, তিনি আর সংপারে আবদ্ধ থাকেননি । তিনি 
বরাবরই ঠাকুরের আশ্রয়ে ছিলেন এবং ঠাকুরের অভিপ্রান্থ নুযাক্মী তীর উচ্চ 
আধ্যাত্সিক জীবন গঠিত হয়েছিল। ঠাকুর তাকে “প্রসর” বলে ডাকত্েন। 
তিনি একজন লঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন এবং সঙ্গীতকে সাধনার উত্তম সহায়জ্ঞানে, 
নিজে ভক্তবৃন্দসহ নানাবিধ ভক্তিরপাত্মক গানে ডুবে থাকতেন। 

ঠাকুধ শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পর তিনি শ্রীশ্রীষায়ের প্রতি অসাধারণ ভক্তি 
ও বিশ্বাসের চরম পরাকাষ্ঠা দেখান এবং পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীমায়ের কাছ থেকেই 
দীক্ষালাভ করেন । “সল্স্যাস* গ্রহণের পর তিনি “স্বামী ভ্রিগুণাতীতানন্দ" 
নামে অভিহিত হন এবং গুরুত্রাতাগণের কাছে তিনি “সারদাপ্রলক্্৮ বা *গ্রসন্ 
মহারাজ” নামে পরিচিত হুন। 

তাঁর পরিচালনাতেই প্রথম রামক্ষ্জ মিশনের “উদ্বোধন” পন্রিক প্রকাশিত 
হয়। শ্বামী বিবেকানন্দের দেহরক্ষার পর, তিনি আমেরিকায় ধান এবং বেদাস্ত- 
প্রচার শ্তরু করেন। সানফ্রান্সিসকোতে তিনি পাশ্চাত্)জগতের প্রথম “হিন্দু- 
মন্দির” স্থাপন করেন এবং সাধক-জীবন গঠন করার কাজে ভক্তদের সাহায্য 
করেন। সেখানে তিনি “ভয়েস অফ ফ্রিডম” নামে একথানি মাসিক পক্র্রিকাও 
প্রকাশ করেন। একদ। বভদিনের উৎসব উপলক্ষে তিনি যখন সানফ্রান্দিসকোতে 
হিন্দু-মন্দির প্রাঙ্গণে বক্তৃতায় রত ছিলেন, তখন “ভাবরা” নামক জনৈক বিরৃত- 
মস্তিষ্ক ব্/ক্তি সেখানে বোম। নিক্ষেপ করায়, সে নিজে তৎক্ষণাৎ নিহত হয় 
এবং সারদাপ্রসন্পও গুরুতররূপে আহত হুন। উক্ত আঘাতের ফলেই কিছুদিন 
পরে--১৯১৫ খ্রীষ্টান্বের ১ই জানুয়াবী তিনি আমেরিকার সানফান্সিসকে! 
সহবে দেহরক্ষা করেন। 


ফর একটি বাণী £ 
“বিক্ষিপ্ত মন কখনো! লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে ন।। চারদিকে 
ভগ্গবানকেই দেখতে জচেষ্ট থাকে! ; অর্ববন্ত ঈশ্বরীয় রসে অনুলিগ্ত 


দেখ; তাহলেই তোমার মন শুধু ষ্ঠারই চিত্ত করবে।” 
নং 
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দ্বিতীয় স্তবক 


পে, জর সস এস 


ঠাকুর শ্রীরামক্খের একনিষ্ঠ ভক্ত । তিনি ছি ছিলেন ব্রাদ্ছ সমাজের প্রসিদ্ধ 
নেতা, স্থপঞ্ডিত, সমাজ-সংস্কারক, পরমবাগী এবং স্থলেখক। আদিনিবান 
২৪ পরগণ। জেলার গরিফ!; ঘন্মস্থান কলকাতার কলুটোলা; জীবন্দশা ১৮৩৮ 
থেকে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ । “আদি ক্রাদ্দ সমাজের” নেত। মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
সঙ্গে মতবিরোধের ফলে, কেশবচঞ্জ্র এ সমাজ ত্যাগ করে “ভারতবর্ষায় ব্রাহ্ম 
সমাজ” প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইংলগ্ডে গিয়ে ধর্ম বিষয়ে বন়্ৃত। দানের ফলে বিশেষ 
প্রশংসা অর্জন করেন। পরবর্তীকালে "ভারতব্ষীয়্ ব্রাহ্ম সমাজের” সঙ্গেও তার 
মতবিরোধ ঘটায়, তিনি পুনরায় "নববিধান ব্রাক্ম সমাজ” প্রতিষ্ঠার দ্বার! নতুন 
মতবাদ প্রচারে ত্রতী হন। তিনি “ধর্মতত্ব” “স্থলভ সমাচার, “নববিধান” 
প্রভৃতি পত্রিকাগুলি প্রকাশ করেছিলেন এবং “জীবনবেদ* নামক আত্মজীবনী 
রচন। করেছিলেন ৷ তার লিখিক্ত _ধমীয় প্রবন্ধগুলি বাংলা গন্ধ সাহিত্যের 
অমৃল) সম্পদ । শ্রীরামকৃষ্-ভক্ত এবং কথামৃত-প্রণেত৷ মাষ্টার মশাই রীমহেন্্- 
নাথ ওগ্ডের সঙ্গে তাঁর সম্পকীঁয় এক ভগ়ীর বিবাহ হয়। 
ঠাকুর শ্রীরামকুষণই নিজে প্রথম ১৮৭৫ শ্রীষ্টাব্দের মা মাসে আচার্য কেশবচন্্ 
সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ব্রাহ্ম ভক্ত জয়গোপাল লেনের বেলঘরিয়ার এক 
বাগান-বাড়ীতে ভাগ্নে হাদয়ের সঙ্গে যান এবং সেদিন থেকেই তাদের উভয়ের 
মধ্যে এক নিবিড় ঘোগাঘোগ স্থাপিত হুয়। অবশ্য এই মিলনের কয়েকবছর 
আগে “খাদি ব্রাহ্ম সমাজের” উপাসনা গৃহে, ঠাকুর তার অন্তম ভক্ত মথুরানাথ 
বিশ্বাসের সঙ্গে বেড়াতে যান এবং সেখানে কেশবচন্ত্রকে উপস্থিত থাকতে 
দেখলেও, তখন তাদের মধ্যে কোন আলাপ-পরিচয় হয়নি। বেলঘরিয়ায় 
মিলনের ফলে ঠাকুরের উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা এবং সমাধি দর্শনে, কেশবচন্তু 
এতই মুগ্ধ ও ঠাকুরের প্রতি এতই আকুষ্ট হন ষে, প্রায়ই তিনি ঠাকুরের দিব্যসজ 
লাভ করার জন্য দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত সরু করেন। এই সময় ঠাকুরকে মাঝে 
মাঝে নিজের কলকাতার বাড়ী-“কমল কুটীরে” এনেও তিনি নিজেকে 
সৌভাগ্যবান মনে করতেন। 
পরক্কতপক্ষে কেশবচন্দ্রই ছিলেন ঠাকুর শ্রীরামরুষের “বিষয়ে আদি এবং 
প্রধান প্রচারক । তারই প্রচেষ্টায় “সুলভ সর্মাচার” “ইপ্তিয়ান মিরার” প্রস্তুতি 
নানা পত্রিকায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পৃত-চারিত্রিক বিষয় এবং সারগর্ভ বাণী 
প্রথম প্রকাশিত হতে থাকায়, জনসাধারণ ঠাকুরের কথা ক্রমশঃ জানতে পারে 
এবং ক্রমে ক্রমে দক্ষিণেশ্বরে বহু ভক্তের সমাগম হয়। উত্তরকালে ঠাকুরের যে 
সকল ত্যাগী সন্তান বা গৃহীভক্ত ঠাকুরের সায়িধ্যে আলেন, তীদের মধ্যে 


৪ 


অধিকাংশই ক্ষেশবচন্দ্রের প্রচারের মাধ্যমেই ঠাকুরের সন্ধান পেয়েছিলেন । 
কেশবচন্জরের প্রেরপাতেই ব্রাহ্ম সমাজের তৎকালীন যে সব নেতা ঠাকুর শ্রীর়াম- 
কৃষ্ণের কাছে গিয়ে প্রত্যক্ষ ঘোগাযোগ বা সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, তাদের 
মধ্যে আচার্য বিজয়কু্ণ গোস্বামী, পর্তিত শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রভাপচন্ত্ মজুমদার, 
চিরঞ্জীব শর্মা, অমৃুতলাল বন্থ, যণিলাল মল্লিক, জয়গোপাল মেন, বেদীমাধব 
পাল, কাশীশ্বর মিদ্ত্, গিরিশচন্দ্র পেন প্রভৃতির নাম উল্লেঘোগ্য । 

পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত হয়েও কেশবচন্ত্র ঠাকুর শ্রীরামরুষের চরণে আশ্রয় 
গ্রহণ করেছিলেন এবং ঠাকুরের পৃত সঙ্গলাভ করে জীবনে নতুন আলোকের 
লন্ধান পেয়েছিলেন । কেশবচন্দ্র ঠাকুরকে এত শ্রদ্ধ! করতেন যে, একবার নিজ 
বাড়ীতে এনে ঠাকুরকে জীবস্ত ধর্ম মৃতি জ্ঞানে তার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ 
করেছিলেন। তিনি ঘখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে ঘেতেন, তখন হিন্দুদের 
দেবদর্শনে যাওয়ার পদ্ধতি অনুযায়ী, ফুল কিংব1 একটি ফল সঙ্গে নিয়ে ঘেতেন 
এবং গোপনে তা ঠাকুরের কাছে নিবেদন করতেন , আবার, ফিরে আসার সমর 
ঠাকুরের চরণ-ম্পশিত কোন জুব্য ভক্তি সহকারে নিয়ে আসতেন । কেশবচন্দ্রের 
পরিবার বর্গের স্ত্রী-পুরুষের! সবাই ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি করতেন। ব্রাহ্গ 
সমাজের বিভিন্ত উৎসবেও তিনি ঠাকুরকে শ্রদ্ধা সহকারে নিয়ে যেতেন ; এমনকি 
স্টামারে করে ঠাকুরকে নিয়ে তিনি গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণও করেছেন এবং তার 
অম্বতময় উপদেশ লাভ করে ধন্য হয়েছেন। 

ঠাকুরও কেশবচন্দ্রকে এমন পরমাত্মীয় জ্ঞান করতেন যে, তার অসুস্থতার 
সংবাদ পেয়ে তিনি নিজেই কেশবচন্জের বাড়ীতে তাকে দেখতে গিয়েছিলেন 
এবং তার রোগমুক্কির জন্য এমায়ের কাছে প্ডাব-চিনি মানৎ” করেছিলেন। 
কেশবচন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদ শুনে ঠাকুর এত অভিভূত হয়েছিলেন যে, তিন দ্দিন 
তিনি কারে! সঙ্গে কথা বলতে পারেন শি বা শধ্যাত্যাগ করেন নি। ঠাকুর 
বলেছিলেন যে, কেশবচন্দ্রের মৃত্যুতে যেন তার একট] অঙ্গ পঙ্গু হয়ে গেল। এই 
উক্তির দ্বারাই ঠাকুরের সঙ্গে কেশবচন্জ্রের সম্পর্কের গভীর উপলব্ধি কর! যায়! 

পীর 


আচার্য বিজয় গোস্বামী 
ঠাকুর শ্রীরামকষের পরম ভক্ত । তিনি ছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতগ্রদেবের 
প্রধান পার্ধদ প্রসিঙ্ধ অদ্বৈতাচার্ধের বংশধর ; ম্বয়ং বিখ্যাত পণ্ডিত এবং ধর্ম 
প্রচারক । জন্সস্থান নদীয়। জেলার শাস্তিপুর এবং জীবদ্দশা! ১৮৪১ থেকে ১৮৯৯ 
গ্রষ্টাৰ। প্রথম জীবনে তিনি ত্রাঙ্গ ধর্ম গ্রহণ করেন এবং আচার্ষের পদ অলঙ্কৃত 
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করেন বিচ্য পরে-ত্রাঙ্ম নেতা কেশব্তন্জ থেনের সঙ্ধে- ভার মতরিরোধ হওয়ায়, 
'তিনি "সাধারণ ত্রান্ম লক" প্রতিষ্ঠা করেন। প্রব্তীকালে তিনি গয়াতে এক. 
ঘোগীর কাছে দীক্ষ। গ্রহণ করেন এবং নাধন-ভজনে ব্রতী হুন। ৰ 

্রাঙ্ম সম্ধান্জে থাকাকালীন ফেশবচজ্রের অনুসব ে.বিজয়কষ দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুর শ্রীরাষরুষেের বঙ্গে মিলিত হুন এবং তার. জীবনে অনেক পরিবর্তন, ছটে। 
চাকায় অবস্থানকালে একদিন নিজের ঘরে ছরজ। বন্ধ অবস্থার ধ্যান. করার সময়, 
বিজয়কফ সেখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন পান । কিন্ত সেটি নিজের 
মাথার থেয়াল কিনা জানার জন্য সেই মৃতির শরীর রহক্ষণ ধরে টিপে টিপে 
যাচাই করেন এবং “জীবন্ত” সম্পর্কে নিঃদন্জেহ হন। এরপরেই দর্ষিণেশ্বরে এসে 
তিনি সর্বমমক্ষে ঠাকুর ভ্ীয়ামকৃষেের শ্রীচরণে পতিত হন এবং নিজের বক্ষে 
ঠাকুরের চরণ ধারণ করলে ঠাকুর সমাধিস্থ হন। এই সময় বিজয়কুফণ ঠাকুর 
শ্রীরামকৃ্কে লাক্ষাৎ দ্েহধারী *'ঈশ্বরাবতার” জ্ঞানে অন্তরে গ্রহণ করে: 
বলেছিলেন--“বৃঝেছি, আপনি ফে! তর বলতে হবে ন1” 

আমরণ ঠাকুর শ্রীরামকষের ভাবে অনুপ্রাণিত বিজয়ক্ুষের একটি অমুল্য 
উদ্কি_“দেশ-রিদ্বেশ, পাছাড়-পর্বত ঘুরে ফিরে অনেক লাধু-মহাত্া। দেখলাম; 
কিন্ত এমনটি আর কোথাও দেখলাম না। এখানে ঘে ভাবের পূর্ণ প্রকাশ 
দেখছি, তারই কোথাও ছ-আনা, কোথাও এক-আনী, কোথাও এক-পাই, 
কোথাও আধ+পাই মাত্র ঃ চার-আনাও কোন জায়গায় দেখলাম ন11” 

ঠাকুরও বিজয়ক্ক্কে অত্যন্ত মেহ করতেন; সুব সময় তাকে ধর্মোপদেশ 
দিতেন; তার সঙ্গে হরিনামে নৃত্য করতেন এবং লর্বোপরি তাকে “পরমহংলের” 
মত উচ্চ আধার জ্ঞান করতেন। একদ| অন্ুস্থ বিজয়কৃষ্ণকে দেখার জন্য ঠাকুর 
নিজে বিজয়কুষ্ণের তৎকালীন বঝামাপুকুর লেনের বাড়ীতে শুভাগমনও করে- 
ছিলেন। ঠাকুরের প্রভাবে পরবর্তীকালে বিজয়কৃ্ণ “ব্রাহ্ম ধর্ম” ত্যাগ করেন 
এবং তারই নির্দেশে বৈষ্ণব ধর্মের সাধনায় ভ্রতী হয়ে আধ্যাত্মিকতার চরমশীর্ষে 
উন্নীত হন। শেষজীবনে তিনি পুরীতে সাধন-তজনে নিযুক্ত ছিলেন । 

দি 


মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
প্রসিদ্ধ মনীষী, পরম সাধক এবং “আদি ব্রাহ্ম সমাজের” বিখ্যাত নেতা । 
কল্কাতার জোড়ার্ীকোর প্রসিদ্ধ “ঠাকুর বংশে” তার জন্ম) জীবদ্ধপা ১৮১৭ 
থেকে ১০০৫ খ্রীষটাব।. তার পিতা ছিলেন, প্রিন্স ঘ্বারকানাথ ঠাকুর এবং অন্যতম 
পু ছিলেন বিশ্বকরি রবীন্দ্রনাথ ঠকুর ।. দেবেজ্নাথের প্রচেষ্টায় ব্রাঙ্ম-সভাতে 


৬৯ 


উপাননার প্রথ। গ্রবতিত হুয়। জনশিক্ষা ও গাজনীতির ক্ষেত্রেও তার অবদান 
যথেষ্ট। বীরভূম জেলার বোলপুরে তারই শ্রতিষিত "শাস্তিনিকেতন” আজ 
বিশ্ববিখ্যাত। 

ঠাকুর শ্রীরামকু নিজেই মহি দেবেজ্রনাথের লজে স্বেচ্ছায় ঘোগাষোগ 
করেছিলেন। মহুৰি ঈশ্বরচিস্তা করেন শুনে, ঠাকুর শ্রীরামকফের মনে এই 
ঈশ্বরপ্রেমিককে দেখার খুব ইচ্ছ। হয় এবং ভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের সে একদা 
তিনি মহ্র্বির জোড়ার্সাকোর বাড়ীতে তাঁকে দর্শন করতে যান । সেন প্রথম 
পরিচয়েই তিনি মহুধির লক্ষণ দেখার জন্য তাকে জাম। খুলে গা দেখাতে বলেন 
এবং গৌরবর্ণের গায়ের ওপর সিঁদুর ছডানোর মত সৌন্ব লক্ষ্য করেন। 
মহুধির অনেকগুলি ছোট ছোট সন্তানের মধ্যে কোন এক সন্তানের অস্থখের জন্ত 
লেদিন ডাক্তার এসে ষধপত্র লিখে দিচ্ছিলেন। অত জ্ঞানী হয়েও মহুধিকে 
সংসার নিয়ে থাকতে হয়--আবার সংসারে থেকেও তিনি ঈশ্বর চিন্তা কণেন 
জেনে ঠাকুর তাকে বলেন--"তুমি কলির জনক।” এরপর তাদের মধ্যে ধর্ম প্রসঙ্গ 
হয় এবং মহত্বি তাকে বেদ থেকে কিছু কিছু শোনান। বেদের কথার সঙ্গে 
ঠাকুরের পঞ্চবটাতে ধ্যানের সময়কার দর্শনের মিল হওয়ায়, ঠাকুর মহত্বির কথায় 
খুশী হন। মহষিও ঠাকুরের সঙ্গে বহুক্ষণ নানা আলোচনায় মুগ্ধ হন এবং তাঁকে 
ব্রাহ্মমার্জের একটি উৎসবে ধোগদানের জন্য অনুরাগবশতঃ আমন্ত্রণ জানিয়ে 
বাখেন। কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশত: মহধি পরের দিনই শ্রীমধুরানাথকে চিঠি দিয়ে উক্ত 
উত্সবে ঠাকুরকে ষেতে নিষেধ করেছিলেন, কাবণন্বরূপ তাতে লেখ ছিল যে, 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তার হ্বভাবস্থলভ এলোমেলো বেশে এ উৎসবে যোগদান 
করলে, সবাহ অসশ্যত1 মনে করবে , পাছে ঠাকুরকে সেজন্য কেউ কিছু বললে 
মহুত্বির মনে কষ্ট হয়, তাই এই নিষেধ । খলা আবশ্যক, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
সঙ্গে মহধ্ধি দেবেন্দ্রনাথের যদিও আর ঘোগাযোগ হয়নি, তবুও বছবার ঠাকুর 
তার ভক্তদের কাছে মহুধ্বির ধ্যান-ধারণার কথ। তুলে তার প্রশংসা করেছেন। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর! যেতে পারে যে, বিশ্ববিখ্যাত লন্ন্যানী ও ঠাকুর শ্রারাম- 
কৃষ্ণের ত্যাগী থস্তান শ্বামী বিবেকানন্দ প্রথমজীবনে ঈশ্বরান্থদন্ধানে মহখি 
দ্বেবেক্্নাথের কাছে গিয়ে সঠিক উত্তর পাননি । তবে পরবতাঁকালে চিকাগোব 
ধর্মমহাসন্মেলনে স্বামীজীর [বভয়বার্তা কলকাতায় পৌছালে, মহবি স্বহস্তে 
একখানি দীঘপত্র লিথে ৩নং গৌরমোহন মুখাজাঁ লেনের বাড়ীতে স্বামীজীর 
আত্মীয়দের কাছে আনন্দের সে অভিনন্বলবার্তা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং 
আমেরিকা থেকে ফেরার পকে স্বামীজীও ভগিনী নিবেদিতাকে বঙ্গে নিক্কে 
জোড়া্সীকোর বাড়ীতে মহধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। 
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পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 

ক্বনামধন্ত পুরুষ । জন্স্থান মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রাম এবং 
জীবদ্ধশা ১৮২০ থেকে ১৮৯১ গ্রষ্টাব। মাতাপিতার প্রতি এঁকাস্তিক ভক্তি, জন- 
গণের প্রতি অসীম দয়! ও প্রেম, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, অজেয় পৌরুষ,অক্ষয় মমুযত্ব, 
অগাধ পাণ্ডিত্য প্রভৃতি গুণাবলীর জন্ত বিদ্যানাগর মহাশয় চিরদিন বাংলার 
সর্বজন পুজ্য মহামনীধী । আধুনিক বাংলা গন্ভসাহিত্যের জনক বিস্তাদাগর 
মহাশয়ই সর্বপ্রথম বাংল! “বর্ণমালা” প্রকাশ করেন এবং "শীতার বনবাস)* 
“কথামালা, *বোধোদয়,” “শকুস্তলা”, “ব্যাকরণ-কৌমুদী,* পউপক্রমণিক।” 
প্রভৃতি নান! পুস্তক প্রণয়নের দ্বারা বাংল! ভাষাকে সমৃদ্ধ করেন। বিধবা- 
বিবাহ প্রচলন প্রভৃতি নানাবিধ সমাজ-সংস্কারমূলক কাজের জন্ত তিনি সকল 
প্রকার বাধ। অতিক্রঘ করেন এবং নিঃস্বার্থভাবে দানশীলতার জন্য সবার কাছে 
"দয়ার সাগর” নামেও অভিহিত হুন। সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধাক্ষের 
দায়িত্ব পালন ছাড়াও তিনি শিক্ষাজগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত 
ছিলেন এবং নিজে “মেট্রোপলিটন ইন্টিটিউশন্” প্রতিষ্ঠার দ্বারা শিক্ষার শ্রীবুদ্ি 
করেন; পরে উক্ত বিষ্ভালয়কে তিনি কলেজে পরিণত করেন । 

উক্ত বিষ্চালয়ের প্রধান শিক্ষক, কথামত প্রণেতা, শ্রীরামকুষ্ণের পরমতক্ত 
মাষ্টার মশাই শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুণ্ডের সহায়তায় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরাষ- 
কৃষ্ণের ১৮৮২ শ্রীষ্টাব্ের ৫ই আগষ্ট যোগাধোগ হয়। ছোটবেল। থেকেই দয়ার 
সাগর বিদ্যামাগরের কথা ঠাকুর শুনেছিলেন ; পরে দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন 
শীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ডের কাছে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছ। ঠাকুর প্রকাশ 
করলে, দেইমত ব্যবস্থা! হয় এবং ঠাঁকুর নিজেই মহেন্ত্রনাথের সঙ্জে এক সন্ধ্যায় 
বিদ্যাসাগরের বাছড়বাগানের বাড়ীতে গিয়ে মিলিত হন। 

সেদিন বিষ্তাসাগরের কক্ষে প্রবেশ করার সঙ্গে সজেই বিদ্যামাগর মহাশয় 
দণ্ডায়মান হয়ে ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণকে অভ্যর্থনা করেন এবং বাড়ীর ভেতর থেকে 
ত্বয়ং মিষ্টা্গাদি এনে ঠাকুরকে মিটি €খ করান । অতঃপর ঠাকুরের লজে আলাপ 
করে এবং তাঁর ভাবাবিষ্ট অবস্থ! ত্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে বিদ্যাসাগর মুগ্ধ হন। 
সেদিন প্রথম আলাপেই ঠাকুর বিভ্ভাসাগরকে বলেছিলেন-_-“খাল, বিল, নদী 
অনেক দেখেছি; এবার সাগর দেখতে এলাম ।” বিষ্ভাসাগরও পরিহাস 
করে উত্তর দিয়েছিলেন--“কিন্তু এ সাগরে শুধু নোনাজল--তাই খানিকটা নিয়ে 
যান”। ঠাকুর তাতে বলেন-_“নোনাজল কেন হবে গো! তুমিতো! অবিদ্ভার 
সাগর নও, তুমি যে বি্বার লাগর--তুমি ক্ষীর লমুজ্র।” এইভাবে নান কথার 
সেদিন তাদের কয়েক ঘণ্ট। সময় অতিবাহিত হয্ন। আতি উচ্চ আধ্যাত্মিক 
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প্রসজের মধ্যে ঠাকুর সেখানে ব্রদ্বতত্ব সম্পর্কে বলেন যে, সব জিনিষ উচ্ছিষ্ট 
হয়েছে, কিন্তু. “ব্রহ্ম” আজ অবধি উচ্ছিষ্ট হননি; কারণ' "ক্রহ্ম” কি, তা মৃখে 
বল! ধায় না। একথা শুনে বিষ্ভাসাগর বিশ্রিত হয়ে বলেন “আজ একটি নতুন 
কথ! শিখলাম” । সেদিন শক্তির তারতম্য সম্পর্কে আলোচনাফালে বিদ্তাাগর 
ঠাকুরকে প্রশ্ব করেছিলেন__“মহাশিক, তবে কি তিনি কাউকে বেশী, কাঁউকে 
কম শক্তি দিয়েছেন?” ঠাকুর উত্তরে বলেন_-"তা দিয়েছেন বৈকি! শক্তি 
কম বেশী নাছলে তোমার নাম এত হবে কেন? তোমাৰ বিক্ঞা, তোমার 
_দয়া এইসব শুনেতো। আমরা এসেছি / তোমার তো ছুটে! শিং বেরোয়নি !” 
বলা আবশ্যক, বিদ্তাসাগরের মতন অতবড় পণ্ডিতের মুখে শক্তির তারতম্য 
সম্পর্কে সন্দেহের কথা শুনে ঠাকুর সেদিন দুঃখিত হয়েছিলেন। যাইহোক, 
বিষ্ভাসাগবের বাভীতে সেদিন ঠাকুর অনেকগুলি গান করেন এবং তাঁকে 
নানাবিষয়ে উপদেশ দেন। গুণগ্রাহী বিদ্যাসাগর সেদিন ঠাকুরের উপদেশাবলী 
মন দিয়ে শ্রবণ করেন এবং রাত্রে বিদাঁয়কালে প্রণামপূর্বক ঠাকুরকে স্বয়ং 
বাতির আলো ধরে রাস্তায় নেমে গাড়ীতে তুলে দিয়ে যান। ঠাকুর সেদিন 
দক্ষিণেশ্বরে ঘাওয়ার জন্য বিদ্যালাগরকে আমন্ত্রণ জানালে, তিনি সে আমন্ত্রণ 
গ্রহণ করেছিলেন বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে তা রক্ষা করতে পারেননি , এজন্য ঠাকুর 
বিষ্ভামাগরেয় ওপর ক্ষুন্ধ হয়েছিলেন । 

এই প্রসঙ্গে বল! আবশ্যক, ঠাঁকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে বিগ্তাসাগর বরাবর 
“পরমহংন”্রূপে শ্রদ্ধা করতেন এবং ঠাঁকুরও বিছ্যাসাগরকে “গুধুতক্ত” হিসাবে 
জ্ঞান কবতেন। নিজের পিতামাতা ছাড়া বিদ্তাসাগর আর কোন দেবতাকে 
স্বীকার কবেন না শুনে ঠাকুর বলেছিলেন--“তেই হুবে।” বিদ্যাসাগর 
সম্পর্কে ঠাকুর বলেছিলেন--"বিগ্যাসাগরের পণ্ডিত্য আছে, দয়া আছে; কিন্ত 
অস্তর্ব্ি নই। অন্তরে সোন। চাপা আছে; যদি সেই সোনার সন্ধান পেতো, 
এত বাইরের কাজ যা করছে, মে সব কম পড়ে ধেতো-_-শেষে একেবারে 
ত্যাগ হয়ে েতো৷। অন্তরে হৃদয় মধ্যে ঈশ্বর আছেন, একথা জান্তে পারলে 
তারই চিন্তায় মন যেতে।...ঈশ্বর বিগ্তাসাগর যেরূপ কাজ করছে, সে খুব ভাল। 
দয় খুব ভাল-__দয়। লর্বভূতে ভালবাস! ।” 

বল! বাছল্য, পরবতাঁকালে বিদ্যাসাগরের স্কুলে ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান 
উরীনরেজ্্নাথ দত্ত (উত্তরকালে বিশ্ববিখ্যাত ম্বামী বিবেকানন্দ) অভাবের 
তাড়নায় কিছুদিনের জন্য প্রধানশিক্ষকের পদে কাজ করেছিলেন । 


৩৪ 


'সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় 

“্বন্দেমাতবৃম্‌*_-যন্ত্রের শ্রষ্টা এবং বাংলার লাহিত্যগগনের উজ্জল নক্ষত্র) 
জন্মস্থান চব্বিশ পরগণ। জেলার টনৈহাটীর কাঠালপাড়া গ্রাম এবং জাঁবদ্শ। ১৮৩৮ 
থেকৈ ১৮৯৪ ত্রীষ্টঝ ৷ ছাত্রজীবনে অসাধারণ মেধাবী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয্পের 
প্রথম গ্রাজজুক্নেট এবং প্রথমস্থান অধিকারী বঙ্কিমচন্দ্র কর্মজীবনে ডেপুটা 
মাজিষ্রেটের চাকরী গ্রহণ করেন এবং সাহিত্য সেবাতেও মনোনিবেশ করেন। 
তার রচিত প্আনন্দমঠ,* পদবী চৌধুরাণী” “কপাঁলকুগ্ুলা,* “*বিষবৃক্ষ; 
“দুর্গেশনন্দিনী,” “সীতারাম,* “কমলাকাস্তের দপ্তর” প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থ, 
ল[হিত্জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং সুধী সমাজে তিনি সাহিজ্য 
লমাটরূপে বরণীয় হয়েছিলেন । ২ 

বঙ্ধিমচন্দ্রের সহকমী' ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীঅধরলাল সেন ছিলেন ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত। একদা অধরলালের কলকাতার বেনেটোলার 
বাড়ীতে ঠাকুর শ্রীরামকষ্ের সজে বন্ধিমচন্দ্রের ঘোগাঘোগ হয় এবং উভয়ের 
মধ্যে ঈশ্ববীয় প্রসঙ্গ হয় । ঠাকুরের আগমন উপলক্ষেই অধরলাল সেদিন 
বন্ধিমচন্্রকে তার বাড়ীতে আমন্ত্রণ করেছিলেন। অধরলালের বাড়ীতে 
এইদ্িন মূলত: তাদের মধ্যে “রাধাকৃষ্ণ তত্ব” সম্পর্কে আলোচন! হয় এবং 
লোক সমাজে প্রচারের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাকে অনুরোধ করলে ঠাকুর জানান 
যে, অধিকারী বুঝে তত্বকথা! বলতে হয়। ঈশ্বরকে লাভ করার উপায় সম্পর্কে 
বক্কিমচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর তাকে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনার সহজ উপায় 
নির্দেশ করেছিলেন । এই সকল আলোচনার সময় মানুষের জীবনের কর্তধ্য 
সম্পর্কে ঠাকুর বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত জানতে চাইলে, বঙ্কিমচন্দ্র পরিহাসচ্ছলে 
হাক্কাধরণের কিছু স্মসমীচিন উদ্তি করেন; ফলে ঠাকুর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি 
অসস্ভোষ প্রকাশ করেন এবং তাকে তিরস্কার করে বলেন--“তোমার এ ফি 
রকম কথা ! তুমিতো ভারী ছ্যাচড়।! যা সব রাতদিন চিন্তা করছ, কাজে 
করছ, তাই আবার 'মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে । মুলে! থেলেই মূলোর ঢেকুর ওঠে ।” 
বল! বাছল্য, এরপরেও অবশ্ত সেখানে ঠাকুরের সঙ্গে রসিক বঙ্ছিমচন্দ্রের যথারীতি 
ধর্মালোচনা হয় , কারণ, গুপগ্রাহী বঙ্কিমচন্দ্র দেব-মানব শ্ীরামকুষণের তিরস্কারে 
কোন দোষ ধরেননি। পরে সেখানে হরিসঙ্কীর্তনে ঠাকুর নৃত্য করেন এবং 
দণ্ডায়মান অবস্থাতেই সমাধিস্থ হছন। বঙ্কিমচন্দ্র ঠাকুরের এই দৃশ্য দেখে যুগপৎ 
বিশ্মিত ও মুগ্ধ হন) কারণ, এমন দৃষ্ত তিনি এর আগে জীবনে কখনে। দেখেননি । 
ঠাকুরের পৃত লঙ্গলাভ করে অতিশর তৃণ্ঠ হাদয়ে বহ্কিমচজ্জ সেদিন বিদায় নেবার 
সময় ঠাকুরকে তার বাসায় যাওয়ার জন্ম আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিলেন। 


ঠাকুর বহ্কিমচন্জ্রের বাসায় স্বয়ং উপস্থিত হতে না পারায়, আমন্ত্রণ রক্ষার 
ক্জন্ত তাঁর অনুগত ছুই ভক্ত -_ নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও কথামৃত-প্রণেত। 
মাষ্টারমশাই মহেক্ত্রনাথ গুপ্তকে কিছুদিন পরেই বস্কিমচন্দ্রের বাসায় পাঠিয়ে 
'দেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন তাদের সে ঠাকুর শ্রীরামকু্ণ সম্পর্কে অনেক আলোচনা 
করেন এবং ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করেন! ঠাকুরকে পুনরায় 
দর্শন করার ইচ্ছা! সেদিন তিনি তাদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন বটে, কিন্ত 
কার্ধগৃতিকে আর দুজনের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়নি। বল! আবস্তাক, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
পরবর্তীকালে ভক্তদের মুখে বঙ্িমচন্তরের রচিত “দেবী চৌধুরাণী” পুত্তকের পাঠ 
পশুনে, বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে প্রশংসা করেছিলেন । 

বৃ 


মহাকবি মাইকেল মধুত্দন দত 
বাংলার কবিকুল-গৌরব এবং বাংলা ভাষায় £থম অমিত্রাক্ষর ছন্দে 
'প্রবর্তিক, বিরাট প্রতিভাখালী এবং নিভাঁক পুরুষ । জন্মস্থান পূর্ববঙ্গের ঘশোহর 
জেলার সাগররধাড়ী গ্রাম এবং জীবদ্দশা ১৮২৪ থেকে ১৮৭৩ খ্ীষ্টাব্ব। ্রীষ্টানধর্ম 
গ্রহণের পর তার উপাধি হয় “মাইকেল” । প্রথম জীবনে ইংরাজীতে লাহিত্য 
রচনা এবং পরে মাতৃ ভাষ। বাংলায় গ্রন্থ, নাটক, কাবা, প্রহসন প্রভৃতি রচনা? 
দ্বারা পরম মেধাবী মাইকেল তৎকালীন সাহিত্যসমাজে ন্ুগ্রতিষ্িত হন। তার 
রচিত “মেঘনাদ বধ কাব্য” "ুষ্ণকুমারী নাটক”, পবীরাঙ্গন। কাব্য” প্রস্তুতি 
রচনাবলী বাংল! সাহিত্যের অমৃল্যসম্পদ। তিনি ইংলগ্ডে এবং ফ্রাম্মে গমন 
করেছিলেন এবং পরব্ভীকালে ইংলগ থেকে "ব্যারিষ্টারী” পাস করে কলকাতায় 
ফিরে এসেছিলেন। গ্রথমে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আইন-বাবসা স্থ্রু 
করেছিলেন; কিন্তু পরে তা ত্যাগ করে জীবনের শেষদ্দিন অবধি সাছিতা- 
'চর্চাকেই সাধনারূপে গ্রহণ করেছিলেন। 
একদা দক্ষিণেশ্বরে এক আকন্মিক পরিবেশে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে 
মাইকেলের ঘোগাযোগ হয়েছিল। ব্যারিষ্টার হিসাবে মাইকেল একদিন 
রাণী রাসমণির একটি মোকদ্দম] উপলক্ষে দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বর 
উদ্ভানের পাশেই তৎকালীন বারুদ কারখানার ম্যাগাজিন সাহ্বধের সে রাণীর 
.এষ্টেটের একটি বিরোধ বাধে এবং লেই উপলক্ষে মোকদ্দমার পরিচালনার ভার 
রাবীর এষ্টেট কর্ডুক ব্যারিষ্টার মাইকেলের ওপর ন্ন্ত হয়। রাণীর দৌহিত্র ও 
মথুরানাথ বিশ্বাসের জ্যোষটপুত্র গ্বারিকানাথের সঙ্গে মাইকেল দক্ষিণেশ্বরে কালী- 
বাড়ীতে লরেজমিনে সঠিক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্রে আসেন এবং দ্ডরখানার 
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পাঁশে বড় ঘরটিতে বসে মোকদদম। সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনায় রত হন। এই 
সময় কথাপ্রলঙ্গে যখন মাইকেল জানতে পাযরন যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সে পময় 
দক্ষিণেশ্বরে বাম করছেন, তখন তিনি ঠাকুরকে দেখার জন্ত অত্যান্ত আগ্রহী 
হন। মাইকেলের আগ্রহের কথ! ঠাকুরকে জানালে, তিনি সে সময় তার কাছে 
উপস্থিত ভক্ত শ্রীনারায়ণ শান্ত্রীকে প্রথমে মাইকেলের সঙ্গে কথা কইতে 
পাঠালেও, পরে নিজেও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। শান্ত্রীজী মাইকেলকে 
তার স্বধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রীষটধর্ম গ্রহণ করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে শান্্ীজীর 
সঙ্গে তার কিছু কথোপকথন হয় । পরে মাইকেল তার নিকট দণ্ডায়মান ঠাকুর” 
শ্রীবামকৃষ্ণেব কাছ থেকে কিছু ধর্মোপদেশ শোনার জন্য পীড়াগীড়ি করেন এবং 
বলেন_আপনি কিছু বলুন।” তাতে ঠাকুর জানান_-“কে জানে, কেন: 
আমার কিছু বলতে ইচ্ছা করছে না; আমার মৃথ কে যেন চেপে ধরছে ।” 
কিছুক্ষণ বাদে এ-ভাব চলে" ওয়ার পর ঠাকুর মাইকেলকে রামপ্রসাদ, 
কমলাকান্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট সাধকদের কয়েকটি পদাবলী সঙ্গীত মধুর স্বরে গেয়ে 
শোনান এবং তার মাধ্যমেই ভাগ্যবান মাইকেলকে ভগবদভক্তির সার কথা শিক্ষণ 
'ধন। মহাকবি মাইকেল ঠাকুরের গান শুনে মুগ্ধ হন এবং অন্তরের শ্রদ্ধা 
নিবেদন করে হাষ্টচিত্তে বিদায় গ্রহণ করেন। 
৬ 


বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


পৃথিবীর সর্বঘুগের কবিসমাজের শ্রেষ্ঠ কবি। কলকাতার জোঁড়ার্সীকোর' 
প্রসিদ্ধ “ঠাকুর-বংশে” তার জন্ম । তাঁর জীবদ্দশ! ১৮৬১ থেকে ১৯৪১ স্রীষ্টান্ব। 
পিতা! ছিলেন স্প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মনেতা মহবি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পিতাখহু 
প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর । বিত্তশালী জমিদার পরিবার । “নোবেল” পুরস্কার» 
“ডক্টর” উপাধি প্রভৃতি সর্বপ্রকার ঘশ-খ্যাতি, সম্মান লাভ করে তিনি পৃথিবীতে 
শ্রেষ্ঠ মনীষীরূপে ্বীরুত ভন। তার রচিত “গীতাঞ্জলী,” “বলাকা,” “গোরা” 
“চিত্রাঙ্গদা,” “প্রভাত সঙ্গীত” প্রভৃতি অজন্র পুস্তক বাংলা সাহিত্যের, তথা: 
বিশ্বসাহিতোর মর্ধাদ। বুদ্ধি করেছে। পিতৃ প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে “বিশ্ব, 
ভারতী” এবং “জ্রীনিকেতন” তার অন্যতম কীব্তি। বাংলার, তথা ভারতের 
তিনি একজন মহানায়ক । 

রবীন্দ্রনাথ তকুণ বয়সে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে একবার মাত্র 
এসেছিলেন এবং পরবর্তাকালে বিশ্বকবি ছিসাবে তার রচনার মাধ্যমে ঠাঁকুরকে 
প্রণাম জানিয়েছিলেন। তৎকালীন ব্রান্ষদমাজের বহু উৎসবে ঠাকুর শ্রীরাম কৃষণকে' 
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"আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হত। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্ষের ২র মে, কলকাতার 
“নন্দনবাগানে ব্রাক্ষভক্ত একা শীঙ্বর মিত্রের বাড়ীতে ত্রাহ্মদমাজের এক উৎসবে 
্াক্ষভক্কের! ঠাকুর শ্রীরামকৃ্কে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং ঠাকুর 
'ষেখানে ভক্তদের কাছে ঈশ্বরীয় গ্রসঙ্গ করেছিলেন। ব্রাহ্মমমাজতৃক্ত তরুণ 
রবীন্দ্রনাথ সেই সভায় সেদিন উপস্থিত ছিলেন এবং ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণকে দর্শন 
ও তার কথাম্বত পান করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ২২ বংসর। 
পরিচয়হীন উদীয়মান কবির সঙ্গে সেদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরাসরি কোন 
আলাপের স্থযোগ ছিল না; তাই কেবলমাত্র ঠাকুরকে দর্শন ও তার কথামৃত 
পানের মাধ্যমেই কবির সঙ্গে ঠাকুরের মিলন সীমাবদ্ধ ছিল। বন্ৃকাল বাদে 
রবীন্দ্রনাথের রচিত গানের সঙ্গে ঠাকুরের পরিচয় ঘটে এবং তার রচিত 
“তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধবতারা” গানটি একদ। অন্যত্র শুনে, ঠাকুর 
কবির অন্তরের ভাবটির খুব প্রশংসা করেন। রবীন্দ্রনাথও ঠাকুরের প্রতি 
শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং বিশ্ববিখ্যাত রবীন্দ্রনাথ হিসাবে পরবর্তাঁকালে তার 
'াদয়ের অকুঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গুণগ্রাহীরূপে তার 
উদ্দেশ্টে লিখেছিলেন - 
“বনু সাধকের বনু সাপনার ধারা; 
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা । 
তোমারি জীবনে অলীমের লীলাপথে ; 
নতুন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে । 
দেশ-বিদেশের প্রণাম আনিল টানি; 
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।।” 
( উদ্বোধন পত্রিকা-_ফাস্তন ১৩৪২) 
.এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর] আবশ্তক যে, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে রামকুষ্ণ-মিশনের উদ্চোগে 
এবং স্বামী সম্ুদ্ধানন্দের পরিচালনায় “শ্রীরামকৃষ্ণ জন্ম-শতবাধিকী” উপলক্ষে 
ওরা মার্চ কলকাতার ইউনিভালিটি ইনষ্টিটিউটে “পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়ানস” 
নামক ঘষে ধর্মমভা অনুষঠিত হয়েছিল, তাতে ভারতের বহু মনীষী ও স্থুধীবুন্দ 
উপস্থিত ছিলেন এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ দ্বয়ং মূল সভাপতিরূপে এ দিন এ 
সভায় যোগদান করে তার ভাষণ দিয়েছিলেন । ৃ 
বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথমজীবনে ঠাকুরের ত্যাগী সম্তান, 
বিশ্ববিখ্যাত পল্গযাসী শ্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ যোগাযোগ ছিল এবং 
তৎকালীন ব্রাহ্মদমাজের সভ্য, গায়ক নরেন্দ্রনাথ দত্ত হিসাবে তিনি ব্রাঙ্মসমাজে 
রবীন্দ্রনাথের অনেক ব্রাহ্মনঙ্গীত পরিবেশন করতেন । এমনকি, শ্বামীভীর 
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শিল্ত। ভগিনী নিবেদিতাও রবীক্্রনাথের বিশেষ গ্ষেছের পাত্রীন্ধকপে গণ্য ছিলেন। 
একদা! নিবেদিতার প্রধান নেতৃত্বে বুদ্ধগঞ্সায় মন্দিরের অধিকার নিয়ে 
আন্দোলনের সময় ষে বিরাট প্রতিনিধিদল বুদ্ধগয়ায় গমন করেছিলেন, সেই 
দলেও রামরু্চ-মিশনের কয়েকজন সাধু ও দেশের অন্যান্ত মনীষীগণের সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথও যোগদান করেছিলেন । এমন কি, ১৯০৫ খ্ীষ্টাব্ের €ই ফেব্রুয়ারী 
“বিবেকানন্দ সমিতি” কর্তৃক স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসবে, বেলুড় মঠে বছ 
নুধীজনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন। শ্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে রবীন 
নাথের উক্তি_-“যদি ভারতবর্ধকে জানতে চাও, তবে বিবেকানন্দকে জানে” 
ছু 


মহায়া। অশ্বিনী কুমার দত 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ততম অনুরাগী, প্রসিদ্ধ জননেতা,সাহিতাক,রাজনীতিক 
এবং শিক্ষাব্রতী। পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার বাটাজোড় নিবাসী; জীবদাশ! 
১৮৫৬ থেকে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্ব । আইন-বাযবসা, অধ্যাপনা, স্কুল-কলেড প্রতিষ্ঠার 
দ্বারা তিনি সমাজে মহাত্মারূণে বরণীয় হন এবং স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে 
কারারুদ্ধ হন। মুক্তিলাভের পর তিনি জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং 

কয়েকখানি প্রসিদ্ধ গ্রস্থও রচনা করেন। | 
১৮৮১ খ্রীষ্টান্ে অশ্থিনীকুমার দক্ষিণেশ্বরে প্রথম ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণকে দর্শন 
করতে ধান। সেদিন সেখানে আচাধ কেশবচজ্জ্ের সঙ্গে ঠাকুরের নান। ধর্মীয় 
প্রসঙ্গের পর, ঠাকুর শ্রীরামকুষকে কীর্ভনানন্দে নৃত্য,করতে দেখে এবং পরক্ষণেই 
সমাধিস্থ হতে দেখে অশ্বিনীকুমার মুগ্ধ হন। এরপরেও আরে! কয়েকবার তিনি 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যান এবং তার পুতসঙ্গ উপভোগ করেন। 
অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে প্রতিবারই ঠাকুর ধর্মালোচনা করেছিলেন এবং তাকে 
গান শোনাবার সময় সমাধিস্থ হয়েছিলেন। একদা ঠাকুরের নির্দেশে দক্সিণেশ্বরে 
তিনি ঠাকুরকে পাখা দিয়ে বাতাস করার স্থধোগ পেয়েছিলেন। ঠাকুর তাকে 
বুদ্ধদেবের একখানি ছবি দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন; কিন্তু কার্গতিকে 
শেষ অবধি তা আর দেওয়া হয়নি ব'লে অশ্থিনীকুমার পরে অন্চতপ্ত 
হয়েছিলেন । একদ] ভক্ত রামচন্জ্র দত্তের বাড়ীতে ঠাকুর তীর সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের 
( শ্বামী বিবেকানন্দ) পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। অশ্থিনীকুমারের পিতা 
শ্রাব্রজমোহন দত্তঙ একবার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে তিনদিন বাস 
করেছিলেন । ঠাকুর শ্রীরাম্কফের পরম অন্থবাগী অশ্িনীকুমারের ঠাকুর 
মম্পর্কে উক্তি_“য! দেখেছি ও পেয়েছি, তাতে জীবন মধুময় করে রেখেছে ।” 


৩৯ 


সেই দিব্যামৃতব্ষী হাসিটুকু ঘতনে পেটরায় পুরে রেখে দিয়েছি। সে যে 
নিঃসম্বলের অফুরস্ত সম্বল গো!” 


রব 
মহাত্সা শিশির কুমার ঘোষ 


“অমৃতবাজার*-পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, স্ববিখ্যাত সাংবাদিক, শ্বদেশ 
প্রেমিক এবং বৈষ্ণব ধর্মের মহান সাধক | জীবদ্দশা! ১৮৪০ থেকে ১৯১১ 
বীষ্টাব্ব । পূর্ববজের যশোহর জেলার পলুয়া-মাগুরা গ্রামে (পরবর্তাঁ নাম 
অমৃতবাজার ) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পরে কলকাতায় এসে তিনি লেখাপড়া 
করেন এবং কিছুকাল শিক্ষকতাও করেন। বিখ্যাত “অমুতবাজার”-_ পত্রিকা 
প্রতিষ্ঠার পর, তিনি তার প্রধান সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন এবং “অমিক্ন 
লিমাই চরিত,” “কালা্টাদ গীতা” প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বৈষ্তবগ্রন্ব রচনার দ্বারা 
সাহিত্য জগতেও তিনি ধশন্বী হন। তীর ত্যাগ, নিষ্টা, ভক্তি এবং ক্দেশসেবার 
জন্য তিনি জনগণের কাছে মহাত্মান্ূপে বরণীয় হন। প্রখ্যাত সাংবাদিক ও 
“অমৃতবাজার”-_ পত্রিকার পরবর্তী সম্পাদক শ্রীভুষারকাস্তি ঘোষ তার সুযোগ্য 
পুত্র এবং উত্তর সাধক। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্র ঘোষের মাধ্যমে শিশির- 
কৃমারের জে ঠাকুরের প্রথম অপ্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়। গিরীশচন্দ্রে 
সঙ্গে শিশিরকুমারের খুব হছ্ত]। থাকায়, শিশিরকুমার প্রথমজীবনে একদিন 
গিরীশচন্দ্রের লগে ঠাকুরের অপর ভক্ত বলরাম বস্থুর বাড়ীতে ঠাকুরকে দর্শন 
করতে গিয়েছিলেন; কিন্ত ঠাকুরের মহিমা সম্পর্কে সে সময় তাঁর সম্যক 
পরিচয় না থাকায়, তিনি ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ না করেই চলে এসেছিলেন। 
গিরীশচঞ্দ্রের সেদিন ঠাকুরের কাছে আরো কিছুক্ষণ থাকার ইচ্ছ। থাকলেও, 
শিশিরকুষ্ার চলো, আর কি দেখবে”-_এই বলে জোর করে গিরীশচন্দ্রকে 
দেখান থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন । কিন্তু পরবর্তীকালে ঠাকুরের সঙ্গে 
শিশিরকুমার পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে যোগাযোগ করেন এবং তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাঁর 
দরুন গুণগ্রাহী শিশিরকুমার তার বাগবাজারের বাড়ীতেও ঠাকুরকে দু'বার 
আমন্ত্রণ করে নিয়ে বান। বলা আবশ্তক, প্রখযাত “অমিয় নিমাই চরিত” 
রচনার পূর্বে শিশিরকুমারের প্রথম জীবনেই ঠাকুরের সঙ্গে তীর যোগাযোগ 
হয়েছিল ৷ নাট]াচার্য গিবীশচন্দ্র ঘোষ, কথাম্ৃত-গ্রণেতা মাষ্টার মশাই 
মহেন্দ্রনাথ গ্রপ্ত প্রভৃতি ঠাকুরের গৃহী সন্ভানগণ ছাড়াও, রামকৃ-মিশনের 
অনেক সাধুর সজে শিশিরকুমারের হৃষ্ভতা ছিল । 


9৪ 


মহধি শ্রীমৎ নগেন্দ্রনাথ 


আধ্যাত্মিক জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক ও সিদ্ধপুরুষ শ্রীমৎ নগেজ্নাথ 
ভাছুড়ী হাওড়া জেলার মাকড়দছের কাছে পার়রাটী (ধারল। ) গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন। জীবন্দশ। ১৮৪৬ থেকে ১৯২৬ থ্রীষ্টাব । আদিনিবাস রাজসাহী জেল; 
মাতৃলালয় ছগলী জেলার চাতরা (শ্রীরামপুর) । নিজ অধ্যবসায়ে তিনি ইংরাভী, 
বাংলা, সংস্কৃত প্রভৃতি আটটি ভাষায় স্বপপ্তিত হন এবং শিক্ষাব্রতীরূপে জীবন 
স্বর করেন। হাওড় জেলার বালী উচ্চ ইংরাজী বি্যালয়েও তিনি একদা 
প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং নিজ গ্রামে ও সহরে বিদ্যালয়, 
পাঠাগার প্রভৃতি স্থাপনের দ্বারা সমাজসেবীরূপেও আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি 
প্রথমে হঠযোগ ও পরে প্রাপায়ামে সিদ্ধ হন এবং আজীবন ব্রহ্মচারী থাকেন। 
প্রথম জীবনে ব্রা্গধর্মের প্রতি আকর্ষণবশতঃ নগেন্দরনাথ ব্রাহ্ষধর্ম গ্রহণ করেন 
এবং আচাধ ও গায়করূপে সমাদৃত হলেও মহত্বি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্জে মত 
বিরোধের ফলে তিনি ত্রাঙ্গদমাজ্জ পরিত্যাগ করেন। পরবর্তাঁকালে মুঙ্গেরের 
পাহাড়ের এক নির্জন গুহায় ঘোর তপশ্যার দ্বার] নগেন্দ্রনাথ সিদ্ধিলাভ করেন 
এবং সংসারে বাস করেও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। হিন্দুধর্মের উন্নতিকল্পে তিনি 
“সনাতন ধর্ম প্রচারিণী সভা” প্রতিষ্ঠা করেন এবং “সত্য প্রদীপ* নামে মাসিক 
ধর্ম পত্রিক। প্রকাশ করেন। “প্রতিজ্ঞা-শতক”, “সামুজ্রিক বিদ্যা” "পরুমার্থ 
সঙ্গীতাবলী” প্রভৃতি উপাদেয় গ্রন্থগুলি তারই রচিত। বর্তমানে কলকাতায় 
২বি, রামমোহন রায় রোভে, এই মহাপুরুষের নামান্কিত “শ্রীশ্রীনগেন্্র মঠ” 
প্রতিষ্ঠিত আছে । 

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করার উদ্দেশ্যে 
নগেন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখেন যে, বন্ধ ভক্ত পরিবেষ্টিত অবস্থায় ঠাকুর 
সমাধিমগ্ন। সমাধি ভঙ্গের পর চাকুর সেদিন অপরিচিত নগেন্দ্রনাথকে এমন- 
ভাবে সম্ভাষণ করে বসতে বলেন ষে, উপস্থিত সফলেবই মনে হয়, থেন নগেন্্র- 
নাথ তার বু পরিচিত। ঠাকুরের নঙ্গে সেদিন অধ্যাত্ম জীবনের নানাদিক 
সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথের বু আলোচন! হয় এবং ঠাকুরের অনুরোধে নগেন্দ্রনাথ 
সেদিন তার স্বরচিত কয়েকটি গান গেয়ে ঠাকুরকে শোনান । অ্বগায়ক নগেন্- 
নাথের উচ্চভাবের গান স্তনে, ঠাকুর তন্ময় হয়ে সেদিন নগেক্্নাথকে ল্েছে 
জড়িয়ে ধরেছিলেন । 


৪১ 


পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অস্থুরাগী, ব্রাহ্মঘমাজের বিশিষ্ট নেতা, স্থলেখক 
এবং শিক্ষাত্রতী। জন্মস্থান চব্বিশ পরগণা জেলার চাঙছগড়িপোতা। . গ্রামের 
মাতুলালয়। জীবদ্দশা ১৮৪৭ থেকে ১৯১৯ গ্রীষ্টাৰ। তিনি ব্রাক্ম-নেতা আচাধ 
কেশবচন্দ্র সেনের লহযোগী এবং “সোম প্রকাশ” পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 
কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে, তিনি “সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ গঠন করে 
তার সভাপাত হন। তিনি ইংলগু পর্যটন করে এসে ব্রাহ্মধর্ম গ্রচারকেই ব্রতরূপে 
গ্রহণ করেছিলেন । সত্যনিষ্ঠা, সরল বিশ্বাস এবং একান্তিকতার জন্য তিনি 
সমাজে বিশেষভাবে আদূত হন। তংকালীন বন্থ পত্রিকায় তার রচিত অসংখ্য 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং প্রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙজ্জসমাঁজ” নামক 
উৎকষট গ্রন্থ রচনার দ্বার তিনি বাংল। সাহিত্যের শ্রবৃদ্ধি করেন। 

আচাধ কেশবচন্দ্র সেনের মাধ্যমেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে শিবনাথের 
প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়েছিল। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ আকর্ষণে শিবনাথ প্রায়ই 
তার কাছে ষেতেন এবং তার কথামত পান করে তৃপ্ত হতেন। ব্রাহ্ধপমাজের 
উৎসবাদিতেও ঠাকুরের সহজ, সরল উপদেশ শোনার জন্য শিবনাথ উপস্থিত 
হতেন এবং ঠাকুরকে অত্যান্ত শ্রদ্ধা করতেন। ঠাকুরও শিবনাথকে আধ্যাত্মিক 
জগতের একটি বড় আধারম্বর্ূপ মনে করতেন এবং শিবনাথের সরলতা ও নিষ্ঠার 
জন্য তাকে পরম পেহ করতেন। এমনকি, শিবনাথের মত উচ্চ আধারকে দেখার 
জন্য ঠাকুর মাঝে মাঝে খুব উতলা হতেন এবং তীর সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করে 
আনন্দ পেতেন । একদ। শিবনাথের কাছে ঠাকুর সিংহ দর্শনের ইচ্ছ। প্রকাশ 
করলে, ঠাকুরকে নিয়ে শিবনাথ আলীগুরের চিড়িয়াখানায় সিংহ দেখিয়ে 
এনেছিলেন । সেখানে যাওয়ার পূর্বমূহর্তে শিবনাথ লক্ষ্য করেন যে, ঠাকুর 
“বিশেষ ভাব” ধারণ করে আপন মনে বলছেন--“মা, তোর বাহন দেখতে 
যাবো, মা!” অতঃপর চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করে দ্রেবীর বাহন হিসাবে 
প্রথমেই গিয়ে মিংহ দর্শন করেন। পরে অবশ্ত পশু দর্শন করার জন্ত ঠাকুরকে 
আহ্বান জানালে, ঠাকুর বলেন--”পশুর রাজা দেখলাম, আর কি দেখব!» 

বছদিন ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ের সঙ্গলাভের পর শিবনাথের একটি উক্তি :-- 
“পরমহংসদেব যাহা উপদেশ দেন, মে সকল কথ! কোন-না-কোন পুস্তকে লিখিত 
আছে; সেজন্য তাহার মহত্ব না থাকিতে পারে । তবে মহত্ব কোথায় ? তিনি 
যে-অনুরাগে গঙ্জ। তীরে পতিত হইয়া “মা” "মা বলিয়। কাদিতেন, সে-অগ্গুবাগ্ন 
কাহার আছে 1-..প্ররূত লাধু সাধারণ জীবের বিষয়াত্মুক মনে প্রেমশিক্ষা! দিয়া 
তাহাদের বলাধান করিয়া! থাকেন, পরমহুংসদেবও তদ্রেপ ৮ 
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"আর্য সমাজে”র প্রতিষ্ঠীতা এবং বৈদিক ধর্ম-সংস্কারক মন্ত্যাসী । জীবন্দশা 
১৮২৪ থেকে ১৮৮৩ শ্রীষ্টাৰ। তিনি গুজরাটে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং অল্পবয়সে “সন্ন্যাস” গ্রহণ করে সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন। ধর্ধ- 
ত্যাগীদের পুনরায় হিন্দুধর্ষে ফিরিয়ে আনার জন্ত তিনি “শুদ্ধি” প্রথা প্রবর্তন 
করেন এবং বৈদিক ধর্ষের পুনরায় প্রচারের জন্ত গ্রথমে বোম্বাই শহরে এবং পরে 
লাহোরে আধসমাজ স্থাপন করেন। ৃ 

স্বামী দয়ানন্দের বজদেশ ভ্রমণের সময়, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে খোগাষোগ 
হয়েছিল । একদা উত্তর কলকাতার মিখিতে "নৈনালের ঠাকুরদের প্রমোদ- 
উদ্যানে” দয়ানন্দ এসে কিছুকাল বাস করায়, ঠাকুর শ্রীরামকক্চ তার নাম শুনে 
সেখানে নিজেই একদিন ভক্ত কাথ্েন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে তাকে 
দেখতে যান। কিন্তু সেদিন সেখানে আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের যাওয়ার কথা 
থাকায়, দয়ানন্দ কেশবের আগমনের প্রতীক্ষায় খুব চঞ্চল ছিলেন এবং “কেশব 
সেন, কেশব সেন” করে ঘর'বাহির করছিলেন । সেদিনকার ঘটন। সম্পর্কে ঠাকুর 
বলেছিলেন__-“সি থির. বাগানে দেখতে গিয়েছিলাম ; দেখলাম--একটু শক্তি 
হয়েছে; বুকটা সর্বদা লাল হয়ে রয়েছে । বৈখরী অবস্থা-_দিনরাত চব্বিশ 
ঘণ্টাই শান্ত্রকথা কইছে; ব্যাকরণ লাগিয়ে অনেক কথার মানে সব উপ্টোপাণ্টা 
করতে লাগল; নিজে একটা কিছু করব, একট! “মত্ত” চালাবো- এ অহঙ্কার 
ভেতরে ঝয়েছে।” ঠাকুর তার সম্পর্কে আরে বলেছিলেন-__-“খুর পণ্ডিত ; বাংল! 
ভাষাকে বলত- গোৌরাও্ড ভাষা । দেবতা মানতো।; কেশব মানতে! না-ছা। 
বলতো, ঈশ্বর এত জিনিস করেছেন, আর দেবতা করতে পারেন না! 
নিরাকারবাদী । কাণ্ধেন “রাম” “রাম” কচ্ছিল ; তা বললে, তার চেয়ে “ন্দেশ" 
“সন্দেশ” বলো |” 

পরে সেখানে আচার্য কেশবচন্দ্র সেন উপস্থিত হলে, ঠাকুর তাকে দেখেই 
সমাধিস্থ হন। ঠাকুরের সমাধিস্থ অবস্থা দর্শন করে দয়ানন্দ মুগ্ধ হন এবং তার 
সম্পর্কে উচ্চধারণ। প্রকাশ করেন। কাণ্চেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়- দয়ানন্দকে যখন 
প্রশ্ন করেন যে, তার এইরূপ অবস্থা লাভ হয়েছে কিনা, তাতে দয়ানন্দ ব্বীকার 
,ক্রেন-পমেরি পাণ্ডিত্যাভিমান হায়।” তিনি পরে আক্ষেপ করে আরো 
বলেছিলেন--“আমর1 এত বেদ-বেদাস্ত কেবল পড়ছি; কিন্ত এই মহাপুরুষে 
তার ফল দেখছি । এঁকে দেখে প্রমাণ হলে! ঘে, পণ্ডিতের) কেবল শান্তর মন্থন 
করে ঘেলটা খান--আর একপ মহাপুরুষের1 মাখনটা লমধ্য খান ।” 

বল! আবশ্যক, দুর্ভাগ্যবশতঃ পরবর্তাকালে গোগালি্করে ভ্রমণের সময় 
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জনৈক] ছুষ্ট গ্রকৃতির স্ত্রীলোক, ভক্তির ভাণ দেখিয়ে নিজ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে 
এনে, থাছের সঙ্গে বিষ দিয়ে দয়ানন্দকে হত্যা করে । 
দি 


শ্রীম্ চরণদাস বাবাজী 

প্রখ্যাত বৈষ্ণব সাধু এবং মহাত্মা পুরুষ । পূর্বনাম শ্রীবাজেন ঘোষ এবং 
পূর্বাশ্রম বরানগর। তিনি প্রথমে এক জমিদারী সেবেম্তায় নায়েবের কাজ 
করতেন এবং হিন্দুদের মৃক্তিপূজা মানতেন না? পরবর্তী জীবনে তিনি “সন্ত্যাস* 
গ্রহণ করে পুরীতে বাস করতেন। 

নব্য শিক্ষিত যুবক অবস্থায় প্রথমজীবনে তিনি কয়েকবার ঠাকুর শ্রীরাম- 
রুষ্ণের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তাঁকে দর্শন করেছিলেন । মাধক অবস্থাতে ও 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে তাঁর যাতায়াত ছিল । একদা দক্ষিণেশ্বরে ছাঁদশ 
শিবমন্দিরের পশ্চিমদিকেব ফুলবাঁগানে এক মালীর ছেলেকে বিষাক্ত গোখুরা 
সাপ দংশন করলে, ছেলেটির মৃত্যু হয়। যে সব ভক্ত তখন সেখানে উপস্থিত 
ছিলেন, তাঁরা দক্ষিণেশ্বরে তৎকালে অবস্থিত ঠাকুব শ্রীরাষকৃষ্জের কাছে গিয়ে, 
ছেলেটিকে বাচাবার জন্য বিশেষ গীভাপীডি করতে থাকেন ! ঠিক সেই সময়ে 
সেখানে শ্রীচরণদাঁস বাবাজীর আগমন ঘটায়, ঠাকুব বাঁবাজীকে সঙ্গে নিয়ে মৃত 
ছেলেটির কাছে যান এবং তার মাথাটি নিজের কোলে ভুলে নিয়ে তার কানে 
মাতৃনাম শোনাতে থাকেন; লে সময় বাবাঁজীও ছেলেটিকে প্রদক্ষিণ করে 
হরিনাম করতে থাঁকেন। ঠাকুরের মাতৃনাম এবং বাবাজীর হরিনাম--এই ছুয়ে 
মিলে সেখানে এক অপাধিব পরিবেশের সৃষ্টি হয় এবং সেই ছেলেটি সত্যই 
পুনজাঁবন লাভ করে। বলাবাহুল্য, ঠাকুরের সঙ্গে বাবাজীব একটি গ্রীতির 
সম্পর্ক ছিল । 

প্রসঙ্গঃ উল্লেখ কর। ঘেতে পারে যে, পরবত্তাঁকালে ঠাকুরের অস্তরঙ্গ ভক্ত 
ও কথামত প্রণেত! মাষ্টারমশাই শ্রীমহেন্ত্রনাথ গুপ্ত পুবীতে বেড়াতে গেলে, 
বাবাজীর সঙ্গে তার ৬জগমাথ মন্দিরে সাক্ষাৎ হযেছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
এই সন্তানের পরিচয় জানতে পেরে বাবাঞ্জী তাকে তার পুরীর “জাজপেটা”্র 
মঠে আনন্দের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন । সেখানে ঠাকুরের সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে 
কিছু আন্োচন! হলেও, বাবাজী নিজের পূর্বাশ্রমের লব কথা মাষ্টারমশাইয়ের 
কাছে প্রকাশ না করায়, ঠাকুরের সঙ্গে বাবাজীর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা 
অজ্ঞাত থেকে ঘায়। 
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শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্ স্বামী 

কাশীর প্রলিদ্ধ লন্গ্যাসী এবং মহাঘোগী পুরুষ । দাক্ষিণাত্যের এক ত্রাহ্গণ 
পরিবারে তার জন্স হয়। মাতৃবিয়োগের পর তিনি গৃহত্যাগ করে স্বদীর্ঘকাল 
যোগশিক্ষা করেন এবং জনৈক সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। রামেশ্বর, 
নেপাল, তিব্বত, মানস সরোবর প্রভৃতি পর্যটন করার পর, অবশেষে তিনি 
কাশীতে অবস্থান করেন এবং সেখানেই শ্ষেচ্ছায় যোগবলে দেহরক্ষা করেন। 
জীবদ্দশা আহ্মানিক ১৬০৭ থেকে ১৮৮৭ গ্রীষ্টাব্ব । অর্থাৎ ২৮* বৎসর তিনি 
যোগবলে দেহধারণ করেছিলেন। নান৷ অলৌকিক ক্রিয়ায় তিনি সকলকে 
বিস্মিত করেছিলেন এবং জীবন্ত পুরুষন্ধপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 

এই মহাপুরুষের সঙ্গে, পরমপুরুষ শ্রীরামকুষ্ণের একাধিকবার কাশীতে 
যোগাযোগ হয়েছিল । একদা গুক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
তীর্থাদি ভ্রমণের সময় -কাশীতে গমন করেছিলেন। সেখানে মণিকধিকার 
ঘাটে ঠাকুর শ্রীরামকুষ্জ তৎকালীন মৌনাবলম্বী মহাষোগী ত্রেলঙ্গ গ্বামীকে প্রথম 
দর্শন করতে যান এবং ভ্রৈলঙ্গ স্বামীও তার নিজের নশ্যদানি ঠাকুরের সামনে 
এগিয়ে দিয়ে, ঠাকুরকে অভ্যর্থনা! ও সন্মান জানান। মৌনী যোগীপুরুষের সঙ্গে 
ঈশাবায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশবরীয় প্রসঙ্গ করেন এবং ত্রেলঙ্গ প্বামীও ঈশারায় 
যথাযথ উত্তর দেন। উচ্চমার্গের উভয় ধর্যাত্মার ঈশারায় কথোপকথন, উপস্থিত 
অন্তান্তের বুঝতে অক্ষম হুন। কাশীতে থাকাকালীন ঠাকুর একাধিকবার 
ত্রেলজ ন্বাখীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং সেখানে মথুরানাথের বাড়ীতে 
তাকে নিমন্ত্রণ করে এনে, ঠাকুর স্বহন্তে তাকে পায়সান্ন খাইয়েছিলেন। মতান্তরে 
কাশীর পঞ্চগঙগ। ঘাটে ঠাকুর তাকে পায়সান খাওয়ান। 

ভ্রেলজ স্বামী কাশীর মণিকণ্রিকা- ঘাটের পাশে একটি ঘাট বাধিয়ে দেবার 
সঙ্থল্প করেছেন শুনে, ঠাকুণ তার সঙ্গী ও ভাগ্নে গদয়ের দ্বার! সেখানে কয়েক 
কোরাল মাটি নিক্ষেপ করেছিলেন। তাদের উভয়ের মধ্যে অন্তরের যোগ 
থাকায় উভয়ে উভয়কে ভালবাসতেন। মৌনী শশত্েঙ্গ ত্বামীর মুখে ঠাকুরের 
সম্পর্কে কোন কথা ব্যক্ত না হোলেও, ঠাকুর তাকে “পাঙ্গাৎ বিশ্বেশ্বর” বা “কাশীর 
সচল শিব” বলে নির্দেশ করেছিলেন। প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 
পরবর্তীকালে ঠাকুরের দেহরক্ষার পর ক্বামী বিবেকানন্দও কাশীতে তীর্ঘভ্রমণে 
গিয়ে মৌনাবলম্বী ভ্রৈলঙ্গ শ্বামীকে দর্শন ও প্রণাম করে এসেছিলেন। 
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মহারাজা! শ্তার যতীন্দ্রমোহুন ঠাকুর 

কলকাতার পাখুরিক়্াঘাটার বিখ্যাত জমিদ/র, দানবীর ও বিগ্োৎসাহী 
পুরুষ । জন্মস্থান পাথুরিয়াঘাট। এবং জীবন্দশা ১৮৩১ থেকে ১৯০৮ শ্রীষ্টান্য। 
তিনি পিতৃব্য শ্রীপ্রসন্নকূমার ঠাকুরের সমত্ত সম্পত্তিলাভ করে বিরাট এশখ্বধের 
অধিকারী হন। তিনি পবুটিশ-ইগ্ডিয়ান এযাসোসিয়েশনেশ্র সম্পাদক, বজীয় 
ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং বড়লাটের শাসন পরিষদের সদন্ত ছিলেন। 
জনছিতকর বন প্রতিষ্ঠানে তিনি বনু অর্থ দান করেন এবং এদেশে প্রথম 
থিয়েটারের সূত্রপাত করেন। বিগ্যোৎসাহী হিসাবে বহু পুস্তক সংগ্র করে 
তিনি সেগুলি রক্ষা করেছিলেন । হিহ্দুধর্মে তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে ঘতীন্দ্রমোহনের প্রথম ঘোগাযষোগ হয় দক্ষিণেশ্বরে 
যছুলাল মল্লিকের বাগানে । ঠাকুর সেখানে যতীন্দ্রমৌহনকে “ঈশ্বর চিন্তাই 
মান্গষের কর্তব্য কিনা”__এই প্রশ্ন করায় তীন্দ্রমোহন বলেন--"আমরা সংসারী 
লোক, আমাদের কি আর মুক্তি আছে? রাজা যুধিষ্ঠিরই নরক-দর্শন করে- 
ছিলেন।” এই উত্তর শুনে ঠাকুর অত্যান্ত ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে বলেন-_ “তুমি কি 
লোক গা! যুধিষ্ঠিরের কেবল নরক-দর্শনই মনে করে রেখেছ? যুধিষ্টিরের 
লত্যকথা, ক্ষমা, ধেধ্য, বিবেক, বৈরাগা, ঈশ্বরে ভক্তি-_-এসব কিছু মনে হয় 
না?” ঠাকুরের কাছে 'অপ্রত্যাশিতভাঁবে এন্সপ উক্তি শুনেই সেদিন যতীজমোহন 
“আমার একটু কাজ আছে” ব'লে সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন । কিন্তু 
ঠাকুর তাকে ছাড়ার পাত্র নন; তাই পরে একদিন ভক্ত কাণ্ডেন বিশ্বনাথ 
উপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে পাথুরিয়৷ ঘাটায় তার বাড়ীতেই ঠাকুর শ্বয়ং গিয়ে 
উপস্থিত হয়েছিলেন; কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য যতীন্দ্রমোহনকে 
খবর পাঠালেও, ঘতীন্্রমোহন “গলায় ব্যথ1” বলে ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ এড়িরে 
গিয়েছিলেন। 

দি 


রাজ। স্তার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর 
কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ মহারাজা স্যার যতীন্ত্রমোহন ঠাকুরের 
সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা । জীবন্দশা ১৮৪* থেকে ১৯১৪ থ্রষ্টাব । বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ 
এবং সাহিত্যানুরাগী হিসাবে তিনি “বেঙ্গল এ্যাকাডেমী অফ.মিউজিক্‌” প্রতিষিত 
করেন এবং *মৃক্তাবলী” নামে একখানি নাটিক। প্রণয়ন করেন। তিনি অকাফোর্ড 
বিশ্ববিদ্ভালয় থেকে "ডক্টর অফ.মিউজিক্‌” উপাধি পাঁন এবং হিন্দু সঙ্গীতের 
পুনরায় অত্যু্থানের জন্ত বছ চেষ্টা করেন। 


১০ 


ঠাকুর শ্ররামরুফের লক্ষে পাখুরিয়। খাটার নিজ বাড়ীতে শৌবীজ্রমোহনের 
ঘোগাযোগ হয়েছিল । একদা ঠাকুর সেখানে তার জ্যোষ্টভ্রা্তা মহারাজা স্যার 
বতীজ্রমোহনের খোজে আগমন করায়, শৌরীন্ত্রমোহন তাকে অভ্যর্থনা 
জানান। ঠাকুর শৌরীন্্রমোহনকে বলেন- “তোমাকে রাজা-টাজা বলতে 
পারব না; কেননা সেটা মিথ্যা কথ! ছবে।” মেদিন ঘদিও ষতীন্দ্রমোছন 
“গলায় ব্যথা” বলে ঠাকুরের সজে সাক্ষাৎ এড়িয়ে গিয়েছিলেন, শৌরীজ্মমোহন 
কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচন। করে তার লাগ্জিধ্যে কিছু লময়ের 
জন্য থাকার স্থুখোগ পেয়েছিলেন । 4 


৪ 


বঙ্গবরেণ্য ককধাস পাল 
“হিন্দুপেিয়ট”- পত্রিকার সম্পাদক, বাণী, তেজন্বী এবং রাজনীতিক 
পুরুষ । জনুস্থান কলকাতা এবং জীবদ্দশ1 ১৮৩৮ থেকে ১৮০৪ শ্রীষ্টাব্ধ ৷ “বুটিশ- 
ইত্ডিয়ান এযাসেসিয়েশনের” সহকারী সম্পাদক, কলকাত। কর্পোরেশনের 
সদস্য, বঙীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং বড়লাটের শাসন পরিষদের সদন্য- 
রূপে তিনি অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন । 
একদা! কৃষ্ণাস দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্কে দর্শন করতে গেলে, ঠাকুর 
তার মধ্যে রজোগুণের লক্ষণ দেখতে পান। ঠাকুরের সঙ্গে আলোচনাকালে 
কৃষ্ণদাস তাঁকে বলেন--“বৈরাগ্য-শান্্ এদেশের সর্বনাশ করেছে। সকল বস্তা 
এদেশে অসার ব'লে শিক্ষা! দেওয়া সেকেলে কথা । এরূপশিক্ষার দোষে আজ 
ভারতবর্ষ পরাধীন । যাতে নিজের এবং দেশের ছিতসাধন হয়, এমন উপদেশ 
দেবেন। জগত্তের উপকার কর। ছাড়া মানুষের আর কোন ধর্ম নাই।” তার 
এই উপদেশাত্মক কথ! শুনে ঠাকুর বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং তাঁকে তিরস্কার 
করে বলেন-__-”"তোমার মত রাড়িপুত বুদ্ধির লোক আর দেখা ধায় ন!। 
হ্যা গা» তুমি কে? আর কি উপকার করবে? আর জগৎ কতটুকু গা ঘে, তুমি 
উপকার করবে? বাবু, গঙ্গায় কাকড়ার বাচ্ছ। হয় দেখেছ? অনন্ত ব্রন্ধাণ্ডে তুমি 
একটি কাকড়া্র বাচ্ছ! বিশেষ) জীবের হিত করবে মনে করলে পাপ হয়।” 
বলাবাহুল্য, ঠাকুর শ্রীরামরুষ্টের এই নির্ভীক উক্তিতে, ,তেজন্বী পুরুষ কৃষ্ণদান 
নীরব ছিলেন। 
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দেশসেবক ত্রহ্নবান্ধব উপাধ্যায় 

বিখ্যাত দাংবাদিক, দ্েশত্রতাী, বৈদাস্তিক ও মহামনীষী পুরুষ । তিনি 
স্বামী বিবেকানন্দের সহপাঠী ছিলেন । জন্মস্থান কলকাতা এবং জীবদ্দশা ১৮৬১ 
(থেকে ১৯০৭ শ্ীষ্টাব্ব। পূর্বনাম শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । প্রথম জীবনে তিনি 
আচাধ কেশবচগ্্র সেনের শিত্যত্ব গ্রহণ এবং পর খ্রীধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। 
কয়েকখানি সংবাদপত্রের সম্পাদনার কাজ গ্রহণ করার পর তিনি ইউরোপে গিয়ে 
নানাস্থানে বেদাস্ত বিষয়ে বতুতা করতেন। ইউরোপ থেকে ফিরে আপার পর 
তিনি পুনরায় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন 'এবং দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন । “বজ- 
ভঙ্গ” আন্দোলনের সময় তিনি “সন্ধ্যা” নামক দৈনিক পত্রিক প্রকাশ করেন 
এবং তার মাধ্যমে তৎকালীন অগ্রিযুগে তিনি দেশবাসীকে স্বদেশপ্রেমে উদদ্ 
করেন। 

ছাত্রজীবনে ত্রহ্মবান্ধব ( ভবানীচরণ ) ও কয়েকজন বন্ধু মিলে কলকাতায় 
“ইয়ং মেন্স্‌ নেষ্ট” (যুবকদের নীড় ) নাম দিয়ে একটি ধর্ম ও সদালোচনার 
প্রাতিষ্ঠান গড়েছিলেন। বিদ্যালয়ের ছুটিতে সেই প্রতিষ্ঠানের মাধামে মাঝে 
মাঝে তারা দলবদ্ধ হয়ে দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে যেতেন এবং সদলবলে গঙ্গায় 
সাতার কেটে বা অন্তভাবে আমোদ-প্রমোদদ করে তারা দেখানে ঠাকুঃ 
শ্রাগামকুষ্ণের ঘরের বারান্দায় ফিরে. এসে বসতেন; এই সময় ঠাকুরেব সঙ্গেহ 
ব্যবহাগে ব্রহ্মবাদ্ধব মুগ্ধ হতেন। তৎ্কালে ঠাকুরের সম্যক পরিচয় অবগত না 
হলেও তিনি লক্ষা করতেন ঘে, ঠাকুর তাদের জন্য প্রসাদী ফলনূল, মিষ্টান্ন, লেবুর 
রস প্রভাত নিয়ে অপেক্ষা করছেন । এই সময় ঠাকুরের দেওয়। প্রসাদী জিনিস 
তিনি কয়েকবার স্বয়ং ঠাকুরের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। ঠাকুর তাদের 
“চার্দের হাট” বলতেন এবং ত্রহ্মবান্ধবসহ লকসকে সমানভাবে মহ করতেন। 
এর পরেও ঠাকুরের সে তার কয়েকবার যোগাযোগ হয় কিন্তু পরবতকালে 
কর্মজীবনে ত্রন্ববান্ধব অন্য পথের পথিক হুন ও ঠাকুরের পাঙ্গিধ্য থেকে দূরে 
চলে যাণ। ু | 
যদি৪ কর্মজীবনে ব্রহ্গবান্ধব প্রথম অবস্থায় ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের অসামান্য 
মহিমার তীব্র বরোধিতা করেছিলেন পরবর্তী জীবনে কিন্তু তিনি ঠাকুরকে 
*লোকএক্ষার সেতু" এবং “ভাব সমন্বয়ের সাগর” বলে বন্দনা করেছিলেন। 
এমনকি, ঠাকুরের মহাভাবের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে তিনি একদা ঠাকুরের 
জন্মোৎমব উপলক্ষে লিখেছিলেন--“চলো॥ চলো আজ দক্ষিণেশ্ববে যাই। 
আকাশে পুর্ণচন্ত্র দেখিয়। চক্ষু পরিতৃপ্ত করিয়াছ; চলে। আজ রামকৃফচন্্রকে 
,দেখিয়। ইন্দ্রিয়ের সহিত জীবনমনকে সার্থক করি । বড় ভাগ্য না! হইলে মর্তলোকে 


৪৮ 


এমন অপূর্বরূপ, এমন আবির্ভাব দেখা যায় না। চলো, চলো বাঙালী! আজ 
তোমার জাতীয় জীবনের নবজা গরণের শুভ মূহূর্তক্ষণে এ নর-দ্বেবতাকে দেখিয়া 
ধন্য হইয়া আলি ।” স্বরাজ পত্রিকায় ঠাকুর সম্পন্ন প্রখ্যাত প্রবন্ধে ত্রদ্ষবাদ্ধব 
লেখেন -“ভগবান রামকষ্খও সাধনসিছ্ধ মহাপুরুষ । এক্সপ সাধক ও সিদ্ধ বছ 
কালাবধি পুণ্যভূমি ভারতে দৃষ্ট হয় নাই।...রামরুষ্ণ কে? কে ভাই জানিনা। 
এই পর্যন্ত জানি যে, এই সোনার বাংলায় এমন সোনার ছাদ, গোরাষটাদের পর 
আর উদয় হয় নাই। চাদেও কলঙ্ক আছে, কিন্তু রামকুষ্চন্দ্রে কলঙ্কের রেখা 
টুকুও নাই ।” 
০ 


বিপ্লবী ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 

বিশ্ববিখ্যাত ম্বামী বিবে কানমোঁর অবিবাহিত, সর্বকনিষ্ঠ সহোদর শ্রাতা। 
জনুস্থ'ন কলকাত। এবং জীবন্দশ। ১৮৮* থেকে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্ষ। তিনি ছিলেন 
বিখ্যাত বিপ্রবী, রাজনীতিবিদ, হ্বাধীনত সংগ্রামী, সমাজ বিজ্ঞানী, নৃ-তাত্বিক । 
এবং চিন্তানায়ক। রাজপ্রোহমূলক রচন! প্রবাঁশের জন্ত তিনি তৎকালীন 
ইংরাজ সরকার কর্তৃক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হুন এবং কারামুক্তির পরেই তিশি 
গোপনে আমেরিকায় চলে ঘান। সেখান থেকে বি. এ$ঃ এম. এপাশ ও 
পি. এইচ. ভি. উপাধি লাভ করার পর তিনি জার্নানীতে গিয়ে পুনরায় পি. এইচ. 
ভি, উপাধিলাভ করেন । বিদেশে তিনি “মার্বাদী সমাজতন্ত্রের” অনুগামী 
ও প্রবক্তারূপে স্বীকৃতি লাভ করেন এবং রাশিয়া-ভ্রমণের পর স্বদেশে ফিরে 
এসে “নিল ভারত কংগ্রেষে” যোগদান করেন। আইন-অমান্য আন্দোলনের 
জন্য তাঁকে পুনরায় ছুবার কারাবরণ করতে হয়েছিল। বিপ্লবী বারীন্দ্রনাথ 
ঘোষের সহায়তায় তিনি দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 

নিতান্ত শৈশবকালে ঠাকুর শ্ারামরুষ্ের সংস্পশে ভূপেন্্নাথ এসেছিলেন । 
তিনি ঘখন ঠাকুরকে দর্শন করেন, তখন তার বয়স মাআ ছ-পাত বছর। তবু 
'তীক্ষ মেধাসম্পন্ন ভূপেন্দ্রনাথের নিজের রচনার মধ্যে দেখ যায় যে, শৈশবকালে 
ঠাকুর শ্রীরাম্ষ্ণকে দর্শন ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলি তাঁর বেশ ম্মরণে ছিল। 
শ্রীরামকষ্ণ-ভক্ত রামচগ্্র দত্তের বাড়ীতে ঠাকুরের একাধিকবার শুভাগমনকালে, 
ভূপেন্দ্রনাথ শৈশবে তার মায়ের সে সেখানে যেতেন এবং ঠাকুরের ভাষণ ও 
কীর্তন শ্রবণ করতেন। কাশীপুরেও ভূপেন্্রনাথ তার মায়ের নঙ্গে অসুস্থ 
ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলেন এবং ্ঠার জোষ্টভ্রাতা নরেন্ত্নাথকে (ম্বামী 
বিবেকানন্দ) বাড়ীতে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে ঠাকুর ঘে সব কথা তাঁর মাকে 


প্রীরামকষ্ণ ৪ | ৪৯ 


বলেছিলেন, সেগুলি তিনি শুনেছিলেন, কিন্তু অল্প বয়সের দরুন ঠাকুরের সঙ্গে 
তার কোন আলাপ হয়নি। সেদিন নরেন্দ্রনাথ তাদের সঙ্গে বাড়ী ফেরার 
উদ্দেস্তে কাশীপুর থেকে বাগবাজার অবধি এসে, পুনরায় কাশীপুরে ঠাকুরের 
কাছে ফিরে গিয়েছিলেন। বালক ভূপেন্দ্রনাথ স্বয়ং এই ঘটনার সাক্ষী ছিলেন। 
এর কিছুকাল পরেই ঠাকুরের দেহুরক্ষা হওয়ায়, পরিণত বয়সে ভূপেন্্রনাথ আর 
ঠাকুরের নংস্পর্শে আলার সুযোগ পাননি । 

স্বামী বিবেকানন্দ-বিষয়ক এবং অন্যান্য বু গবেষণ। মূলক গ্রস্থ তিনি রচনা 
করে গ্রেছেন। বেলুড়মঠের কয়েকজন সাধুর সঙ্গে তার হত্ঠত। ছিল এবং তিনি 
একদা কয়েকদিনের জন্য বেলুড়মঠে বানও করেছিলেন। পরবতাঁকালে ঠাকুর 
শ্ীবামকষণ-সম্পর্কে তার একটি রচনার অংশ :--ভরীরামক্ণের শিক্ষার প্রধান 
বৈশিষ্ট্য হল--ধর্মের বিশ্বজনীনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ। তিনি অসাম্প্রদায়িক 
মনোভাব নিয়েই এই বিশ্বাস প্রকাশ করেছিলেন ।-."ঘদি শ্রীরামরুষ্চ গ্রচ'বিত 
অসাম্প্রদায়িক এবং সর্বজনীন মতবাদ জাতীয় জীবনের ক্ষেন্ত্রে গ্রয়োগ কর! 
হত, তা হুলে আমাদের দেশে পরবর্তীকালে যে কলঙ্কময় পান্প্রদায়িক বিদ্বেষ 
স্থষ্টি হয়েছিল, তা সম্ভবতঃ রোধ করা যেত ।” 

১০ 


সাহিত্যিক রাজরুষঃ রায় 

বধমান জেলার মাহাতো-রামচন্দ্রপুর গ্রামের সন্তান। জীবদ্দশ1 ১০৪৯ 
থেকে ১৮৯ খ্রীষ্টাবব। সারাজীবন তিনি পাহিত্যসেবায় নিযুত্ত ছিলেন। নাটক 
রচনা হাড়াও বিভিন্ন কাব্য, প্রহসন, উপন্যাস ও গল্প রচনায় তার মত অবিশ্রান্ত 
লেখক তখন আর কেহই ছিলেন না। “এ্যালবার্ট প্রেসের” ম্যানেজাররূপে এবং 
“বীণাধিয়েটারের” প্রতিষ্ঠাতারূপেও তিনি খ্যাতি অজন করেছিলেন তিনি 
রামায়ণ ও মহাভারতের পছ্যাঙ্ছবাদ করেন এবং ভঙ্গ--অমিত্রাক্ষর ছন্দের 
প্রবর্তন করেন। উার রচিত “তরধীসেনবধ”, “লয়লা-মজন্থ”, “পতিব্রতা”, 
“নাট্সম্তব”, "দ্বাদশগোপাল”, “বামন ভিক্ষা”, “হিরণুয়ী”, “কিরণক্ষী” প্রভৃতি 
গ্রশ্থগুলি উল্লেখযোগ্য । 

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে রাজকৃষ্ণের খুব হ্ৃদ্ত] থাকায়, তিনি শ্বামীজীর 
(তৎকালীন নরেন্দ্রনাথ ) সঙে একদ। শ্তামপুকুরের বাড়ীতে অহুস্থ ঠাকুর 
শ্ররামরুষ্ণকে দর্শন করতে যান। নরেব্দ্রনীথ সেদিন ঠাকুরের কাছে রাজকৃষেের 
ব্যক্তিগত পরিচয় দেন এবং লেখক হিসাবে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনার, বিশেষতঃ 
.শ্রাধাকা* লম্পকাঁয় রচনার উল্লেখ করেন। ঠাকুর তখন তার কাছে 


রাধাকৃফণ-তত্ব জানতে চাইলে, বাঁজকৃষ্ণ সুন্দরভাবে ঠাকুরের কাছে তা বিবৃত 

করেন। রাজকুষ্ের মনে এই বিষয়ে আরো কিছু জিজ্ঞান্ত থাকায়, তিনি ত। 

ঠাকুরের কাছে প্রকাশ করেন এবং ঠাকুরও তাকে প্রেম-রাধা, নিত্য-রাধা, 

বুন্দাবনের কৃষ্ণ, মথুরার কৃষ্ণ £ভতি বিষয়ে উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্বের ঘথাসাধ্য 

ব্যাখ্যা কোরে শোনান । রাধার সম্পর্কে রাজকৃষেের সঙ্গে আলোচন। করে 

এবং পেই বিষয়ে তার জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে, ঠাকুর তার প্রশংসা করেছিলেন । 
স্ 


সাংবাদিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ের বিশেষ অনুরাগী ব্রান্মভক্ত এবং তদানীন্তন প্রখ্যাত 
সাংবাদিক ও লেখক । জন্মস্থান বিহারের মোভিহারী ভেলা; আদি নিবাস__ 
চব্বিশ পরগণা জেলার হালিশহর ৷ জীবদ্দশ। ১৮৬১ থেকে ১৯৪* খ্ীষ্টাব্। 
“ফিনিক্স৬, “ট্রিবিউন”, “লাভার” প্রদীপ*, “প্রভাত” প্রভৃতি পঞ্জিকাগুলির 
সম্পাদক ও সাংবাদিকরূপে তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদেরও তিনি আজীবন সভ্য ছিলেন। তার রচিত গ্রন্থগুলির 
মধ্যে "লীলা, "জীবন ও মৃত্যু”, "অমরসিংহ”, “পর্বতবাপিনী” প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য । কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টার মশাই শ্রীমহেন্ত্রনাথ 'গপ্ত ছিলেন তার 
নিকট আত্মীয় । 

প্রথম জীবনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ অনুরাগবশতঃ নগেন্দ্রনাথ 
মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তার পুত সন্তু উপভোগ করতেন। আচার্য 
কেশবচন্দ্র সেন ও অন্যান্য ভক্তগণসহ ঘেদিন ঠাকুর গ্টীমারে চেপে গঙ্গায় ভ্রমণ 
করেন, সেদিন নগেন্্রনাথও তার সঙ্গী হয়েছিলেন । এই সময় ঠাকুর উচ্চস্তরের 
ঈশ্ববীয় প্রসঙ্গ করেছিলেন. এবং ্টীমারের মধ্যেই সমাধিস্থ হয়েছিলেন। ঠাকুরের 
ঈশ্বরীয় গ্রসঙ্গ এবং সমাধি, নগেন্দ্রনাগের মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করায়, 
তিনি পন্বতখুকালে তার রচনার মধ্যে সেগুলির বিশেষ উল্লেখ করে শ্রদ্ধা 
জানিংয়ছিলেন। 

১৮৮৬ শ্রীষ্টান্ধের ১৪ই আগষ্ট ঠাকুরের দেহরক্ষার দিনের একটি অপু 
রচনায় নগেক্দ্রনাথ লিখেছেন :-“কলকাতায় এসেছিলাম শবল্পকালের জন্ত ৷ এক 
অপরাহে শুনলাম, পরমহংস রামকৃষ মহাসমাধি লাত কবেহেন। তৎক্ষণাং 
গাঁড়ী করে কাশপুর বাঁগাঁন বাটার উদ্দেস্টে খবাত্রা করলাম। কলতাতার 
উত্তরাংশে কাশীপুরের বাগান বাটাতেই পরমহংসদেব তার মর্ত্যজীঝনের শেষ 
দিনগুলি ঝাটিয়েছিলেন। গিয়ে দেখলাম, বাড়ীর গাড়ীবারান্দার সামণে 
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ধবধবে সাদা এক শধ্যায় তিনি শায়িত এবং বিবেকানন্দ ও অন্তান্ত ততবৃদ্দ 
অশ্রুরুদ্ধ চোথে খাটটিকে ঘিরে মাটিতে বসে আছেন। পরমহুংসদেব ডানপাশে 
ফিরে শুয়ে, তার দারাদেহে নির্বাণের ঘনন্ত-নীরবতা ও শাস্তি। শাস্তি 
চারিদিকে শাস্তি মৌনবৃক্ষে, বিদায়ী অপরাহ্ে, উপরের নীল আকাশে এবং 
তার উপরে নীরবে সঞ্চরমান খণ্ড মেঘে। মহামরণের সামনে সম্্রমে 
শ্রদ্ধায় স্তব্ধ হয়ে ঘখন আমর! বসে রয়েছি, ঠিক তখনি কয়েকটি বড় বড় বৃষ্টির 
ফোটা ঝরে পড়ল। ঠিক ধেন পুষ্প বৃষ্টি; আর্ধ সাহিত্যে যে-কথা আমরা 
পড়েছি, দেবগণ পুষ্প বৃষ্টি করেন_-যখন তাদের আকাজ্কিত কেউ পৃথিবী ত্যাগ 
করে অমরলোকের উদ্দেশে যাত্রা করেন--এই বারিবিন্দু সেই ব্গলিত 
পুষ্পপর্ণ। রামরুষ্জ পরমহংসকে জীবিতকালে দর্শন কর! জীবনের পরম 
সৌভাগ্য; একই সৌভাগ্য মৃত্যুর অঙ্কে তার শান্ত মুখচ্ছবির দর্শনলাভ |” 
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সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 
ঠাকুর শ্ররামকৃষ্ণের অনুরাগী প্রখ্যাত সাংবাদিক । জীবদ্দশ] ১৮৬৬ থেকে 
১৯২৩ খ্ীষ্টাব্ষ | জন্মস্থান ভাগলপুর এবং টপতৃক বাসস্থান চব্বিশ পরগণা জেলার 
হালিশহর । বি. এ. পরীক্ষায় উভী্ণ হওয়ার পর প্রথমে তিনি সরকারী অফিসে 
চাকরী গ্রহণ করেন এবং পরে কিছুদিন অধ্যাপনাও করেন। সবশেষে তিনি 
ংবাদপত্রের সঙ যুক্ত হয়ে “বহ্থমতী”, "বঙ্গবাসীন, “হিতবাদী”, “নায়ক”, 
“সাহিত্য”, “বঙ্গালয়” প্রভৃতি পত্রিকাগুলির সম্পাদনায় ব্রতী হন। “রূপলহরী”, 
"্উমা” প্রভৃতি উপন্যাস, “সিপাহী ঘুদ্ধের ইতিহাস”, “চৈতন্ত-চরিতাম্বৃত”, 
“আইন-ই-আকবরা (বঙ্গানুবাদ )” প্রভৃতি নানা ধরণের গ্রস্থ তিনি প্রকাশ 
করেন। তিনি বহু জনহিতকর সভাসমিতির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন এবং একজন 
বিচক্ষণ রাজনীতাবদ্রূপে৪ পরিচিত ছিলেন। 
তিনি প্রথম জীবনে মাত্র ছুবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্গিধ্যে এসেছিলেন 
এবং শেষজীবন অবধি সেই পবিত্র স্থৃতি বন করে তিনি ধন্ত হয়েছিলেন। হ্বামী 
বিবেকানন্দের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা থাকায়, তিনি ম্বামীজীর প্রতিও অনুরক্ক 
ছিলেন । তার বিভিন্ন রচনায় ঠাকুর ও স্বামীজীর কথ! তিনি ব্যক্ত করে 
গেছেন। 
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জমিদার মধুরানাথ বিশ্বাস 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাধধ গৃহীভক্ত এবং রাখী রানমণির 
জামাতা । রাণীর তৃতীয়া কন্যা শ্রীষতী করুণাময়ীকে তিনি প্রথম বিবাহ 
করেছিলেন কিন্তু করুণাময়ীর মৃত্যু হলে, রাণীর কনিষ্ঠা কন্তা শ্রীমতী জগদম্বার 
সঙ্গে তার পুনরায় বিবাহ হয়। ইংরাজী বিষ্তায় অভিজ্ঞ মথুরানাথ উচ্চ প্রকৃতি- 
সম্পন্ন, বুদ্ধিমান, ধীর প্রতিজ্ঞ এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। 

মথুবানাথই সর্বপ্রথম ঠাকুর শ্রারামকৃষের মধ্যে নানা অপূর্ব গুণের পরিচয়, 
পেয়ে, তাকে দক্ষিণেশ্বরে ম-ভবতারিণীর পূজকের পদে বরণ করেছিলেন । 
ঠাকুরের দ্িব্যোন্মাদের ময় দক্ষিণেশ্বর-এষ্টেটের কর্মচারীদের নানা অভিযোগ 
থেকে তিনি ঘেমন ঠাকুরকে মুক্ত করেছিলেন, তেমন আবার বিভিন্নভাবে 
পরীক্ষার জন্য মথুরানাথ তাঁকে পতিতাতুদর মধ্যে ছেড়ে দিয়ে তার চারিত্রিক 
পবিত্রতা সম্পর্কেও স্বয়ং নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন। এমনকি, ঠাকুরের নামে. 
পঞ্চাশ হাজার টাক? গুররুস্তুক্তি ন্ববূপ মথুরানাথ লিখে দিতে চাইলে, ঠাকুর সে 
কাজ থেকে তাকে নিবৃত্তি করেছিলেন এবং এই কাম-কাঞ্চন ত্যাগী সত্যকারের, 
মন্সয্ারূপী দেবতার ওপর মথুরানাথের শ্রদ্ধা শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল । 

ঠাকুরের সাধনকালে ভৈরবী ত্রান্ষণী শ্রীমতী যোগেশ্বরী দেবী, ঠাকুরের 
আচরণ ও ঠদহিক লক্ষণ দেখে, তাঁকে প্রথম “অবতার” বলে ঘোষণা করায়, 
মথুবানাথ এই বিষয়ে শান্তজ্ঞ পণ্ডিতদের অভিমত জানবার জন্য এক বিশেষ 
সভার আয়োজন করেছিলেন। এঁ সভায় ভাগবতাদি-শাস্ত্র অবলম্বনে এবং' 
যুক্তি-তর্ক সহ্থায়ে ভৈরবী ত্রান্মণী ঠাকুরকে লমন্ত পণ্তিতগণের নমক্ষে "অবভার”- 
রূপে প্রমাণ করায়, মথুবানাথও এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ চন। প্রকৃতপক্ষে, 
যুক্তিবাদী মথুরানাথ প্রতিটি বিষয়ে ঠাকুরকে পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে 
নিতেন; তাই “কাম-ত্যাগী” পরীক্ষায় পতিতাদের মধ্যে ঠাকুরকে ছেড়ে 
দেওয়া, “কাঞ্চন-ত্যাগী” পরীক্ষায় ঠাকুরকে পঞ্চাশ হাজার টাক দেওয়ান" 
প্রস্তাব এবং “অবতারগ্রূপে পরীক্ষার জন্ত শান্তরজ্জ পণ্ডিতদের দ্বার ধর্মনভার 
আয়োজন প্রভৃতি বিভিন্ন পরীক্ষামূলক কাজের মাধ্যমে মথুরানাথ ঠাকুরকে 
ঘাচাই করে, তবেই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। 

একদ' দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দ্রেহে মথুরানাথ একসঙ্গে শিব ও 
কালী মৃ্তিকে দর্শন করে ভার চরণে পতিত হন এবং তার কাছে আত্মনিবেদন 
করেন। সেদিন থেকেই তিনি ঠাকুরকে তার জীবন-সর্বন্বক্ূপে গ্রহণ করেছিলেন 
এবং সকল বিষয়েই তার ওপর নির্ভর করতেন। ঠাকুরের সঙ্গে মথুরানাথের 
এমন এক আস্তরিক সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছিল যে, ঠাকুরও তার নিজের নব কথা-_. 
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এমনকি সাধনার গোপন কথাও মথুরানাথের কাছে প্রকাশ না করে থাকতে 
পারতেন না। ঠাকুরের কৃপায় মথুরানাথের একদা ভাব-সমাধিও ঘটেছিল । 
ঠাকুরের বিভিন্ন দময়ে, বিভিন্ন অলৌকিক বিভূতির প্রকাশ দর্শন করে 
মথুরানাথের স্ডির বিশ্বাস হয়েছিল যে, তাঁর ইঠষ্টদেবী মা-জগদন্বা "শ্রীরামকৃষ্ণ 
বিগ্রহ” ধারণ করে তার সেব। গ্রহণ করছেন এবং তাকে সর্ববিষয়ে রক্ষা করছেন। 
তাই ঠাকুবের আদেশকে তিনি দৈবাদেশরূপে গ্রহণ করতেন এবং নিজের 
জাগতিক অত্যুদয়ের মুলে ঠাকুরের রুপাকে হ্বীকার করতেন। একদা 
জমিদারী সংক্রান্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামায় নরহ-ভ্যা-জড়িত অপরাধে, আদালতে দণ্ডিত 
হবার ভয়ে তিনি ঠাকুরের কাছে সব দোষ ম্বীকার করে তীর শরণাপন্ন 
হয়েছিলেন এবং ঠাকুরের কৃপায় সে যাত্রা রক্ষাও পেয়েছিলেন। ঠাকুরের 
প্রতি মথুরানাথের এমন বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল যে, নিজের বা স্ত্রীর অস্থধের 
লময় ঠাকুরের কপার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে নিরাময় হতেন। 

মথুরানাথ দীর্ঘ ১৪ বৎসর একাদিক্রমে নানাভাবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে 
গুরুজ্ঞানে সেবা! করেন এবং তাঁর পবিজ্র সঙ্গলাভ করে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
অধিকাংশ সাধনার সাক্ষী হন। বিভিন্ন সময়ে ঠাকুরের বিভিন্ন অলৌকিক প্রকাঁশ 
তিনি দর্শন করেছিলেন এবং তাঁর আজ্মরিক সাহায্যের ফলেই দক্ষিণেশ্বরে সব 
কম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা ঠাকুরের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল । ঠাকুরের লমগ্র ভরণ 
পোষণের ভার মখুরানাথ গ্রহণ করায়, ঠাকুর তাকে “প্রধান রসদদার' হিসাবে 
গণ্য করতেন। মাঝে মাঝে ঠাকুরকে তিনি তার কলকাতার জানৰাজারের 
বাড়ীতে এনেও রাখতেন এবং সন্ত্রীক তাকে পবাবা” বলে লন্বোধন করতেন । 
এমনকি, নিজেদের স্বামী-স্ত্রীর শয্যায় “বাবাসকে নিয়ে শুতেও তার দ্বিধ! ছিল 
'না। রাণীরালমধির সেজ জামাতা হিসাবে মথুরানাথকে ঠাকুয় 'সেজবাবু, বলে 
লশ্বোধন করতেন এবং “সেজবাবু'র ওপর তাঁর সবরকম জোর চল্ত। ঠাকুরকে 
নিয়ে একদা নান! তীর্থ ভ্রমণের সময় ঠাকুরের নির্দেশে মথুরানাথ তীর্ঘস্থানে 
ধরিভ্রদের অন্ধ ও বস্ত্র দান করেছিলেন এবং নিজের জমিদারী মহলে ভ্রমণের সময় 
তিনি ঠাকুরকে হাতীর পিঠে চড়িয়ে নিজে পান্ধীতে আরোহণ করেছিলেন। 
বস্ততঃ মথুরাণাথ ফেভাবে ঠাকুরের সেবা ও পর্ধপ্রকার আদেশ পালন এবং 
তৎপহ প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন, ঠাকুরের আর কোন গৃহীভক্তের পক্ষে তা 
সম্ভব হয়নি । 'বৈষয়িক-জমিদার” মথুরানাথ সত্যই “ভক্তির জমিদার'ও ছিলেন । 

১৮৭১ শ্রীষটান্দের ১৬ই জুলাই ঠাকুর শ্রীরবামরুষ্ের লাধক-জীবনের একান্ত 
সহায়ক এ এবং প্রধান রসদদার শ্ীমধুরানাথ কলকাতায় ঠাকুয়ের জীবদ্দশাতেই, 
'জেহত্যাগ করেন। ্ 
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ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত এবং প্রখ্যাত চিকিৎসক । জীবদশা 
১৮৩৩ থেকে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ। কলকাত। মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম. ডি. 
পরীক্ষা পাশ করার পর, তিনি বছুবাজার নিবাসী স্বপ্রনিদ্ধ হোমিওপ্যা্ 
চিকিৎসক ডাঃ রাজেন্দ্লাল দত্তের অধীনে হোমিওপ্যাথী শিক্ষা করেন। পরে 
এযালোপ্যাথীর বদলে হোমিওপ্যা্থী চিকিৎসা শুরু করে তিনি যশন্বী হন এবং 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ও জ্যোতিষে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তিনি “ক্যালকাটা 
জার্নাল অব মেডিসিন” নামক পত্রিক। প্রকাশ করেন এবং বিজ্ঞানের উৎকর্ষ 
সাধনের জন্য একটি উচ্চমানের শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা নরেন। তিনি কলকাতা 
“সেরিফ” এবং বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভার নসদশ্যও হয়েছিলেন। ঠাকুব 
শ্রীবামরুষ্ণের অন্যতম গৃহীভক্ত মশোমোহন মিত্র ছিলেন ডাক্তার সরকারের 
মামাতো ভায়ের পুত্র । 

বিজ্ঞান জগতের ডাক্তার সরকারের সঙ্গে, মহাভাব-ক্গতের ঠাকুব 
শ্রীবামুষ্ণের মিলন-_রামকুষ্ণ-লীলার এক উল্লেখযোগা ঘটনা । ঠাকুরের 
সংস্পর্শে এসে, বিরুদ্ধ ভাঁবাপন্ন মহেত্দ্রলাল পরবর্তাঁ জীবনে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরীয়- 
ভাবে মগ্র হয়েছিলেন। ঠাকুরের গলায় “ক্যান্সার”রোগ চিকিৎসা উপলক্ষে 
ডাকার সরকারের সঙ্গে ঠাকুরের প্রত)ক্ষ যোগাযোগ হয়। প্রখ্যাত কবিরাজ 
গঙ্গাপ্রপাদ সেন এবং কয়েকজন বাঙালী ও হইংরাজ এযালোপ্যাথী-_ 
চিকিৎসকগণের চিকিৎসায় ঠাকুরের রোগের কোন উপশম ন। হওয়ায়, ভক্তগণের 
অন্থরোধে ডাক্তার সরকার হোমিওপ্যাথীমতে ঠাকুরের চিকিংস৷ শুরু করেশ। 
এই চিকিৎদা! উপলক্ষেই ভাক্তার সরকার দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
ঠাকুরের কাছে অবস্থান করতেন এবং ঈশ্বরীয় আলোচনায় যোগ দিয়ে তার 
পৃত সঙ্গ উপভোগ করতেন। ঠাকুরের উদার আধ্যাত্মিকতায় ও অমূল্য 
উপদেশে তিনি এত মুগ্ধ হতেন যে, ঠাকুরকে ও তার ভক্তদের তিনি নিজের 
'আত্বীয়ের মত জ্ঞান করতেন । ঠাকুরের চিকিৎসার খরচ তার ভক্তের বহন 
করে-_-এই কথ। শোনার পর থেফেই তিনি বিন পারিশ্রমিকে ঠাকুরের চিকি ৎসা 
করতেন। বল! আবশ্থক, ঠাকুরের পরমভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের উদ্ভোগে 
বছ পূর্বে ডাক্তার সরকার একদা দক্ষিণেশ্বরে অন্য সময়ে ঠাকুরের চিকিৎসা 
করেছিলেন এবং ভাক্তার সরকারের শাখারীটোলার বাড়ীতে কোন এক সময়ে 
ঠাকুরের শুভাগমনও হয়েছিল । 

হ্যামপুকুরে ও কাশীপুরে চিকিৎসার সময় বহুদিন ভাক্তার সরকার, সমাধিস্থ 
'অবস্থায় ঠাকুরের স্পন্দনহীনদেহ এবং তার লক্ষণাদি পরীক্ষা করে বিদ্রিত হন। 
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ঠাকুরের মানসিক ও দৈহিক অপূর্ব অবস্থা--ভাক্তার সরকারের বিদ্যা, বুদ্ধি বা 
চিকিৎসা শাস্ত্রের অগম্য থাকায়, তার সম্পর্কে ভাক্তার সরকারের একটি 
স্বাভাবিক কৌতৃহল ছিল এবং এই কৌতুহলই ক্রমশঃ তাঁকে ঠাকুরের প্রতি 
বিশেষ অন্রাগী করে তুলেছিল। বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে বছবার ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে 
তর্কে পরাতৃত হয়ে, ডাক্তার দরকার বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া সত্বেও অবশেষে ঠাকুরের 
চরণ ধূলি গ্রহণ করেছিলেন । ঠাকুরের মুখে গান শুনে তিনি ভাবাবিষ্ট হতেন 
এবং তাঁর সঙ্গলাভের জন্য সর্বদা উদ্গ্রীব হয়ে থাকতেন। বাইরের বন্ধ 
কর্তব্যকর্ম ভূলে তিনি ঠাকুরের কাছে তন্ময় হয়ে বমে থাকতেন এবং কিছুদিন; 
ঠাকুরকে দেখতে না পেলে, তীর প্রাণের ভেতর ছটফট করত। ঠাকুরও 
ভাক্তার সরকারকে খুব শ্রদ্ধ! করতেন এবং তাঁকে কাছে পেলে খুব আনন্দ 
পেতেন । ঠাকুর তাকে “গম্ভীরাত্ম|” বলে নির্দেশ করেছিলেন এবং তাবস্থ 
অবস্থায় ডাক্তার সরকারের কোলে নিজের চর ণস্থাপন করে ঠাকুর তাকে রুপা 
করেছিলেন । পরে তাকে ঠাকুর বলেছিলেন- “তুমি খুব শুদ্ধ! তা না হলে 
পা রাখতে পারিন1।” প্রসঙ্গতঃ বল! আবশ্ঠক, ডাক্তার সরকরের পুত্র অমৃত 
সরকারও ঠাকুরের কুপালাভ করে ছিলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ, গিরীশচন্দ্র 
ঘোষ, মহ্ত্দ্রনাথ গুপ্ত গ্রভৃতি ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্তদের সঙ্গেও ডাক্তার সরকারের 
মধুর সম্পর্ক ছিল। দুঃখের বিষয়,_ সাধ্যমত চেষ্টা করেও তিনি ঠাকুরের 
রোগ নিরাময় করতে অক্ষম হয়েছিলেন । 
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নাট্যাচার্য গিরীশ চন্দ্র ঘোষ 

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভতক্তগণের মধ্য প্রধান লীল! সহায়ক । তিনি 
একাধারে প্রখ্যাত অভিনেতা, নাট্যকার ও কবি ছিলেন। ১৮৪৪ খ্বীষ্টাব্দের 
২০শে ফেব্রুয়ারী, উত্তর কলকাতার. বাগবাজারে ১৩নং বোসপাড়া লেনে তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন। অল্লবয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায়, মান্র ১৫ বছর বয়সে ছাত্রা- 
বস্থাতেই ভার বিবাহ দেওয়া হয়। গ্রবেশিক1 পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে 
গিরীশচন্ত্র লেখাপড়া ত্যাগ করেন এবং বাঁড়ীতেই সাছিত্যচর্চা ও ইংরাজী 
বিভ্যাশেখ। শুরু করেন। ক্রমে কুদজীদের সংস্পর্শে তিনি মগ্যপায়ী ও উচ্ছৃঙ্খল 
হয়ে ওঠায়, তার শ্বশ্তরের চেষ্টায় প্রথমে তিনি এক মওদাগরী অফিসে এবং পরে 
অন্যান্ত অফিসে চাকরী করেন। এই সমগ্র প্রথমে সথের এবং পরে পেশাদারী 
থিযেটারে তিনি অভিনেতারপে ঘোগ দেন ও নাটক, সঙ্গীত প্রস্তুতি রচনাক্স 
যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেন। প্রথম জ্বীবনে গিরীশচজ্জ সম্পূর্ণ নাস্তিক হলেও, ব্যক্তি 
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গত জীবনে কয়েকটি আঘাত পাওয়ার পর, তীর মন বিক্ষিগু হয়। ছুটি ভ্রাতা, 
দুটি ভগ্মী, একটি পুত্র এবং অবশেষে স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায়, তিনি ঘন্ত্রণ। লাঘরের 
জন্য বেশীমাত্রায় মন্তপাঁন ও কাবাচর্চায় ডুবে থাকতেন। এরপর তিনি পুনরায় 
বিবাহ করেন এবং পুর্ণোস্ধমে থিয়েটারের কাজে যোগ দেন। এই সময় 
বজদেশে গিরীশচন্ত্র একাধারে প্রসিদ্ধ কবি, নাট্যকার ও প্রতিভাশালী 
অভিনেতার্রপে স্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও, তখনো! মছ্যপাক়ী গিরীশচজ্জের ব্যক্তিগত 
চরিত্রে কোন পরিবর্তন আসেনি । কিন্তু তারপরেই ঠাকুর শ্রীবামকৃষ্ণের প্রতাক্ষ 
সংস্পর্শে এসে ও তার কৃপালাভ করে, গিরীশচন্দ্রের জীবনে এমন আমুল 
পরিবর্তন হয় যে, তিনি আধ্যাত্মিকতার উচ্চন্তরে উপনীত হুন। তীর রচিত 
“ঠচতন্তলীলা”, "প্রভাস-যজ্ঞ”, “বুদ্ধদেব-চরিত”, *প্রফুল্তু”,। “বলিদান*, 
“সিরাজদ্দৌলা”, “জনা”, “তপোর্বল” প্রভৃতি বু রচন! বাংলা সাহিত্যজগতে 
তাকে অমর করে রেখেছে । 

গিরীশচন্দ্র বাঁগবাজারের বোসপাড়ায় শ্রীরামরুষ্খ-ভক্ত দীননাথ বস্থ্র 
বাঁডীতে কৌতৃহলবশে প্রথম ঠাকুর শ্রীরামরুঞ্চকে দর্শন করেন। এরপর তিনি 
ভক্ত বলরাম বস্ত্র বাড়ীতে এবং নিজের থিয়েটার ঘরেও ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণকে 
ছু'-একবার দর্শন করলেও, তীর সম্পর্কে মনে কোন বিশেষ ছাপ পড়েনি । 
এমনকি, গিরীশচন্দ্রের বিখাত “ঠৈততন্ত-লীল” নাটক দেখতে এসে ভক্তগণনহ 
অযাচিতভাবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তার সজে আলাপ করতে গিয়ে বিফল হুন' 
পরে একদিন ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে সমাধিস্থ অবস্থায় ঠাকুরকে তিনি 
দর্শন করেন এবং স্ষেচ্ছায় তার পদধূলি গ্রহণ করেন । এর পরেই ঠাকুরের ভক্ত, 
কবি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের পরামর্শে গিরীশচন্দ্র দ্বয়ং একদিন দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের কাছে যান এবং তার পৃত লঙ্গ লাভ করে মনে মনে তাকে গুরুরূপে 
বরণ করেন। এই ঘটনার পর থেকেই তার চরিত্রের মোড় ঘুরে যায় এবং তার 
জীবনের সবকিছু ঠাকুরকে “বকলমা” ( সম্পূর্ণ ভার ) দিয়ে তিনি ক্রমশঃ দেব- 
চরিত্রে রূপাজ্তরিত হুন। 

ঠাকুরকে নিয়ে গিরীশচন্দ্রের জীবনে এমন সব অলৌকিক, অপূর্ব ঘটনা 
ঘটেছে, . ধা ঠাকুরের আর কোন গৃহীসন্তানের জীবনে ঘটেনি। ভাই 
গিরীশচন্দ্রকে বাদ দিয়ে ভগবান শ্ীরামরুষ্ণের লীল। এবং ভগবান শ্রীরা মকষ্কে 
বাদ দিয়ে ভক্ত গিরীশচন্দ্রের জীবন অসম্পূর্ণ থাকে । ভক্তদের মধ্যে অদ্ভুত 
চরিত্রের গিরীশচন্দ্র ঠাকুরকে কথনে। গালিগালাজ করেছেন, আবার পৃজার 
বেদীতে বসিয়ে “অবতার*ক্ষপে অন্তরের শ্রন্ধাও নিবেদন করেছেন। ঠাকুরও 
তাকে এত দ্ধ করতেন যে, তার সব অপক্ধাধ ক্ষমণ করে, তারই জন্য তাগন 
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সন্ন্যাসীদের মত গেরুয়া বস্ত্র নির্দিষ্ট কবেছিলেন। ঠাকুরের সজলাভের পর 
গিরীশচন্দ্র থিয়েটার ত্যাগ করার ইচ্ছ! প্রকাশ করায়, ঠাকুর তাকে নিবুদ্ত 
করেন, উপরস্থ তার প্রতিভা লঙ্গ্য করে, লোকশিক্ষার জন্ত থিয়েটারে জড়িয়ে 
থাকতে ঠাকুর তাকে নির্দেশ করেছিলেন । থিয়েটারে উত্সাহ দেওয়ার জন্য 
যাঝে মাঝে ঠাকুর স্বয়ং তার থিয়েটারও দেখতে ষেতেন। 

গিরীশচন্ত্র, ঠাকুরকে এত ভক্কি করতেন যে, ঠাকুর বলতেন, তার ওপর 
গিরীশের “পাঁচ সিকে পাচ আনা” বিশ্বাস । ঠাকুর যখন কঠরোগে আক্রান্ত, 
তখন তার গল] থেকে পু'জ-রক্ত ঝরতে থাকায় গিরীশচন্দ্র বলতেন-_-“এবারে 
এই সব খেয়ে ক্সীট-পি'পড়ে অবধি উদ্ধার হয়ে যাবে, তাই শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে 
এই রোগ।” সারাজীবন অনেক রকম গহিত কাজ করার পরেও ঠাকুরের 
অযাচিত করুণ! ও পরম আশ্রয় লাভ করে তিনি একদ। ঠাকুরকে বলেছিলেন 
_"তুমি আসবে, আগে জানলে আরো বেশী পাপ করতাম্”--এমনি ছিল 
তার ঠাকুর সম্পর্কে ধারণা । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর। যায়, ঠাকুরের গলবোগের 
বিশেষ কারণ সম্পর্কে একদ| ঠাকুর শ্রীশ্রমাকে বলেছিলেন--“গিরীশের পাপ 
নিয়ে এই ব্যাধি ।” কাশীপুরে ঠাকুরের “কল্পতরু” হওয়ার দিনেও গিরীশচন্তর 
তার বিশে ক্ৃ্‌পালাভ করেছিলেন এবং সর্বসমক্ষে আস্তরিকভাবে ঠাকুরকে 
বন্দনা করেছিলেন। একবার অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় গিরীশচন্দ্র, ঠাকুরকে তার 
“পুত্র” হওয়ার জন্য জেদ ধরায়, ঠাকুর তাতে আপতি জানান এবং তিনিও 
ঠাকুরকে জুদ্ধ ও মত্ত অবস্থায় অপমান করে বাড়ী ফিরে যান। কিন্তু তা সত্বেও 
প্রেমের ঠাকুর শ্রীরামরুষ স্বেচ্ছায় তার কাছে গিয়ে তাকে ক্ষমা করলে, 
গিরীশচন্দ্র ঠাকুরের আচরণে অভিভূত হয়ে পড়েন এবং অত্যন্ত অনুতপ্ত হৃদয়ে 
ঠাকুরের কাছে আত্ম লমর্পণ করেন 1 

ঠাকুরের দেহরক্ষার পর, গিরীশচজ্ের সত্যই একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করায় 
ভার আচরণ দেখে গিরীশচন্দ্রের দৃঢ় ধারণা হয় যে, ঠাকুরকে পুন্জবূপে পাওয়ার 
গ্রাণভরা কামনায়, ঠাকুরই তার ঘরে এসেছেন এবং সেই দৃঢ় বিশ্বাসে তিনি 
পুক্সটিকে প্ীরামকষ জ্ঞানে” আদর ও সেবা] করতেন। পুত্রটির আচরণও 
একটু অদ্ভুত ছিল। তিন-চার খছর বয়স অবধি সে কারো জে কথ] বলেনি, 
“বোবা” অবস্থায় সে হাবভাবে সব জানাতে । একদা ববানগরের এক বাড়ীতে 
যখন শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী অবস্থান করতেন, তখন গিরীশচন্দ্র একদিন সেই 
ছেলেটিকে নিয়ে সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেই সময় ছেলেটি 
শ্রীশখীমাকে দেখে তার কাছে যাওয়ার জন্ত অস্থিরতা প্রকাশ করায়, ছেলেটিকে 
ভীত্রীমায়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এটুকু ছেলে শ্রীস্রীমায়ের চরণতলে 
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পড়ে নিজেই তকে প্রণাম করে। এরপর সে গিরীশচন্ত্রকে ও টেনে শীশ্রীমায়ের 
কাছে জোর করে নিয়ে এলে, গিরীশচন্দ্র মায়ের চরণের তলায় সাষ্টা্ছে 
পড়ে কাদতে থাকেন। কিন্তু এই ঘটনার কিছুদিন পরেই সেই ছেলেটির 
অকালে মৃত্যু হয়। এখানে উল্লেখ কর আবশ্তক যে ইত্তিপূর্বে লিভারের অসুখে 
ভুগে গিরীশচন্দ্রের এই ছেলেটি একবার মৃতপ্রায় হলে তাকে প্রাথহীন অবস্থায় 
কাপড় মুড়ি দিয়ে শুইয়ে রাখা হয় এবং গিরীশচন্দ্র নিতান্ত ৫খাঁকার্ত অবস্থায় 
কাদতে থাকেন। ঠিক এই সময় শ্বামী বিবেকানন্দ গিবীশচন্দ্রের বাড়ীতে 
প্রবেশ করেন এবং তার এই ছুঃখে খুব ব্যথিত হুন! পরে স্বামীজী শায়িত 
শিশুর ঘরে প্রবেশ করে সমস্ত দরজ|-জানাল। বন্ধ করে কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান 
করার পর যখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন, তখন শিশুটিব পুনরায় প্রাণ ফিরে 
আমে এবং এরপর আরো এক্ষ বছর সেবেচে থাকে । এক বছর বাদে ঘখন 
শিশুটি পুনবায় গুরুতররূপে অন্থস্থ হয়, তখন ক্বামীঞ্জীর অনুপস্থিতিতে গিরীশ- 
চন্দ্র শরৎ মহারাজ (শ্বাধী সারদানন্দ) এবং নিরঞ্জন মহারাজকে । শ্বামী 
নিরঞ্নানন্দ ) শিশুটির গ্রাণে শক্কি সঞ্চারের জন্য বিশেষভাবে অন্থরোধ করেন। 
কিন্ত শ্বামীজীর পক্ষে যা সম্ভব ছিল, তাদের পক্ষে তা সম্ভব নয় বলে তার। 
অক্ষমতা প্রকাশ করলে, গিরীশচন্ত খুব মর্মাহত হন এবং সেবারই ছেল্টের 
স্বৃতুযু হয়। 

“শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞানে* লালিত এই ছেলেটির অকাল মৃত্যুতে শেষজীব্‌নে 
গিরীশচন্দ্র প্রচণ্ড আঘাত পান। এই সময় গভীর শোক ভূলে থাকাব জঞ্ট্য, 
অভিনয়াদি ত্যাগ করে তিনি ভগবৎ প্রসঙ্গ নিয়ে দিন কাটাতে থাকেন । তার 
ষানসিক অবসাদ দূর করার জন্য তাকে কামারপুকুর, জয়রামব1টা এবং অবশেষে 
কাশীতে নিয়ে যাওয়। হয়। কিছুদিন কাশীতে থাকার পর তিনি পুনরায় 
কলকাতার ফিরে এসে থিয়েটারে যোগদান করেন এবং শেষদিন অবধি অভিনয়ে 
নিযুক্ত থাকেন। পরবর্তাঁ জীবনে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের একজন অতান্ত 
হিতৈষীর্ধপে পরিচিত হন এবং সবসময় সাধ্যমত অর্থ ও পরামর্শ দ্বার! মিশনকে 
রক্ষা করেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ঠাকুরের সমৃদয় ত্যাগী সন্তানদের লঙ্জে 
এবং ঠাকুরের অন্যান্য গৃহীসস্তানদের সেও তার মধুর সম্পর্ক ছিল। 

১৯১২ শ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী ঠাকুর শ্রীরামকুষ্জের ভক্ত-ভৈরব শ্রীগিরীশঙ 
কলকাতায় দেহত্যাগ করেন। 
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কথাম্বৃত-প্রণেত। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত 
ঠাকুর শ্রুরামরুষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত পরম ভক্ত এবং গৃহীশিষ্য । ১৮৫৪ 
রষ্টাব্বের ১৪ই জুলাই কলকাতার সিমূলিয়া পল্লীতে শিবনারায়ণ দাস লেনে 
পিতৃগৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পরে ১৩1২ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের বাড়ীটি 
কিনে তার পিতা সেখানে উঠে আসেন এবং বর্তমানে সেটাই “কথামৃত্ত-ভবন” 
নামে পরিচিত । কৃতী ছাত্র ছিসাবে মহেন্দ্রনাথ হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান; এফ. এ. পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান এবং প্রেসিডেন্দী কলেজ 
থেকে বি. এ. পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। আইন পরীক্ষার জন্য 
প্রস্তুত হওয়ার আগেই তিনি এক সওদাগরী অফিসে প্রথম চাকরী গ্রহণ করেন 
এবং পরে শিক্ষকতার কাজে ব্রতী হয়ে বিভিন্ন মময়ে বিভিন্ন ইংরাজী বিষ্তালয়ে 
প্রধান শিক্ষকের পদ এবং বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। 
আচাধ কেশবচন্দ্র সেনের তত্রী-সম্পকীয়। শ্রীফতী নিকুঞ্জ দেবীর সঙ্গে তার বিবাহ 
হয়। তার মাতামহু ছিলেন হালিশহরের স্প্রলদ্ধি মাতৃসাধক শ্রামপ্রসাদ 
সেনের ভ্রাতভার বংশধর । 
মহেন্দ্রনাথ প্রথমে আচার্য কেশবচন্দ্রের কাছে ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের পরিচয় 
জানতে পারেন; কিন্তু তখন ঠাকুরের কাছে যাওয়ার ইচ্ছ! তার ছিল না । একদা 
ংসারিক অশাস্তিতে তিনি গৃহত্যাগ করে বরানগরে তার ভগ্রীপতি, শ্রীরামরুষণ- 
ভক্ত কবিরাজ শ্রীঈশানচন্দ্র মজুমদারের বাড়ীতে কয়েকদিনের জন্য আশ্রয় 
নিয়েছিলেন। লেই সময়ে নিদারুণ মানসিক অশান্তির জন্য তিনি আত্মঘাতী 
হওয়ার উদ্দেশে মনে মনে বাসনাও পোষণ করছিলেন। ঠিক এই মানমিক 
দুর্বলতার সময় একদিন কয়েকটি বাগানে বেড়াবার কালে তার ভাগ্নে-সম্পকাঁয় 
সিদ্ধেন্বর মজুমদারের সঙ্গে তিনি দক্ষিণেশ্বরে মন্দির ও বাগানে বেড়াতে ঘান। 
এই প্রথম তিনি সেখানে ঠাকুর শ্রীরামরুষ্চকে দর্শন করেন এবং তদবধি ভার 
প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। ঠাকুরও তাকে সন্দেহে আহ্বান জানান এবং 
মছেন্দ্রনাথও ক্রমাগত দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের বিশেষ সান্সিধ্য লাভ করেন। 
ঠাকুর তাকে মাসাধিককাল নিজের কাছে রেখে নানাবিধ শিক্ষা দেন এবং 
নানাবিধ গুহসাধন প্রণালীতে ব্রত্তী করেন। ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে মহেজ্্রনাথের 
জীবন আধ্যাত্মিক ভাবধারায় ভরপুর হয় এবং ঠাকুরকে তিনি সাক্ষাৎ ভগবান- 
রূপে অস্তরে গ্রহণ করেন । একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে নিজের ঘরে মহেজ্রেনাথকে 
কাছে বসিয়ে নিজের দক্ষিণ হস্তের কণিষ্ঠ অঙ্গুলির দ্বার] আপন জিহ্বা থেকে 
মুখামুত নিয়ে তার জিহবায় কিছু লিখে শক্তি সঞ্চার করেন । ফলে মহেজ্্রনাথ 
প্রথমে বাহজ্ঞান লুপ্ত হন এবং পরে ইষ্টদর্শন করে দীর্ঘঘময় সমাধিস্থ থাকেন । 
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ঠাকুরের নির্দেশানুসারে তিনি "গাহস্থ-সপ্্যাস* গ্রহণ করে, সংসারে বাপ করেও 
সংসারের মোহ থেকে যুক্ত ছিলেন? প্রকৃতপক্ষে মহেন্ত্রনাথের জীবন *শ্রারাম- 
কষ্ণময়” ছিল। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের শ্যামপুকুরের মেট্রোপলিটন স্কুলের 
"হেডমাষ্টার" থাকাকালীন তার প্রেরণায় সেই স্কুলের স্থপরিচিত রাখাল, 
বাবুরাম, স্থবোধ, পূর্ণ, পণ্টু$ তেজচন্ত্র, ক্ষীরোদ, নারায়ণ প্রস্ৃতি ছাত্রগণ 
শ্রীরামকুষ্ণ-ভক্তমগ্ডলীতে যোগ দেওয়ায়, তিনি সবায়ের কাছে "মাষ্টার মশাই” 
নামে পরিচিত ছিলেন এবং ঠাকুরও তাঁকে “মাষ্টার” বলে সন্বোধন করতেন। 
স্থুলের ছাত্রদের ধরে ঠাকুরের কাছে তিনি নিয়ে যেতেন বঙ্গে অনেকে তাকে 
রসিকতা করে “ছেলেধর! মাষ্টার” বলত । ঠাকুরের জীবিতাবস্থায় ভক্তদের 
মধ্যে মহেন্ত্রনাথই প্রথম, গুরুর জন্মস্থান কামারপুকুর দর্শন করতে গিয়েছিলেন 
এবং মহেজ্জনাথের কন্ুলিয়ান্টৌলার ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ঠাকুরও শুভাগমন 
করেছিলেন। 

পরম মেধাবী মহেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে গেলেই ভক্ত-পরিবেহ্টিত ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখ নিঃস্থত উপদেশ এবং কথোপকথনগুলি'গভীর মনোঘোগ 
সহকারে শুনতেন এবং দিন-লিপিসহ প্রতিদিন নিজের ডাইরীতে সেগুলি লিখে 
রাখতেন। ঠাকুরের দেহরক্ষ।র পর তিনি সেই লেখাগুলি প্রথমে ইংরাজীতে 
"গস্পেল অফ. শ্রীরামকৃষ্ণ” নামে ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। এই ক্ষুত্জ 
পুস্তিকার অত্যন্ত সমাদর হওয়ায়, ঠাকুরের অপর ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের অনুরোধে 
বাংল। ভাষায় পাঁচটি খণ্ডে তিনি বৃহৎ আকারে “শ্রীশ্রারা মকুষ্কথাম্বৃত” রচন। ও 
প্রকাশ করেন। এইটিই তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীততি। ঠাকুর মহেন্দ্রনাথকে 
“ভাগবতের পণ্ডিত”কূপে চাপরাশ দিয়ে গৃহস্থাশ্রমে রেখে লোকশিক্ষার জন্য এত 
কাজে নিদিষ্ট করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই “কথামত” প্রকাশিত ন। হলে, বন্ধ 
তত্ত ও ধর্মপিপাস্থ আজ ঠাকুরের প্রদত্ত এই অমুতের আম্বাদ থেকে বঞ্চিত 
হতেন। তাই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভাগব্ত-কথ। প্রকাশের জগ্ঘই তাকে 
“দ্বিতীয় ব্যাসদেব” বল। হয়। নিজের নাম প্রকাশে অনিচ্ছার জন্য “কথামত” 
পুস্তকে তিনি নিজের নাম “শ্রাম” হিসাবে ব্যবহার করেছেন এবং মাঝে মাঝে 
কাল্পনিক নামের সাহায্যে সেখানে নিজের পরিচয় গোপন রেখেছেন। শ্রম 
সারদ। দেবী মহেন্দ্রনাথের “কথামৃত” শুনে অত্যন্ত সন্থষ্ট হয়ে তাকে আশা" 
করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণ ও অন্যান্ত 
গৃহীভক্কের৷ একধোগে এই “কথামত”কে ঠাকুরের দিব)জীবনের অমরবাণীরূণে 
আদরের সঙ্গে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং ভারতীয় ও বিদেশীয় ব্বনেক গুলি ভাষায় 
এই পুত্তকের অনুবাদ হয়েছে । বলাবাহুল্য, “কথামত” প্রকাশের প্র থেকে 
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সহম্র সহন্ন ভক্ত আনন্দ উপলন্ধি করছে- কত শত লোক সংপারের শোকতাপে 
তাপিত হয়ে শাস্তি লাভ করছে। 

ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেও বহুকাল অবধি মহেন্দ্রনাথ সপ্তাহে তিনদিন 
দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে বাস করতেন এবং মাঝে মাঝে সন্ধযালী গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে 
মঠেও বাস করতেন। তিনি ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের পাশে থেকে সবরকষে 
তাদের সাহায্য করতেন এবং মঠের সাধুরাও তাঁকে খুব সম্মান ও শ্রদ্ধা 
জানাঁতেন। জয়রামবাটি ও কামারপুকুর ভ্রমণ ছাড়াও তিনি কাশী, পুরী, 
অযোধ্যা, মিহিজাম, হুরিদ্বার ও হাধীকেশে গিয়ে তপস্যা করেছিলেন। মহেন্দ্রনাথ 
সুন্দর গান গাইতেও পারতেন। 

শরশ্রুমায়ের প্রতিশ্ড মহেন্্রনাথ প্রথমাবধি অতি ভক্কিপরায়ণ ছিলেন এবং 
ধথাসাধ) তার সেবা করেছিলেন । গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে তার পৈতৃক বাড়ীতে 
মাঝে মাঝে তিনি শ্রীশ্রীমাকে এনে রাখতেন । এ বাড়ীতে ্রীপ্রীম। নিজ হাতে 
ঘট-স্থাপনা ও ঠাকুরের ছবি প্রতিষ্ঠা করে পৃজোর ব্যবস্থা করায় তদবধি 
মহেন্দ্রনাথের বাড়ী “ঠাকুর বাড়ী” নামে পরিচিত হয়। মহেহন্দ্রনাথের বাড়ীর 
ঠাকুরঘরে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহৃত চটি জুতা, জপের মালা, শ্রীশ্রীমায়ের 
সিদুরকৌট। ও পদচিহ্ন, ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের মন্তকের কেশ এবং শ্রীহত্ত ও 
শরচরণের নখরাজি এখনও । নিত্য পৃজিত হয়; মহেঞ্্রনাথের নিজের ঘরে _ 
যেখানে “কথামত” রচিত হয়েছিল সেখানে ঠাকুরের ব্যবহাত জামা, জলের পাত্র, 
মোলেস্কিনের র্যাপার, ঠাকুর প্রদত্ত ছবি প্রভৃতি ভক্তদের দর্শনের জন্য যত্ব সহকারে 
রক্ষিত আছে। ঠাকুরের গৃহী সন্তানদের মধ্যে একমাত্র মহেন্দ্রনাথের নশ্বরদেহ 
কাশীপুর মহাশ্মশানে ঠাকুরের সমাধি মন্দিরের পাশেই আহুতি দেওয়া হয়। 

১৯৩২ শ্রীষ্টান্ধের ৪ঠ| জুন কলকাতায় নিজ বাড়ীতে ঠাকুর শ্রীরাম্ের 


চিরদাস শ্রীমহ্ত্দ্রনাথ দেহত্যাগ করেন। 
রন 


বিস্ুমতী”-প্রতিষ্ঠাত। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
ঠাধুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কুপাপ্রাপ্ত পরমভক্ত ও গৃহীশিত্য। ১৮৬৮ খ্রষ্টাব্দের 
২৮শৈ ফেব্রুয়ারী কলকাতার আহিরীটোলাঞ্ ৩১নং নিমু গোস্বামী লেনে 
মাতুলালয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই মানুষ হন। তার পিতৃগৃহ 
হুগলী জেলার বলাগড়ে। মাতুলের আধিক অবস্থা ভাল না থাকায় তিনি 


শ্তামবাজারের যছুপপ্ডিতের পাঠশালা ব্জ বিদ্যালয়ে "কথামালা" অবধি পড়ে 
লেখাপড় ছেড়ে দেন এবং প্রথম জীবনে একটি ওষুধের দোকানে শিশি বোতল 
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ধোওয়ার চাকরী গ্রহণ করেন। পরে সে চাকরী ছেড়ে দিয়ে কলকাতার: 
বটতলায় বৃন্দাবন বসাকের পুস্তকের দোকানে দোকান-ঘর ঝাঁট দেওয়া, বই 
সাজানো প্রভৃতি কাজের জন্য পাচ টাক। মাহিনার একটি চাকরা গ্রহণ করেন। 
কিছুকাল পরে এ দোকানটি বিক্রয় হবে জেনে, পচাত্তর টাক। ধার করে তিনি, 
নিজেই সেট। ক্রয় করেন এবং চুটুকী-বই ছাপিয়ে সেই খণ পরিশোধ করেন। 
অপরের প্রকাশিত পুস্তকণ্ড সেই সঙ্গে বিক্রয় করার ফলে তার প্রচুর অর্থাগম 
হয়। এই সময় প্রখ্যাত কবি স্থরেক্দ্নাথ মজুমদারে+ যাবতীয় কাব্য গ্রস্থের 
বিক্রেতা হিসাবে তিনি স্থবেন্দ্রনাথের কণিষ্টভ্রাতা শ্রীরামকৃষ্*-ভক্ত ও কবি 
দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গেও পরিচিত হন। 

ঠাকুরের অপর ভক্ত অধরলাল সেনের কলকাতার বাড়ীতে উপেন্দ্রনাথ 
প্রথম ঠাকুর শ্রীরামকু্চকে দর্শন করেন এবং তার প্রতি বিশেষভাবে আকষ্ট হন। 
এরপর থেকেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন এবং এই সময় ঠাকুরের 
বিশেষ কৃপালাভ করেন। দরিদ্র উপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইচ্ছানুষায়ী তার মামীঘার 
কাছ থেকে গৃহদেবতা৷ ৬নারায়ণের প্রসাদ এনে ঠাকুরকে নিবেদন করলেও, তার 
অন্তর দারিজ্র্যের জন্য ক্ষোভে পূর্ণ থাকত * কারণ ভক্তদের মত তিনি ঠাকুরকে 
বিশেষ কিছু দিতে পারতেন না। অ্বস্তর্ধামী ঠাকুর তাই তাঁর মানসিক ছঃখ দুর 
করার জন্য উপেন্ত্রনাথকে একবার ছু'পয়সার জিলিপি আনতে আদেশ করেন 
এবং উপেন্দ্রনাথৎও তা পালন করেন। বল! আবশ্যক, পরবর্তীকালে ঠাকুরের 
কৃপায় উপেন্দ্রনাথ ধনবান,.হওয়1 সত্বেও নিজবাড়ীতে ঠাকুরের উৎসবে জিলিপি 
ভোগ দেওয়ার প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন । 

উপেন্নাথ প্রথম জীবনে ৰিবাহে অনিচ্ছুক খাকলেও পরে ঠাকুরের 
অন্ুমতিক্রমে ঠাকুরেরই পরিচিতা শ্রীমতী ভবতারিণী দেবীকে তিনি বিবাছু 
করেন। প্রচণ্ড দারিঞ্জ্যের জন্ত তিনি একদিন অসঙ্কোচে ঠাকুরের কাছে অথ 
প্রার্থনা করায় ঠাকুর তা মঞ্জুর করেন। ফলে পরবত্তা জীবনে তিনি একট 
ছাপাখানা কিনে পুস্তক গ্রকাশক হিসাবে প্রচুর অর্থ উপাঞজন করেন এবং 
“বন্থমতী” নামক পত্রিকা প্রকাশ করে জীবনে স্থুপ্রতিষ্ঠিত হন। স্বাঘ' 
বিবেকানন্দের নির্দেশানসারে “বস্থুমতাণ্র শিরোনাঘায় “নমে। নারায়ণায়” 
মন্ত্রটি নিরবাচিত হয়, যা আজিও “বস্থমতী”্র সম্পাদকীয় স্তপ্তের ওপর বহাল 
রাখা: হয়েছে। জীবনের প্রতিষ্ঠা ও অর্থ উপার্জনের মূলে ঠাকুরের আশীর্বাদকে 
উপেন্দ্রনাথ সবলময় স্মরণ রাখেন এবং এই পঞ্জিকা-অফিসকে “বস্থমতী সাহিত)- 
মন্দিরে” পরিণত করেন। ঠাকুর ও ম্বামীজীর উপদেশ ও বাণী প্রচার তখন 
এই ্বস্থমতী” মারফৎই হত। পরবতকালে “বস্থমতী সাহিত্া-মন্দির” 


৬ওএ 


ঠাকুরের ভক্ত ও অন্থরাগীদের উপস্থিতিতে সত্যই মন্দিরের কূপ পরিগ্রহ করে। 
এমনকি “বহ্থমতী"র প্রতি ষ্টাত। থেকে শুরু করে, নিয়পর্যায়ের কর্মচারী অবধি 
সবাই গ্ররা মকষ্ণ-ভক্তরূপে পরিচিত ছিলেন। 

আজীবন ঠাকুরের অনুগত ভক্ত উপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেহত্যাগের সংবাদে 
কাশীপুর শ্মশানে উদ্াদে র মত যাওয়ার সময় এক বিষধর সর্প তার পায়ে দংশন 
করে? কিন্তু শ্শানের উপস্থিত ভক্তবৃন্দ তগ্ত লৌহশলাক। দিয়ে ক্ষত স্থানটি 
পু'ড়য়ে দিলে তিনি পে যাত্রায় রক্ষা পান। অবশ্ত পোড়ার নীল দাগটি তার 
পায়ে আজীবন ছিল। 

উপেক্জনাথ দানবীর মহাপুরুষরূপেও খ্যাত ছিলেন এবং সব সময রামকুষ 
মিশনের সাধুদের সর্ব তোভাবে লাহাঘ্য করতেন। প্রসঙ্গত; উল্লেখ কর! 
আবশ্তাক যে, উপেন্দ্রনাথে র সমগ্র পরিবারই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারার সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন । তার ভক্তিমতী স্ত্রী শ্রীমতী ভবতারিণী দেবী শেষ '্ীবনে 
কাশীতে রামকঞ্চ-মিশনে র সন্্যাসীগণের আনুকূল্য ঠাকুরের সাধন-ভজনে 
নিধুক্ত ছিলেন । তার একমাত্র পুত্র সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও ঠাকুরের 
ভাবধারায় অন্কুপ্রাণিত হয়ে একদা সন্যাস গ্রহণের অন্ত প্রবল আগ্রহী 
হলে, রামকুঞ্জ মিশনের কর্তৃপক্ষ তাকে অনেক বুঝিয়ে সেই বাদনা থেকে 
নিবৃত করেছিলেন । উপেন্দ্রনাথের পুঞ্জবধূত তথা সতীশচন্দ্রের স্ত্রীও 
ঠাকুরের ভাববারায় বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন; এই ভক্তিমতী মহিলা তার 
পরপোকগত ব্বামী ও শ্বশুরের স্বৃতিরক্ষার্থে রামকৃষ্-মিশনকে তৎকালে 
কোম্পানীর কাগঞ্জ, নগদ ও াজনিসপত্র প্রভৃতি কয়েক লক্ষ টাকা দান 
করেন। এছাড়া তাদের খড়দহের সঙ্জিহিত রহুড়া গ্রামের চারথানি বাগান 
বাড়া সমেত বিরাট সম্পত্তি রামকৃ্ণ-মিশনকে দান করা হয় এবং এ সম্পত্তিতে 
অনাথ বালকদ্রর জন্য “শীরামকুষ্*-মিশন বালকা শ্রম” স্থাপিত হয়। 

১৯১৯ এষ্টাব্বের ৩১শে মাচ ঠাকুর ীরামকৃষের ক্কপাধন্ত শ্রীউপেন্ত্রনাথ 
কলকাতায় দেহত্যাগ করেন। 

না 


সাহিত্যিক মনীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত 

ঠাকুর শ্রীরামকফের কু পাপ্রাঞ্ গৃহীভক্ত এবং প্রখ্যাত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 
দৌহিন্্র-সম্পকীয়। প্রথম জীবনে তিনি.পিতার কর্মগুল ভাগলপুরে লেখাপড়া 
গু করেন) কিন্তু পাঠে ক্রমশঃ অমনোযোগী হওয়ায়, বিদ্যালয়ের শিক্ষা তার 


বেশী হয়নি। 


৬৪ 


বিস্ভালয়ের ছুঁটীর সময় কলকাতায় এসে অন্যান্ত সজীগণের মজে কয়েকবার 
আমোদ-প্রমোদ উপলক্ষে মনীন্্র দক্ষিণেশ্বর়ে বেড়াতে গিয়ে ঠাকুর শ্রীরাম্কফকে 
দর্শন করেন। কিন্তু অপরিণত বয়লের দরুন ঠাকুরের সম্পর্কে জে সময় জীর 
কোন ধারণাই ছিল না। প্রায় তিন বছর পরে ভাগলপুর থেকে তিনি বখন 
স্থায়ীভাবে কলকাতায় ফিরে আসেন, তখন অন্ুপ্থ ঠাকুরকে দেখবার অন্তে 
একদিন এক বন্ধুর সঙ্গে তিনি শ্তামপুকুরে ধান। ঠাকুর সেদিন মনীন্্রকে 
ভবিষ্ততে একাকী তার লঙ্গে দেখা করার জন্য নির্দেশ করলে, পরের দিনই মনীন্জ 
এক ঠাকুরের কাছে ঘান এবং ঠাকুর নেহভরে বালক মনীন্ত্রকে কোলে তুলে 
নিয়ে সমাধিস্থ ছন। সমাধিভঙের পর ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলার সময় মণীন্দ্ের 
দেহে ভাবাবেশ উপস্থিত হয়েছিল এবং কয়েকটি অপ্রত্যাশিত দৃশ্য গ্রত)ক্ষ 
করার পর তিনি খুব কেদেছিলেনণ এই ঘটনার পর থেকেই মনীন্তর ঘন ঘন 
শ্তামপুকুরে এসে অন্থস্থ ঠাকুরের সেবায় ব্রতী হন এবং অল্পবন্সসের দরুন 
ঠাকুরের ভক্তমণ্ডলীর কাছে “থোকা” নামে অভিহিত হুন। মনে মনে তিনি 
ঠাকুরকে গুরু এবং ইট্টরূপে জানলেও, অস্থস্থ ঠাকুরের কাছ থেকে তখনো তিনি 
দীক্ষালাভ করেননি । কিন্তু এই সময় ঠাকুরের অপর ভক্ত মহিম। চরণ চক্রবত্তী 
স্বপ্পে ঠাকুরের কাছে একটি "মন্ত্র" পান এবং সেই মন্ত্রে মনীন্্রকে দীক্ষা দেওয়ার 
জন্ত আদেশ পান। মহিমাচরণ সেই স্প্ের ঘটনা ও মন্ত্রটি ঠাকুরকে শোনালে, 
ঠাকুর তৎক্ষণাৎ সমাধিস্থ হন; পর ঠাকুরের আদেশে মহিমাচরণ সেই মহামন্দ্রে 
মনীন্দ্রকে দীক্ষাদান করেন। মনীন্দ্র শ্রশ্মায়েরও বিশেষ স্মেহের পানর ছিলেন। 

পরবতীকালে, মনীন্দ্র বিবাহ করে মংসারী হন এবং সাহিত্যচর্চায় বিশেষ 
উন্নতি লাভ করেন। উত্তরাধিকার স্থন্ত্রে কৰি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের “সংবাদ- 
প্রভাকর” পত্রিকার সম্পাদন! ও তত্বাবধানের ভারও তিনি গ্রহণ করেন; কিন্ত 
আধিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি না হওয়ায়, তিনি অত্যন্ত দারিজ্যের সম্মুখীন 
হুন এবং শ্বামী বিবেকানন্দের আধিক সাহায্যের দরুন সেই শোচনীয় অবস্থা 
থেকে সেই সময় তিনি কিছুটা রেহাই পান। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একান্ত অন্ুরক্ত শ্রীমনীন্দ্রুষচ কলকাতায় দেহতাগ 
করেন। 

সৃ 


কবি অক্ষয়কুমার সেন 
ঠাকুর ক্রীর়ামকুষ্ণের বিশেষ কুপাণ্রাপ্ত গৃহী-শিষ্ এবং বিশিষ্ট কহি। জন্মস্থান 


বীকুড়া জেলার ময়নাপুর গ্রাম। ঘন কুষ্বর্ণ, রুপ শরীর এবং কদাকার 
শ্রীরাম € 0 


আকৃতির জন্ট স্বামী বিবেকানন্দ রহুশ্বপূর্বক তাকে “শাকচুঙ্গী* বলে ডাঁকতেন। 
প্রথম জীবনে অক্ষয়কুমার কলকাতার জোড়ার্সাকোর ঠাকুর পরিবারে ছেলেদের 
পড়াতেন বলে তাকে সবাই “অক্ষয় মাষ্টার” বলে ভাকত। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর 
পর তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন এবং পরবর্তীকালে “বস্থমতী”পজিকার 
অফিসে চাকরী গ্রহণ করেন। 

অক্ষয়কুমার, ঠাকুরের গৃহীভক্ত ও কবি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার সহ কাশীপুরে 
ঠাকুরের অপর ভক্ত মহিমাচরণ চক্রবর্তাঁর বাড়ীতে প্রথম ঠাকুর শ্রীরা মরুফকে 
দর্শন করেন এবং তার চরণে প্রণতি জানিয়ে কৃপাঘৃষ্টি লাভ করেন। অতঃপর 
তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন এবং বহুবার ঠাকুরের পৃত সঙ্গলাভ 
করেন। কাশীপুরে “কল্পতরু” হওয়ার দিনও অক্ষয়কুমার উপস্থিত ছিলেন এবং 
ঠাকুরের চরণে ছুটি চাপ! ফুল নিবেদন করেছিলেন। “তোমাদের চৈতন্য হোব্‌” 
_-এই আশীর্বাদ সকলকে করার পর ঠাকুর সেদিন অক্ষয়কুমারকে নিজের 
কাছে ডেকে তার বক্ষ স্পর্শ করে, কানে “মহামন্ত্র” দান করেন। সেই 
অপ্রত্যাশিত স্পর্শের আবেগ সহা করতে না পারায় অক্ষয়কুমারের দ্রেহ বেকে 
চুরে অদ্ভুত আকার ধারণ করে এবং তিনি কাদতে শুরু করেন; পরে অবশ্ট 
তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার দিনেও তিনি 
. কাশীপুরে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত ছিলেন এবং লেদ্িন গভীর রাত্রে কলকাতায় 
গিয়ে ভক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ ও রামচন্দ্র দত্তকে তিনিই ডেকে এনেছিলেন । 

পরবর্তীকালে কবি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের পরামর্শে, স্বামী বিবেকানন্দের 
উৎসাহে এবং শ্রীশ্রমায়ের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে অক্ষয়কুমার ঠাকুরের লীলা 
সম্বলিত “শ্রীশ্রীরা মক্ণ পুঁথি” পদ্যাকারে রচন| করেন এবং এইটিই তাঁর জীবনের 
অক্ষয় কীতি। আজীবন শ্রীরামকৃষ্ণ পৃজারী অক্ষয়কুমার শেষ জীবনে বাকুড়ার 
নিজের গ্রামের বাড়ীতেই খুব নিষ্ঠার সঙ্গে ঠাকুরের পৃজা নিয়ে নিযুক্ত ছিলেন। 

১৯২৩ শ্রী্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বীকুড়ার শ্বগ্রামে ঠাকুর শ্রীরামরুষের 
পর্মতক্ত শ্রীঅক্ষযকুমাঁর দেহত্যাগ করেন। 

নী 


কৰি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ পরমভক্ত, গৃহীশিষ্ক এবং বিশিষ্ট 
কবি। ১৮৪৪ শ্রষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পূর্ববঙ্গের ঘশোহর জেলার নড়াইল 
মহ্কুমায় জগন্নাথপুর গ্রামে মজুমদার-উপাধিধারী বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন। তার জোষ্টভ্রাতা হ্বরেন্দ্রনাথ মভুমদা রও প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। 


৬ 


পিতৃবিয়োগের পর দেবেন্দ্রনাথ কলকাতায় অধ্যয়নের জন্ত আসেন; কিন্ত 
কিছুকাল পরেই লেখাপড়া ত্যাগ করে তিনি সাহিত্যচর্চা ও তার নে ঘোগ- 
চর্চায় মন দিলেও, মাতার একান্ত জেদের ফলে তিনি বিবাহ করতে বাধ্য হুন। 
প্রথম জীবন তার অবর্ণনীয় দারিক্রের মধ্যে অতিবাহিত হওয়ায়, তিনি 
কলকাতার জোড়ার্সীকোর ঠাকুর-পরিবারে জমিদারী সেরেস্তায় চাকরী গ্রহণ 
করেন এবং অধিক পরিমাণে যোগচর্চায় মনোনিবেশ করেন। তিনি এগারো! 
বৎসর যাবৎ ৬৪ প্রকারের ধোগাভ্যান করেন এবং এই সময় তার বন দেবদেবী 
ও অপরূপ দর্শনা্ধি হয়। পরবর্তীকালে মধ্য কলকাতার এণ্টালী অঞ্চলে আর 
এক জমিদারী সেবেস্তায় কাজ নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ সপরিবারে সেখানে বাস করতে 
খাকেন। তিনি ভালে সেতার বাজাতেও পারতেন। 

একদা গুরুপ্রাপ্তির জন্য ঘখন দেবেজ্রনাথের মন খুব ব্যাকুল হয়, সেই সম 
একখানি পুস্তকে “পরমহংন রামরুষ্ণ* কথ! ছুটি পড়ে তিনি এক মহা আকর্ষণে 
তৎক্ষণাৎ একাকী দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গিয়ে উপস্থিত হন 
এবং তার দেব ছুর্লভ আচরণে মুগ্ধ হন। কিন্ত সেইদিনই তিনি আকম্মিক 
অন্থস্থত। নিয়ে কলকাতায় ফিরে আনেন এবং প্রবল জরে বহুদিন শয্যাগত 
থাকেন? তবু দেই অবস্থাতেই তিনি রোগযন্ত্রণার মধ্যেও শিয়রে ঠাকুর 
নীরামকুষ্ণকে দর্শন করতেন। ন্স্থ হবার পর তিনি বাগবাজারে ঠাকুরের 
অন্যতম ভক্ত বলরাম বস্থর বাড়ীতে পুনরায় ঠাকুরকে দর্শন করতে যান এবং 
এরপর থেকেই দক্ষিণেশ্ববে যাতায়াত শুরু করেন। এই সময় ঠাকুরের কাছে 
দীক্ষালাভের জন্য তিনি ইচ্ছ। প্রকাশ করে বিফল হলেও, যখন-তখন ঠাকুরের 
দর্শন পেতে থাকেন । মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তিনি ঠাকুরের সেবায় 
নিষুক্ত হন এবং কামিনী-কাঞ্চন সম্পর্কেও ঠাকুরকে গোপনে পরীক্ষা করে তিনি 
নিশ্চিন্ত ছন। এমনকি নিজগৃহে ঠাকুরকে এনে এই সময় তিনি তাকে আতিথ্যে 
পরিতুষ্টও করেন। এর কিছুদিন পরে দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঠাকুর নিজেই 
দেবেজ্্নাথের জিহ্বায় আঙ্ল দিয়ে কিছু লিখে শক্তি সঞ্চার করেন; কিন্তু 
পরে দেবেন্দ্রনাথ “সন্ন্যাম” গ্রহণের জন্য ঠাকুরের চরণতলে পড়ে প্রার্থন: 
জানালেও, ঠাকুর তাকে অনুমতি দেননি। 

পরবত্তাকালে, “শ্রীশ্রীরামকুষ্ণ অর্চনালয়” প্রতি! করে দেবেন্দ্রনাথ সেখানে 
তার স্বরচিত শ্রীরামকৃষ্ণ ভজন কীর্তনাদি পরিবেশনের ব্যবস্থা করেন এবং সেই 
গানগুলিই “দেব গীতি” নামক পুম্তক মারফৎ পরে প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে 
মধ্য কলকাতায় এ্টালী অঞ্চলে ৩৯ নং দেব লেনে উক্ত অর্চনালয়ে প্রতি বৎসর 
শীরামকষ্*-মহোৎসব পালিত হয় । ম্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ক্রহ্ধাণন্দ , দ্বামী 


৬৭ 


শিবানন্দ, না্যাচাধ গিরীশচন্ত্র ঘোষ, কথামত গ্রণেত। মাষ্টার মশাই মহেজ্জনাথ 
গুপ্ত গ্রভৃতি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ এই অচনালয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। 
১৯১১ গ্রীষ্টান্ধের ১১ই ডিসেম্বর ঠাকুর শ্রীরাঘকষণের কৃপাধন্ত শ্রীদেবেন্্রনাথ 


কলকাতায় ৫দহতাগ করেন 
এ 


ওপন্যাসিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

বাংল সাহিত্য জগতের প্রখাত হাশ্টরমিক ও ইপন্তাসিক | জীবঙাশ। 
১৮৬৩ থেকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ । জন্মস্থান চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিপেশ্বর | 
প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার আগেই তার চাকরী জীবন শুরু হয় এবং চাঁকরীর 
খাতিরেই তাকে কিছুকাল চীনদেশেও কাটাতে হয়। তার বড়দাদার সাহচযে 
প্রথম থেকেই তার সাহিত্যে ও রচনায় অনুরাগ জন্মায় । প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্যের 
সংগঠনে এবং “উত্তরা” মানিক পত্রিকার লঙ্গে তিনি বিশেষ ভাবে যুক্ত 
ছিলেন। চাকরী শেষ হবার আগেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং শেষ 
জীবন কাশীতে ও পৃণিয়ায় কাটাণ। তিনি বছ উপন্তাস রচনা! করেন? তার 
রচিত “কোঠীর প্রফলাফল” “আই হ্যাজ প্রভৃতি উপন্তাসগুলি বিশেষ বিখ্যাত। 

দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন প্রথম জীবনে কেদারনাথ সর্বপ্রথম স্বামী 
বিবেকানন্দের (তৎকালীন নরেক্জরনাথ ) সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পশ্শে 
আলেন এবং তাঁর অন্গরাগীরূপে পরিণত হন। পরবত্তাা জীবনেও কাশী বা 
পৃ্ণিয়ায় বসবাম কালে তিপি ঠাকুর ভ্ররামকৃষ্ণের কথা বলে বিমল আনন্দলাভ 
করতেন এবং কোন ভক্তের সে সাক্ষাৎ হলে ঠাকুরের বিষয়েই আলোচন! 
করে কৃতার্থ ছতেন। ঠাকুরের বিষয়ে তার রচিত লেখ দ্বার তিনি ঠাকুরেব 


প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা গ্রদর্শন করেছিলেন । 
সু 


রসরাজ অগৃতলাল বস্থ 
ঠাকুর প্ররামকৃষ্ণের আশীর্বাদ ধন্য প্রখ্যাত নাট্যশিল্পী । জীবদ্দঘশা ১৮৫৩ 
থেকে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ । জন্মস্থান কলকাত। | প্রথম জীবনে এ্ট্াান্স, পরীক্ষার 
পর অমৃতলাল কিছুদিন ডাক্তারী পড়েন। পরে শ্ামবাজার এ. ভি. স্কুলে 
শিক্ষকতা, পুলিশের চাকরী গ্রহণ, ম্বদেশী আন্দোলনে যোগদান প্রভৃতি সত্বেও 
বরাবরই তিনি রঙ্গমঞ্চেই জীবন অতিবাহিত করেন এবং স্তাশানাল, গ্রেট 
স্াশানাল, বেঙ্গল, টার, মিনার্তা গ্রত্ৃতি িয়েটারগুলির লঙ্গে নানাভাবে যুক্ত 
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থাকেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্ততম সহকারী দভাপতি হয়ে-: 
ছিলেন এবং কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় তাকে প্জগতারিণী ত্বর্পদফ দান করে- 
ছিলেন। তিনি বন নাটক ও প্রহসন রচনা করেন; তীর রচিত “হরিশ্চজু* 
“তরুবালণ”, “বিবাহবিভ্রাট”, “অবতার”, “খামদখল”, “রাজাবাহাদুর” প্রভৃতি, 
নাটক ও প্রহসনগুলি তৎকালে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। প্রধানত: 
রসরচনার জন্ব তিনি “রসরাজ” নামে অভিহিত হন। নাট্যজীবনে তীর প্রথম 
গুরু ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর মৃত্তাফী ; পরবত্তণকালে তিনি নাট্যাচার্ধ গিরীশচন্দ্রকে 
গুরুরূপে বরণ করেন এবং গিরীশচন্ত্রের পদান্ক অনুসরণ করে প্রথমে ক্মভিনেত?, 
৪ পরে নাটাকাররূপে আত্মপ্রকাশ করেন। 

গিরীশচন্দ্রই প্রথম অমুতলালকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নিয়ে ধান এবং' 
ঠাকুরের আশীর্বাদ লাভ করে অমুতল্াল ধন্য হছন। ঠাকুর যেদিন গিরীশচন্রের 
থিয়েটারে “ঠচতন্তলীল1” নাটক দেখতে ঘান, সেদিন অম্তলাল সেই নাটকে 
“প্রতিবেশী” ভূমিকায় অবতীর্ণ হন; কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গে তিনি সেদিন সাক্ষাৎ 
করেননি । পরে অবশ্বা গিরীশচন্দ্রের সহায়তায় তিনি বছবার ঠাকুরের সান্গিধ্যে 
আসেন; এমনকি একদা ঠাকুরের শ্রীমুখের অল্সপ্রসাদ গ্রহণ করার সৌভাগ্যও, 
তিনি লাভ করেন। প্রথম জীবন তার উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে কাটলেও পরবতী- 
কালে ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে তাঁর জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি, 
ঠাকুরের চরণে আত্মমমর্পণ করৰেন। 

শেষজীবনে অমুতলাল শ্শ্রীরামরুষের বাল্যলীল1” নামক ব্রতকথ। রচনার 
দ্বার! শ্রীরামকুষ্ণের প্রতি ত্বার বিশেষ শরণাগতি প্রকাশ করেন। 
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দানবীর শত্তুচরণ মল্লিক 

ঠান্কুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাগ্রাপ্ত কর্মষোগী গৃহীভক্ত । তিনি কলকাতার" 
চিৎপুরে পি'ছুরিয়াপটি পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। এক বিদেশী সওদাগরী 
অফিনে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং 
“দানবীর” রূপে সমাজ কল্যাণের জন্ত অকাতরে অর্থদান করেন। 

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর পাশেই শড়ুচরণের একটি বাগান-বাড়ী থাকায় 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ তার গ্রতাক্ষ ধোগাঘোগ হয়েছিল। ঠাকুর ঘেষন' 
তার বাগানে প্রায়ই যেতেন, শল্ভুচরণও তেমন ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে এসে, 
মিলিত হুত্তেন। প্রথমদিকে শড়ুচরণ ত্রাক্মদমাজ ও আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের 
সে ঘনিষ্উভাবে বুক্ত থাকলেও পরে ঠাকুর শ্রীরামকুষের সজে মিলনের ফলে 
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তিনি মহামূল্য অধ্যাত্সসম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন এবং এরপর থেকেই 
ঠাকুরের কপালাভ করে তিনি তাকে গুরুজী” বলে স্ব: ভাবে সঙ্গোধন 
করতেন। শল্ভুচরণের দক্ষিণেশ্বরের বাগান-বাড়ীতে ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ের অনেক 
লীলাবিলাম হয় এবং ভাগ্যবান শন্তুচরণের কাছ থেকে “বাইবেল” ও ষীসুর 
পবিজ্র জীবনকথা শুনে ঠাকুর খুষ্টধর্ম সাধনায় ব্রতী হন। শল্ভুচরণ ও তার 
স্ী--উভয়েই ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাকে অতাস্ত ভক্তি করতেন এবং প্রতি জয়- 
মঙ্গলবারে শ্রীশ্রমাকে নিজেদের বাড়ীতে এনে, সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে যোড়শো- 
পচারে তার শ্রীচরণ পূজা করতেন। দৃক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীর ছোট নহবত 
ঘরে ্র্রীমায়ের বসবাসের কষ্ট দেখে, ভক্ত শত্ুচরণ কালীবাড়ীর বাগানের 
পাশেই একখণ্ড জমি কিনেছিলেন এবং ঠাকুরের অপর ভক্ত, নেপালের উচ্চ- 
রাজবর্মচারী কাণ্থেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের সহায়তায় শ্রশ্রীমায়ের বসবাসের 
জন্য সেখানে একটি ঘর তৈরী করে দানপত্র লিখে দিযেছিলেন। ঠাকুর ও 
শ্রশ্রীমায়ের প্রয়োজনীয় সমন্ত দ্রধ্য সরবরাহের ভার তিনি গ্রহণ করায়, ঠাকুর 
শভভুচরণকে তা “দ্বিতীয় রসদদার” রূপে গণ্য করতেন। চার বৎসর একনিষ্ট- 
ভাবে ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের সেবা করার পর, শভুচরণ মৃত্যুশয্যায় শায়িত 
'হুলে, তার “গুরুজী” প্রেমময় শ্রীরামকৃষ্ণ শ্বয়ং তাকে দেখতে গিয়েছিলেন। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবঙ্গশাতেই ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরের গ্রিয়তক্ত 
শ্ীশস্ুচরণ কলকাতায় দেহত্যাগ করেন। 
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দানবীর মণিলাল মল্লিক 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ অন্ু রাগী, ত্রাহ্গ ধর্মাবলম্বী ভক্ত । তিনি কল- 
কাতার চিৎপুরে লিছুরিয়াপটি পল্লীতে বাস করতেন । ব্যবসায়ী ছিসাৰে তিনি 
প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন 'এবং “দানবীর” রূপে বিভিন্ন সৎকাজে তিনি বছ 
অর্থ দান করেন। দরিব্র ছাআদের ভরণপোষণের জন্ত তৎকালে তিনি 

এককালীন পচিশ হাজার টাক1 বন্দোবস্ত করেছিলেন । 
ব্রাঙ্মনেতা৷ আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের মাধ্যমে মণিলাল দক্ষিণেশ্বরে সরাসরি 
ঠাকুর শ্রীরামরষ্জের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তার প্েহলা্ করে ঘন্ 
হুয়েছিলেন। বরানগরেও মণিলালের একটি বাগান ছিল এবং সেখানে 
এলেই তিনি ঠাকুরকে দর্শন করতে প্রতিবার দক্ষিণেশ্বরে ঘেতেন। কাশীতেও 
মশিলালের বাবসা উপলক্ষে একটি কুঠি ছিল। সেজন্ত কাশীতে উ্লজন্যামী, 
স্ডাস্করানম্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের সঙ্গলাভ করা সত্বেও তিনি ঠাকুর প্রীরাম- 
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কৃষেঃর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। ভক্ত প্রবর মণিলাল তার বাড়ীতে 
উৎসবাদিতে ঠাকুরকে নিয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। মণিলালের 
বাড়ীতে ঠাকুর ভাবাবেশে নৃত্য করেছিলেন এবং সমাধিস্থও হয়েছিলেন। 
ভক্ত মণিলালকে ঠাকুর বিশেষ জেছের চক্ষে দেখতেন এবং মণিলালও ঠাকুরকে 
গুরুকপে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। 
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বিত্তবান্‌ যুলাল মল্লিক, 

টাকুর শ্রীরামরুষ্ণের কৃপাপ্রাঞ্ধ গৃহীভক্ত এবং কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার 
প্রথাত ধনী। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর দক্ষিণ পাশেই তার একটি বাগান 
বাড়ী ছিল এবং সেই উপলক্ষেই *ঠাকুরের সজে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ 
হয়েছিল। ঠাকুর যছুলালকে অত্যন্ত ন্নেহ করায়, ঘছুলাল তার পরমভক্কে 
পরিণত হুন এবং ঠাকুরকে তার নিজের বাগানে বেড়াবার বিশেষ বন্দোবস্ত 
করে দেন। তার বাগানের প্রধান কর্মচারীর ওপর তার আদেশ ছিল যে, 
ঠাকুর যখনই তার বাগানে বেফ্ডাতে আসবেন, তখনই সেখানকার গঙ্গার 
ধারের বৈঠকখান।-ঘর ঠাকুরের বসার জগ্ত খুলে দিতে হুবে। বলা বাছুল্য, 
ঘছুলালের আগ্রহে ঠাকুর প্রায়ই সেখানে বেড়াতে ঘেতেন। 

ঠাকুরকে যহুলাল এমন আঁপনভাবে হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরে 
তার নিজের বাগানে তিনি বেড়াতে গেলেই, কর্মচারী মারফৎ পার্খব্ভা বানী 
রাসমণির বাগানের মন্দির থেকে ঠাকুরকে নিজের বাগানে আসার জগ্ত 
আহ্বান জানাতেন এবং ঠাকুরও ভক্ত যুলালের সেই আহ্বানে তার বাগানে 
গিয়ে উপস্থিত হয়ে তার সজে মিলিত হতেন। গৌর-ভক্ত যদুলাল, ঠাকুরের 
কাছে গৌরান্নের গান শুনতে চাইলে, ঠাকুর তাঁকে গৌরনাম ও গান শুনিয়ে 
তার প্রতি বিশেষ শ্েহ প্রকাশ করতেন। ভক্ত যছুলাল এই সময় মাঝে মাঝে 
ঠাকুরের কাছে কাদতেন এবং তার হৃদয়ের ব্যাকুলত! প্রকাশ করতেন। 
একদা ঠাকুরের কাছে তিনি “পার হওয়ার” জন্ত প্রার্থনা করায় ঠাকুরের 
কপালাভ করেন এবং তাঁর কলকাতার বাড়ীতেও ঠাকুরকে নিয়ে যান। যছুলাল 
এবং তাঁর মা, মাসী প্রভৃতি অনেকেই যেমন ঠাকুরের কূপালাভে কৃতার্থ 
ক্য়েছিলেন, তেমন তার বাগানের কর্মচারী, দারোয়ান প্রভৃতিও ঠাকুরের 
বিশেষ জেহলাভে ধন্ত হয়েছিলেন। একদ] যদুলালের বাড়ীতে গৃহদেবী 
৬সিংহবাছিনীর পুজা দেখতে গিয়ে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছিলেন, পরে সেখানে 
তিনি কয়েকখানি গান করেছিলেন এবং পুজার প্রনাদও গ্রহণ করেছিলেন। 


৭১ 


প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যেতে পারে ঘষে, একদা হছুলালের দক্ষিণেশ্বরের 
বাগানের বৈঠকথাঁনায় বসে দেখানকার দেওয়ালে টাঙ্গানো একখানি বীষ্ুপরষ্টের 
ছবি দর্শন করে ঠাকুর তন্ময় হয়ে ধান | তিনি লক্ষ্য করেন ঘে, এঁ ছবি েন 
জীবন্ত জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে এবং সেখানকার জ্যোতিরশ্মি তার অন্তরে প্রবেশ 
করে জন্মগত হিন্দু সংস্কারগুলিকে লয় করে দেয়। এরপর পরিপূর্ণ খ্রীষটাপ্রভাবে 
তিনদিন থাকার পর, ঠাকুর পঞ্চবটীতলায় ষীশ্তকে দর্শন করেন এবং তার 
শরীরে যীশুর প্রবেশ প্রত্যক্ষ করে সমাধিস্থ হন। এই ঘটন! ছাড়াও, ষছুলালের 
এ বৈঠকখান। ঘরে একদা ঠাকুর, নরেন্্রনাথকে (ত্বামী বিবেকানন্দ ) সমাধি 
অবস্থায় পরম শক্তিতে স্পর্শ করেন এবং নরেন্দ্রনাথের বাহাসংজা লোপ পায়। 
মে সময় ঠাকুর, নরেন্দ্রনাথকে নানা প্রশ্ন করে সেগুলির যথাধথ উত্বর গ্রহণ 
করেন; পরে নরেন্দ্রনাথের টৈতন্ত ফিরে এলে তিনি দেখেন ঘে, ঠাকুর তার 
বুকে হাত বুলিয়ে মৃহ্মন্দ হান্ট করছেন। বলাবাছল্য, ঠাকুরের উপরোক্ত 
ছুটি বিশেষ লীলার স্থান ছিল ষদুলালের এই বৈঠকখানা এবং পেঁজন্য সত্যই 
ধছুলালের বাগান-বাড়ী ধন্য হয়। 

পৃ 


কাণ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্ায় 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্জের কপাপ্রাপ্ত নেপালী ভক্ত ও গৃহীশিত্ত । তিনি নেপালের 
রাজার উকিল ছিলেন। রাজার প্রতিনিধি হিসাবে তিনি কলকাতায় বান 
করতেন এবং ঠাকুরের সান্সিধ্যে আগত পরম অনুরাগী এই ভক্তকে ঠাকুর 
“কাণ্ধেন” বলে ডভাকতেন। প্রথম জীবনে কাঞ্চন হাওড়া জেলার লিলুয়া 
ুহ্থড়ীতে নেপালীদের একটি শালকাঠের কারখানায় গোমস্তা-কর্মচারীর 
চাকরী নিয়ে নেপাল থেকে এসেছিলেন । এইট সময় তিনি একদিন স্প্রে 
দেখেন যে, একব্যক্কি বিষ্ঠার মাঝধানে বসে তাকে তত্বজ্ঞান দেবার জন্য 
ডাকছেন। স্বপ্রভঙ্গের পর তাঁর মনে এই অম্পর্কে নানা তর্ক জাগে_বিষ্টার 
মাঝখানে বসে কোন ব্যক্তির পক্ষে তত্বজ্ঞান দ্েওয়। সস্ভব কিনা! এর কিছুদিন 
পরে হঠাৎ তিনি একদিন দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে গিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন 
করেন এবং দ্বপ্রে দেখ! সেই ব্যক্তির যত ঠাকুরকে চিনতে পারেন। দ্বিধা গ্রত্ড 
চিত্তে কাণ্চেন তখন ঠাকুরের কাছে যেতেই, তিনি কাণ্চেনের লঙ্গে পৃ- 
পরিচিতের মতন ব্যবহার করেন এবং নান! প্রকার আলাপ করেন। 

এই ঘটনার পর থেকেই কাগ্তেন দক্ষিণেশ্বরে ঘাতায়াত শুরু করেন এবং 
ঠাকুরের মহাআকর্ষণে তার চরণে মন প্রাণ সমর্পণ করে ঠাকুরের. একাস্ত অন্থগত 


ঙই 


তক্তরূপে পরিণত হন। এই সময় কাথ্েনেব আগ্রছে তার বর্ণন্থল লিলুয়ার 
কাঠের কারখানাতেও একদা ঠাকুরেব শুভাগমন হয়েছিল। কিন্ত কিছুকাল 
পরেই তার কর্মস্থলে একটি গোলমাল হয় এবং কারখানার তখাকঘিত তহবিল 
তহছরূপের দায়ে তার নামে নালিশ হওয়ায়, কাখেনকে নেপালরাজার দরবারে 
ডেকে পাঠানো হয়। নির্দোষ কাণ্চেন এই সংবাদে বিহ্বল হয়ে দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ের শরণাপন্ন হন এবং তীর চরণে পড়ে কাদতে থাকেন। 
করুণাময় ঠাকুর কাখেনকে আশীর্বাদ করে বলেন__”৬কালীর ইচ্ছায় 
আবার তুমি ফিরে আসবে”। বলা বাছুল্য, কাণপ্েনের হিসার-পন্ত্র দেখে 
নেপালরাজ তার গ্রতি এত সন্তষ্ট হন যে, কাণ্সঠেনকে নেপালরাজের 
প্রতিনিধিব উচ্চপঙ্দধ দিয়ে কলকাতায় পুনরায় প্রেরণ করেন। 
এই ঘটনাব পর থেকেই ঠাকুবের ওপর কাণ্ডেনেব শ্রদ্ধা ও ভক্তি শতগুণ বুদ্ধি 
পায় এবং ঠাকুরের কাছে আত্মসমর্পণ করে তিনি ঠাকুরের শিশ্তত্ব গ্রহণ করেন। 
কাণ্চেন সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও ভগবৎ প্রেমিক ছিলেন। তাঁর পিতা ইংরাজ 
ফৌজের সুবেদার ছিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে একহাতে বন্দুক নিয়ে অপর হাতে 
শিবপুজা করতেন। নিজ মায়েব প্রতি তার অগাধ ভক্তি ছিল। মাকে 
আসনের ওপর বসিয়ে, নীচে মায়ের কাছে বসতেন। মাকে মাঝে মাঝে 
কাশীতে পাঠাতেন এবং সেখানে মার সেবার ভন্য বারোতের জনের খরচা 
বহন করতেন। কাণ্ডেনের বেদ, বেদান্ত, গীত? প্রভৃতি মুখস্থ ছিল এবং 
তিনি অতি স্থন্দর স্তবপাঠ করতেন বাড়ীর পুক্গাও তিনি এত নিষ্ঠান সঙ 
করতেন যে, তা দেখে ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণও মুগ্ধ হতেন 

আজীবন ঠাকুরের প্রতি ভক্তিমান কাথেন ও তার স্ত্রী বন্ধবার ঠাকুরকে 
তাদের বাডীতে নিয়ে গিয়ে আপ্যায়ন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন এবং 
নানাবিধ উপাদেয় আহার্যবস্্ ভোজন করিয়ে নিজেবা কতার্থ হয়েছেন । ঠাকুরের 
প্রতি অসীম ভক্তির পরাবাষ্ঠ। ছিসাবে-_ঠাকুর রাঁণ্তা দিয়ে সেটে গেলে, কাঁণ্েন 
তার মাথায় ছাত] ধরতেন, বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বাতাস করতেন এবং পদসেবা 
করতেন। একদা কাগ্রেনের বাড়ীতে পাইথানা ঘরে ঠাকুর “ভাবেতে* 
বেসন হয়ে গেলে, কাণ্চেন নিজে পরম আচারী ব্রাঙ্মণ হয়েও বিনাদ্ধিধায় 
পাইধান৷ ঘরে ঢুকে ঠাকুরকে সেবা ও যত্ব করেছিলেন। পৃবে কাথ্েনের 
হঠঘোগের অভ্যাস থাকায়, ঠাকুরের ভাববাবস্থাক্স তাঁর মাথায় হাত 
বুলিয়ে দিতেন। কাঞ্টেনের সঙ্গে প্রায়ই ঠাকুরের ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ 
হুত এবং ঠাকুর তাকে নিজ অন্তরজের মতন স্মেহ করতেন। পরম অনুগত 
কাঞ্চেনকে নজে নিয়ে ঠাকুর আনেক ভক্তের বাঁভীতে ঘাওয়ায়, কাণ্ডেন 


খ'ও 


ঠাকুরের নানাবিধ লীলার সাক্ষী হুন। ঠাকুরের অন্যান্য ভক্তদের লঙ্গেও 
কাণ্চেনের মধুর সম্পর্ক ছিল এবং শ্রীত্রীমায়ের প্রতিও তিনি ভক্তিপরায়ণ 
ছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের বসবালের জন্ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর পাশেই একখণ্ড 
জমিতে একটি ঘর তৈয়ারীর সময় ঠাকুরের পর ভক্ত শ়্ুচরণ মল্লিককে তিনি 
সাধ্যমত সাহাধা করেছিলেন । প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামকুষ্$-লীলায় ভক্ত কাণ্চেনের 
একটি বিশেষ স্থান ছিল। 

প্রসঙ্গত; উল্লেখ করা ঘেতে পারে যে, কাশীপুরে ঠাকুর যেদিন মহাপ্রয়াণ 
করেন, সেদিন তার ভক্তের! গ্রথমাবস্থায় তার “সমাধিস্থ অবস্থা” মনে করে 
ঠাকুরকে মহাসমাধি থেকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। ঠাকুরের দেহে 
তখনে! তাপ বিদ্মান থাকায়, যোগশাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী ঠাকুরের দেহে খ্বৃত 
মালিশ করার জন্ত কাণ্ডেন উপদেশ দেন। কারণ, ধোগশাস্ত্রে বিধি আছে ঘে, 
সমাধিদ্ত যোগীর গ্রীবা, বক্ষ ও পাদমূলে ঘদি কোন ব্রাহ্মণ গব্যঘ্বত মালিশ 
করেন, তা হলে সমাধি ভঙ্গের সম্ভাবনা! থাকে । কাণ্ডেনের নির্দেশ অনুযায়ী 
ঠাকুরের তিনজন ত্রাহ্ষণ শিশ্বু--শশীতৃষণ চক্রবর্তী (শ্বামী রামকষ্ণানন্দ) গ্রীবায়, 
শরতচগ্জর চক্রবতী ( ম্বামী সারদানন্দ ) বক্ষে এবং বৈকুণ্টনাথ সান্যাল পাদমূলে 
বত মালিশ করতে থাঁকেন। তিনঘণ্টারও বেশী সময় মালিশ করার পরও 
ঠাকুরের মহাদমাধি ভঙ্গ না হওয়ায়, তারা পকল আশা ত্যাগ করেছিলেন। 

নু 


মহাপুরুষ মহেন্দ্রনাথ দন্ত 

ঠাকুর শ্ররামকৃষ্ণের কৃপাগ্রাপ্ত একনিষ্ঠ ভক্ত, মহাতপন্থী, মহাপুরুষ এবং 
ত্বামী বিবেকানন্দের অবিবাহিত মধ্যম কনিষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা । জনস্থান 
কলকাতা । জীবন্ধশা! ১৮৬৯ থেকে ১৯৫৬ গ্রষ্টাবৰ। আইনবিগ্ভা শিক্ষালাভের 
জন্য তিনি প্রথমে ইংলণ্ে যান, কিন্তু মেখানে তৎকালে অবস্থানকারী অগ্রজ 
স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছানুসারে তিনি আইনবিদ্যা শিক্ষা বন্ধ করেন এবং 
তৎ্পরে জ্ঞানপিপাস। তৃপ্তির জন্ত লণ্তনের বৃটিশ মিউজিয়ামে প্রায় দেড় বৎ্মর 
কাল অধ্যয়ন করেন। পরে অর্থাভাবে তিনি ইংলগড ত্যাগ করেন এবং স্বদেশে 
ফেরার পথে পযটকরূপে তিনি উত্তর-আফ্রিকা, দক্ষিণপূর্বইউরোপ। দক্ষিণ 
রাশিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি অঞ্চলে ভ্রমণ করেন ও অবশেষে ভারতে ফিরে কাশ্মীরে 
প্রবেশ করেন। এই নুদীর্ঘকাল তিনি বাড়ীতে কোন পত্জাদি না দেওয়ায়, 
সবাই খুব চিন্তিত ছিলেন। অবশেষে ত্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগ হওয়ার 
তিনি কলকাতার বাড়ীতে ফিরে আমেন। তিনি একজন সথগায়কও ছিলেন। 


৪ 


প্রথম জীবনে ব্রাহ্মদমাজে যাভায়্াতকাঁলে মহেন্দ্রনীথ কয়েকবার ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন । ঠাকুরের অপরভক্ত রামচন্দ্র বাড়ীতে তিনি 
ঠাকুরকে ভক্তদের সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করতে দেখে, তা উপভোগ করতেন। 
ঠাকুরের কথাম্বত পানে, সঙ্গীত শ্রবণে এবং সর্বোপরি ঠাকুরের সরল ব্যবহার ও 
সমাধি দেখে মহেন্ত্রনাথ যুগপৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ হতেন। ভক্ত রামচজ্জের বাড়ীতে 
ঠাকুরের শুভাগমন হলেই, এক প্রবল আকর্ষণে মহেন্দ্রনাথ সেখানে গিয়ে 
উপস্থিত হতেন এবং তার পৃত সঙ্গ লাভ করে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। 
একদা রামচন্দ্রের বাড়ীতে ঠাকুর যখন একাকী ছাদের ওপর পাইচারী 
করছিলেন, তখন অগ্রজ নরেন্দ্রনাথ (ম্বামী বিবেকানম্দ ), ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথকে 
(ডেকে ঠাকুরের কাছে ছাদে নিয়ে গিয়ে তীর পরিচয় করিয়ে দেন এবং সেইদিনই 
প্রথম ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করে মড্ন্্রনাথ প্রণাম করেন। ঠাকুরও লজ সঙ্গে 
তাকে আশীর্বাদ করেন এবং পরম স্সেহভরে তার সঙ্গে অনেক কথাবার্তা বলেন। 
এইদিন থেকেই ঠাকুরের সঙ্গে মহেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ যোগাষোগ হয় এবং তিনি 
ঠাকুরকে গুরুরূপে অন্তরে বরণ করেন। ঠাকুরের পবিত্র নংস্পর্শে এসে অলক্ষ্যে 
মহেন্্রনাথের ধর্মভাব পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং তিনি বন্ভাবে ঠাকুরের 
কপালাভ করেন। ৃ 
_ ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত মহেন্দ্রনীথ জীবনের শেষদিন অবধি ঠাকুরের ভাব- 
ধারায় নিজেকে ভরপুর রেখেছিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই মহেন্দ্রনাথ 
তীকে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করতেন এবং তার দেহ. থেকে একটি আভা! 
প্রকাশিত হতে দেখতেন । এমনকি, ঠাকুরের মধ্যে এমন এক আকর্ষণী শক্তির 
পরিচয় তিনি দেখেছিলেন, ঘার ফলে যে কোন ব্যক্তি ঠাকুরের কাছে এসে তার 
নিজের অন্তরের লোক হয়ে ঘেত। ঠাকুরের এই সকল শক্তি, দেহের আভা, 
আচরণ প্রণালী, সমাধিস্থ অবস্থা গ্রতৃতি নিয়ে যহেন্দ্রনাথ "শ্রীরামকৃষ্ণের 
অনুধ্যান” নামক যে গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা! করেন, বৈজ্ঞানিক বিশ্টেষণ এবং 
দার্শনিক তত্বের ওপর তা গ্রতিষ্টিত। এছাড়া স্বামী বিবেকানন্দ বিষয়ক এবং 
অন্তান্য বছ ধর্মমূলক গ্রন্থ ও কয়েকখানি জীবনী পুস্তকও তিনি রচনা! করেছেন। 
উদাসী পরিক্রাজক, বছ শাস্ত্রবিদ্‌ ও বন্থদশর্গ মহাপুরুষ হিসাঁবে তিনি গৃহে বান 
করলেও, খধির ন্যায় জীবনযাপন করেছেন। মহাতপক্্ী এবং অস্ত্ন্যাসী 
মহেজ্্রনাথের সঙ্গে বেলুড় মঠের সাধুদের অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল। মহেস্্রনাথ 
সম্পর্কে ত্বামী ত্রক্ষানন্দ একদা বলেছিলেন-__”মহিন্‌ (ডাক নাম ) আমার সাদ] 
কাপড়ে সক্যাসীর৪ বাড়।” সম্পূর্ণ রামরুফময়-অবস্থায় মহেন্দ্রনাথ পরিণত 
বয়সে কলকাতায় দেহুত্যাগ করেন। 


শর 


পরিব্রাজক স্বামী কষ্ণানন্দ ূ 
প্রখ্যাত বাগ্মী, দেশপ্রেমিক, সঙ্গীতজ্ঞ, কবি, ধর্মপ্রচারক ও ভারত পর্যটক 
পুরুষসিংহ। প্রকৃত নাম শ্রীকঞ্ঃপ্রলন্প সেন। ১৮৪৯/৫০ খ্রষ্টাবে ছগলী জেলার 
অন্তর্গত গুপ্তিপাড়ায় বৈদ্ভবংশে তিনি গন্সগ্রহণ করেন। ১৮ বছর বয়ম অবধি 
অপ্যয়নের পর অর্থাভাবের দরুন বাধ্য হয়ে লেখাপড়1 ত্যাগ করে তিনি বিহারের 
জামালপুরে রেলওয়ে অফিসে প্রথম জীবনে চাঁকরী গ্রহণ করেন। এই সময় 
মুজেরে জনৈক পরিব্রাজক সাধুর কাছে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং '্আধধর্ম- 
প্রচারিণী” সভ। প্রতিষ্ঠার ছার! হিদ্দ্ধর্মকে রক্ষার কাজে ব্রতী হন। প্ধর্ম প্রচাবক* 
নামে একটি মাসিক পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেন এবং বছবিধ রচনা ও প্রবন্ধে 
দ্বারা ন্বদেশবাসীকে সনাতনধর্মে উদ্ধদ্ধ করেন। পরবর্তাকালে “সন্ন্যাস” গ্রহণে 
পর তিনি “ম্বামী শ্রীকৃষ্ণানম্দ” নামে অভিহিত হন এবং মণিপুর থেকে পাঞ্জাৰ 
অবধি সমগ্র আধরযাবর্ভ পরিভ্রমণ ও বক্তৃতার দ্বার! এই পুরুষসিংহ ও বাগবিন্াল 
বিশারদ, সকলের অন্তর জয় করেন। প্রায় ৫২/৫৩ বছর বয়সে কাশীধামে তাব 
দেহরক্ষা হলে, মণিকণিকায় ভাগীরথীতে তার দেহ সলিল-সমাধি কর] হয়। 
পরিব্রাজক অবস্থায় ত্বামী কৃষ্ণানন্দ বজদেশে এলে, ঠাকুর শ্রীবামকৃষ্ণের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তার উদার ও সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হন। ঠাকুবের লানিপ্যে 
এসে তিনি তার সমুদয় ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করেন এবং পরে তার “ধর্ম প্রচাবক” 
পত্রিকায় লেখেন__“ইনি গৈরীক কৌপীনধারী নহেন, ইহার মস্তক মুণ্ডিত নহে, 
তথাচ ইহাকে কেন” লোকে পরমহুংস বলিয়! বুঝিয়াছেন? ইনি পরিচ্ছদে 
পরমহুংস নহেন, কিন্তু কার্ষে পরমহংস। আশ্চর্য ই'ছার ভাব, আশ্চর্য ইহার 
প্রকৃতি, ঘদি কেহ তাহার নিকটে ভগবানের গুণগান করেন, তাহ! হইলে 
দেখিতে দেখিতে তীছার সংজ্ঞার বিলোপ হইয়। যায় । শরীর নিম্পন্দ, শ্বাস বন্ধ, 
ধমনীতে রক্ত চলাচল শক্তি রুদ্ধ হইয়া! যায়। আবার তীহার কর্ণে ঘন ঘন 
প্রণবধ্বনি শুনাইলে পুনশ্চেতন৷ লাভ হুইয়। থাকে । তার কথাগুলি এত সরল, 
এত মধুর ও এত হ্াদয়গ্রাহী যে ততশ্রবণে পাষাণ হৃদয়েও ভক্তির বেগ উচ্চৃসিত 
হইয়া ওঠে ।" 'তাহার প্ররুতি এত উদার ও সরল থে, তাহাকে কেহই কখনও, 
শক্র বলিয়া ভাবিতে অবকাশ পায় না; বস্তুতঃ তিনি অজাত শক্র। তাহার 
নিকট কিয়ৎক্ষণ বসিলে, কথায় কথায় এত উচ্চ ও হ্ৃদয়ভেদী উপদেশ পাওয়। 
»ঘায় যে বছদিন শান্ত্রাধ্যায়ন করিয়াও তত্বাবৎ সহজে লাভ হুইবার সম্ভাবন! 
নাই। তাহার জীবন একখানি জীবস্ত গ্রস্থবিশেষ, কল্যাণপ্রাথা মাত্রই 
অধ্যয়নের উপঘোগী। তাহার সংন্বব ও তাহার উপদেশগুণে অবিশ্বাসী 
নান্ছিকের চিতও বিগলিত হইয়াছে.” 


ণও 


তৃতীয় স্তবক 


ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় 

যুগাবতার হকুর শ্র্রগামকষ্চ পরমহংস দেবের পরম-ভাগ্যবান পিতা।। 
হুগলী জেলার "দেরে” গ্রামে তার আদি বাসভূমি। বিবাহের অল্লদিন পরেই 
ঠার পত্রী বিয়োগ হওয়ায়, তিনি পুনরায় সরাটি-মায়াপুর গ্রামের শ্রীমতী 
চন্ত্রমণি দেবীকে বিবাহ করেন এবং এই চন্দ্রমণির গর্ভেই তিন পুআ--ষথা 
রামকুমার, রামেশ্বর ও গদ্দাধর ্রামকুষ) এবং ছুই কন্যা--ষথা কাত্ায়নী ও 
সর্বমজল। জন্মগ্রহণ করেন। ধাজন-কাষে নিযুক্ত হ্বদিরাম দরিত্র হলেও 
সত্যানিষ্ঠ, তেজন্বী ও উন্নত চরিত্রের ব্রাক্ষণ ছিলেন। গ্রামের গুজাগীড়ক 
জমিদার রামানন্দ রায় একটি মোকদদমায় মিথ সাক্ষ্য দেওয়ার জগ্গ ক্ষুদিরামকে 
পীড়াপীড়ি কর! সত্বেও ক্ষুদিরাম মিখ্য! সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেন এবং 
তার ফলে ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে এক মিথ্যা মামল। রুজু করে জমিদাএ তাকে 
সর্বন্বাস্ত করেন। গৃহদেবতা-রঘুবীরকে বুকে নিয়ে ক্ষুদিরাম স্বীয় “দেবে” গ্রাম 
ত্যাগ করে বিশ মাইল দূরে কামারপুকুর গ্রামে চলে আলেন এবং তার অন্তরঙ্গ 
বন্ধু স্থখলাল গোম্বামীর দেওয়, ধয়েকখানি চালাঘর ও লক্ষমীভাল নামক এক 
বিঘা দশ ছটাক ধানের জমি অবলম্বন করে তিশি নতুনভাবে সংসার যাত্রা শত 
করেন। একদ। ক্ষুদিরাম ৬গয়াধামে গমন করে পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে 
শ্রীগদাধরের পাদপস্মে পিগুদান করার পর, গভীর রাত্রে শ্বপ্পে তিনি জ্যোতি 
দেহে শ্ীভগবানের দর্শন পান। ক্ষুদিরামের ভক্কিতে প্রনন্ন হয়ে শ্রীভগবান্‌ 
তার গৃহে পুত্রর্ূপে অবতীর্ণ হওয়ার কথ! সেদিন প্রকাশ কগায়, ক্ষুদিরাম 
আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েন এবং তার শিদ্রাভঙ্গ হয়। 

৬গয়াধাম থেকে ফিরে আসার পর ক্ষুদিরাম তাব ভক্তিমতা স্ত্রী চত্দ্রমণি 
দেবীর জীবনেও ইতিমধ্যে অনুরূপ লৌকিক ঘটনার কথা শুণে, শ্রাভগবানের 
আবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকেন। ১২৪২ ব্জাবের ৬ই 
ফান্তুন_ ইংরাজী ১৮৩৬ শ্রীষ্টাব্ধের ১৮ই ফেব্রুয়ারী, শুভ ফাল্তুনী 
শুরু। দ্বিতীয়া তিথি -বুধবারে শুভ ত্রান্গ-মুহূর্তে কামারপুকুরে 
ক্ষুদিরামের গৃহে কনিষ্ঠ পুত্রবূপে যুগ্বাবতার শ্রীরামরুঞ্ আবিভূতি হুন। 
এগয়াধামে শ্ভগব!ন গর্দাধরের বিচিত্র ছুপ্নের কথা স্মরণ করে ক্ষুদিরাম তার 
পুভজ্রের নাম রাখেন “গদাধর”গ। আদর করে তাকে নকলে “গদাই” ব'লে 
ডাকতেন। 

নবাগত শিশুর পাচমাস বয়স অতিক্রম হবার পর, ক্ষুদিরাম তার পরমবন্ধু, 
গ্রামের জমিদার ধর্মদাম লাহার সহাক্সতায় শিশুর অন্পগ্রাশনের কাজ সম্পন্ন 
করেন এবং বয়োবৃদ্ধির গজে সঙ্গে বালক গদাধরকে গ্রামের উক্ত লাহাবাবুদের 
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বাড়ীর নাট-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত পাঠশালায় লেখাপড়ার জন্ত ভত্তি করান। 
এই সমক্স আদরের “গদাই”কে পিয়ে ক্ষুদিরাম আনন্দে লর্বজ্র ঘুরে বেড়াতেন 
এবং অন্তরের সমস্ত নেহু দিয়ে গদাইকে ভরিয়ে ভুলতেন। কিন্তু বালক 
গদাধর যখন মাত্র সাত বছরে উপনীত, তখন ভাগ্নে রামচা্দ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের ছিলিমপুর গ্রামের বাড়ীতে শারদীয়া পূজার পময় ক্ষুদিরামের 
দেহত্যাগ হুমম । পিতার এই আকস্মিক মৃত্যুতে এবং পিতৃন্সেহ থেকে অকালে 
বঞ্চিত হয়ে, বালক গদ্াধরের জীবনে বিষাদের ছায়া নেমে আসে এবং এক 
উন্মনাভাব গদাধরের চিগুকে অধিকার করে । এই লময় থেকেই গদাধর 
নি্জনবাস শুরু করেন এবং সংসারের অনিত্যতা উপলক্ধি করে শ্মশান প্রভৃতি 
জনশুন্তস্থানে একাকী উদ্ভ্রান্তভাবে বেড়াতে থাকেন। পিতা ক্ষুদিরামের 
স্বত্যুই বালক গদাধরের জীবনে প্রথম শোক এবং এই শোক থেকেই তার 
প্রাণে তীব্র ব্যাকুলতার প্রখন কৃষ্টি । বলা বাহুল্য পরিণত বয়সেও ভক্তদের 
কাছে ঠাকুর শ্ররামরু্চ মাঝে মাঝে ভার পিতা ক্ষিরামের কথা স্মরণ 
করতেন। 
পি 


রামকুমার চট্টোপাধ্যায় 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জোষ্টভ্রাতা এবং তার প্রথম জীবনের অভিভাবক । 
কামারপুক্বের নিকটবর্তাঁ গ্রামের এক চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, সাহিত্য ও স্থৃতি- 
শাস্ত্রে অধ্যয়ন শেষ করে তিনি পাগ্ডিত্য লাভ করেন। রামকুমার আদরশবান, 
নিষ্ঠাবান, বাকসিদ্ধ, সৎপ্রঞ্কতির পুরুষ ছিলেন। ঠাকুর শ্রামকৃষ্ণের তথ 
গদাৰরের গ্রথম জীবন তার জোট্টভ্রাত। রামকুমারের ব্যক্ষিত্বের দ্বারাই 
প্রভাবিত হয় এবং তিনিই পিত৷ ক্ষুদদিরামের মৃত্যুর পর অভিভাবকক্পে 
প্ররামরু্*-লীলার অন্যতম অংশীদার হিসাবে পরিগণিত হন। 

শশবে পিতৃবিয়োগের পর থেকেই গদাধরের প্রাতপালনের ভার রামকুমার 
গ্রহণ করেন এবং উপযুক্ত বসবষে তার উপনয়ন দেন। এই উপনয়নের সময় 
কুল প্রথ। ভজ করে গদাধর, শুদ্রানী কামার কণ্ত। ধনীকে প্রথম ভিক্ষা দেওয়ার 
জন্য জেদ ধরায় রামকুমার অবশেষে গদাধরের লেই ইচ্ছায় সম্মতি দান করে 
তার অভিনব লীলার সঙ্গী হন। এর কয়েক বসর পরেই রামকুমার অর্থ 
উপার্জনের জন্ত কলকাতার ঝামাপুকুরে এনে ঘখন বাস করতে স্তর করেন, 
তখন কনিষ্টভ্রাত। গৰাধরকেও সঙ্গীরূপে সেখানে নিয়ে আসেন এবং গর্গাধরও 
কামারপুকুর ছেড়ে ঝামাপুকৃরে এসে দাদার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হুন। 
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বামকুমার ঝামাপুক্করে একটি চতৃষ্পচী খোলেন এবং সেখানে অন্যান্ত ছাদের 
লজে গদাধরেরও শিক্ষার বাবস্থা করেন; কিন্ত কিছুদিন বাদেই "চালকল। 
বাধ] বিদ্যা” শিখতে গদাধর অলম্মতি জানালে, রামকুমার ত। মেনে নেন এবং 
গদাধরের লেখাপড়া বন্ধ করে দেন। এরপর তিনি গদাধরকে পূজ। পদ্ধতি 
শিক্ষা দিতে শুরু করেন এবং এই শিক্ষার পর তিনি গদাধরকে ঝামাপুকুরে 
স্থানীয় কয়েকটি বর্ধিষুঃ পরিবারে নিভ্য দেব-সেবার কাজে নিযুক্ত করেন। এই 
ভাবেই দাদার চেষ্টাতেই গদাধর প্র থম পৃজার কাজ করার স্থযোগ পেয়েছিলেন 
এবং বল! বাহুল্য যে, পরবর্তীকালে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে প্রধান পুজকের পদ 
গ্রহণ করে তিনি তার অবতার লীলা শুরু করেছিলেন। 

পেই সময় কলকাতার জানবাজারের রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর 
মন্দিরে ৬ভবতারিণীর মৃত্তি প্রত্তিষ্ঠা ও পূজা উপলক্ষে, দেশের সমুদয় তরাহ্মণ 
পণ্ডিত সেখানে কোন পুজাদি-ক্রিয়া করতে অন্ধীকার করেন, কিন্তু 
রামকুমারের শাস্ত্রীয় বিধান অন্ধায়ী এ মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় এবং রানী রাসমণি 
রামক্ুমারের ওপরই দকল কাজের ভার দ্দর্পণ করেন। মন্দির ও মৃত্তি প্রতিষ্ঠার 
দিন দক্ষিণেশ্বরে বিরাট উৎসব হয় এবং সেদিন রামকুমারের এই দায়িত্বপুর্ণ 
কাজের সময় গদাধরও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তখনো তিনি অল্প বয়সহেতু 
সম্পূর্ণ সংস্কার মুক্ত না থাকায়, শৃত্রানী-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের অন্নগ্রহণে আপত্তি 
তুলেছিলেন এবং মুড়ি খেয়ে সারাদিন সেখানে কাটিয়ে রাত্রে ঝামাপুকুরে 
ফিরে এসেছিলেন। বল। বাছল্য, যুক্তিবাদী রামকুমারের ব্যক্তিগত প্রভাবে 
পরবর্তীকালে গদাধর এই সংস্কার থেকে মুক্ত হন এবং নিয়মিত মন্দিরের 
প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

এরপর পৃঙ্জকরূপে দেবীভ ক্ত রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে বাস করতে থ্মকার, 
গদাধরও দাদার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে বাদ করতে থাকেন; এই সময়ে প্রথমে 
»ভবতারিনীর বেশ-কারী পদ্দে ও পরে ৬রাধাকষেের পূজকের পদে গদাধর 
নিযুক্ত হন। রামকুমারের প্রচে রাতেই সেই সময় শক্তিসাধক শ্রীকেনারাম 
ভট্টাচার্য গদাধরকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষ। দান বরেন এবং রামকুমার হ্বয়ং তাকে 
একালীপৃজা ও অগ্তান্ত দেবদেবীর শান্্বিছিত পূজা শেখান। পরবতাঁকালে 
রামকুমার পুঞ্জার কাজ থেকে অবসর নিলে, গদাধরই ৬ভবতারিনীর পুজকরূপে 
নিযুক্ত হন। গদাধকে পুজার ভার দেবার পর কামারপুকুরে ফেরার সময় 
পথিমধ্যে অকন্মাৎ রামকুমারের মৃত্যু হয় এবং প্রথম জীবনের প্রধান সঙ্গী ও 
পিতৃতুল্য অগ্রজকে হারিয়ে গদাধর বিহ্বল হয়ে পড়েন। পিতা ক্ষুদিরাঁমকে 
শৈশবে হারিয়ে এবং তারপর জ্যেষ্টভাতা রামকুমারকে অকালে হারিয়ে, 
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গদাধর প্রথম জীবনেই গ্রচণ্ড আঘাত পান। প্ররুতপক্ষে রামকুমারের মৃত্যুতে 
গদাধরের অস্তরে পূর্ণমাত্রায় বৈরাগ্যের ভাব আসে এবং আধ্যাত্মিক জীবনের 
চরম বিকাশের দ্বার মুক্ত হয়। এরপরেই তার জীবনের মোড় ঘুরে যায় এবং 
তিনি শাশ্বত সাধনায় ব্রতী হয়ে, অবতার বরিষ্ট শ্রীরামকুষ্ণক্ূপে অভিনব লীল। 


করে যান। 
এ 


রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় 

ঠাকুর শ্রারামকুষের মধ্যম অগ্রজ ভ্রাতা এবং অত্যন্ত উদার প্রকৃতির পুরুষ । 
পিতা ক্ষুদিরাম একদা তীর্থ পর্যটন উপলক্ষে পদব্রজে সেতুবন্ধ এরামেশ্বরে ঘান 
এবং নেখান থেকে “রামেশ্বর” নামক একটি শিবলিঙ্গ নিয়ে আমেন। এরপরেই 
তার দ্বিতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করায়, তিনি তার নাম “রামেশ্বর” রাখেন । 
দক্ষিণেশ্বরে মাঁকালীর পুজকের পদেও তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর 
দেহত্যাগের পর তার পুত্র রামলাল সেখানে সেই পদ গ্রহণ করেছিলেন । 

ঠাকুরের জ্যোষ্টভ্রাতা৷ রামকুমারের দেহত্যাগের পর রামেশ্বরই ঠাকুরের 
অভিভাবকরূপে কাজ করেন এবং শ্রীশ্রীমা লারদ! দেবীর সঙ্গে তিনি ঠাকুরের 
বিবাহ দেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঠাকুরের পিতা ক্ষুদিরাম 
তার অন্বপ্রাশন দেন, জ্যোষ্ঠভ্রাতা রামকুমার তাঁর উপনয়ন দেন এবং মধ্যম 
অগ্রজ রামেশ্বর তার বিবাহ দেন। শেষবার রামেশ্বর দক্ষিণেশ্বর থেকে 
কামারপুকুরে ফিরে যাওয়ার সময়, ঠাকুর রামেশ্বরকে স্বীয় পত্বীর কাছে শুতে 
নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু রামেশ্বর, ঠাকুরের সে নিষেধ না মানায় কিছুদিনের 
মধ্যেই ,কামারপুকুরে তিনি অস্থস্থ হয়ে পড়েন এবং অবশেষে তার মৃত্যু 
হয়। মৃত্যুর কয়েকদিন আগেই রামেশ্বর নিজের মৃত্যুকাল জানতে পেরে- 
ছিলেন এবং লেইমত নিজের সৎকার ও শ্রাদ্ধের সকলপ্রকার আয়োজন আগে 
থেকেই করে রেখেছিজ্নে। রামেশ্বরের মৃত্যুতে ঠাকুর বিশেষ শোক পান। 

শত 


রাম অক্ষয় চট্টোপাধ্যায় 
ঠাকুর শ্রীরামকুষণের স্সেহধন্ত, ঠাকুরেরই ভ্রাতুপ্ুত্র এবং জ্তোষ্টভ্রাত। 
রামকুমারের পুত্র। সবাই তাকে “অক্ষয়” বলে ডাকতেন। শৈশবে মাতৃহীন 
অক্ষয়কে ঠাকুর দু-তিন বৎসর নিজের কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছিজেন। 
কামারপুকুর থেকে পরবর্তাকালে অক্ষয় দক্ষিণেশ্বরে এলে, তাকে শ্রীব্রীরাধা- 
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গোবিন্দজীর মন্দিরে পৃজকপদে নিযুক্ত কর! হয় । অক্ষয়ের 'ভাব-ভক্তি লক্ষ্য 
করে ঠাকুর তাকে খুব সহ করতেন এবং অক্ষয়ও ঠাকুরকে খুব মান্য করতেন। 
কিন্তু বিবাহ করার কয়েকমাস পরেই দক্ষিণেশ্বরে অক্ষয়ের কঠিন পীড়া হয় ॥. 
সেই পীড়াতেই অক্ষয়ের মৃত্যু হবে বলে ঠাকুর পূর্বেই জানতে পেরেছিলেন । 
অক্ষয়ের অস্তিমকালে ঠাকুর তার শধ্যাপার্ে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে অক্ষয়ের দ্বারা 
তিনবার "গঙ্গ-নারায়ণ” প্রভৃতি নাম উচ্চারণ করান এবং এই নাম উচ্চারণের 
পরেই ঠাকুরের সম্মুখেই দক্ষিণেশ্বরে অক্ষয়ের মৃত্যু হয়। এই “সময় ঠাকুর 
সেধানে ধ্রাড়িয়ে তার মেহের অক্ষয়ের অকাল মৃত্যু দর্শন করেন এবং 
ভাবাবিষ্ অবস্থায় প্রথমে হাসতে থাকেন। কিন্তু পরের দিন অক্ষয়ের মৃত্যুর 
কথা স্মরণ করে ঠাকুরের মন অত্)স্ত বিষাদগ্রন্ত হয় এবং তিনি অন্তরে বিষম 
কষ্ট অনুভব করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ভক্তদের কাছে পরে বলেছিলেন যে, 
ঘার সঙ্গে বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই, সেই ভাইপোর জন্য ঘদি তার প্রাণের 
ভেতরটায় গামছ! নিংড়াবার মত কষ্ট হয়, তবে মায়াঁবদ্ধ গৃহীদের না-জানি 
শোকের আঘাতে কি নিদারুণ অবস্থা হয়! 

প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা আবশ্তক যে, দক্ষিণেশ্বরে মখুরবাবুর ( মথুরানাথ 
বিশ্বাস) কুঠীবাড়ীর বৈঠকখানায় অক্ষয়ের মৃত্যু হওয়ায়, ঠাকুর আর এ 
কুঠীবাড়ীতে বাম করতে পারেননি । অক্ষয়ের বিয়োগজনিত প্রচণ্ড আঘাতে 
ঠাকুর অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ায়, তার মানসিক কষ্ট লাঘধের জন্য ঠাকুরের 
পরমভক্ত মথুরবাবু তাকে নিয়ে নানাতীর্থে ভ্রমণ করাবার জন্য বেরিয়েছিলেন। 
কিন্ত অক্ষয়ের মৃত্যুর সাত বছর পরেও, ঠাকুরকে অক্ষয়ের জন্য হু ছু করে 
কাদতে কামারপুকুরে অনেকেই দেখেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে অক্ষয় ছিলেন 
ঠাকুর শ্রীরা মকুষের হাদয়ের ধন। / 
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রামলাল চট্টোপাধ্যায় 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাগ্রাপ্ত, ঠাকুরেয়ই ভ্রাতুশ্পুত্র এবং মধ্যম 
অগ্রজ রামেশ্বরের পুজ্র। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলায় তিনি অন্যতম সহচররূপে বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করেছিলেন। তার পিত! রামেশ্বরের মৃত্যুর পর তিনি 
দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরের পুজকের পদে নিযুক্ত হন। কিন্ত পৃ্জকের পদ 
গ্রহণের পর থেকেই ঝমলাল প্রথমদিকে ঠাকুরকে কিঞ্চিৎ অবহেলা করায়, 
ঠাকুর কর্তৃক তিরস্কৃত হয়েছিলেন। পরে অবস্তঠ তিনি ঠাকুরের প্রতি অত্যন্ত 
ভক্তি পরাক্পণ হয়ে ওঠেন এবং ঠাকুরের সব রকম সেবা! করে কৃতার্থ হন ঠ 
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ঠাকুরও রামলাল অত্যন্ত মেহ করতেন এবং সব সময় তাকে লদুপদেশ 
দিতেন। রামলালের ওপর ঠাকুরের এমন বিশ্বাস ছিল ঘে, মনে কোন বিষয়ে 
খটক1 লাগলে, রামলালকে না৷ বলে, অথবা তার কাছ থেকে কিছুনা শুনে, 
ঠাকুর থাকতে পারতেন না। ন্থগায়ক রাঁমলালের সঙ্গীত শুনে ঠাকুরের প্রায়ই 
সমাধি হত; আবার সমাধি ভঙের জন্তও রামলালকে গান গাইতে হত। 
ঠাকুর শ্ররামরুষ্ণের ইচ্ছা অন্ধায়ী রামলাল তাকে বিভিন্ন ধরনের সজীত 
শুনিয়ে মুগ্ধ করতেন এবং ঠাকুরও রামলালের সঙ্গে ক মিলিয়ে আনন্দে গান 
'গাইতেন। এমনকি, রামলালের মুখে অধ্যাত্ম রামায়ণ, ভক্তমাল, প্রহ্লাদ 
চরিত্র প্রভৃতির পাঠ শুনেও মাঝে মাঝে ঠাকুরের সমাধি হত। 

একদ]। মি'খির ভক্ত, কবিরাজ মহেত্দ্রনাথ পাল ঠাকুরের মেবার জন্ত গোপনে 
পাচটি টাক! রামলালের কাছে রেখে যান; কিন্তু রামলাল ঠাকুরের কাছে সে 
কথা প্রকাশ করায়, ঠাকুরের নির্দেশনায় পরের দিনই এ টাকা মহন্ত 
কবিরাজকে ফেরৎ দিয়ে এসে রামলাল দায়মুক্ত হন। 

দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে অন্ুস্থ অবস্থায় ঠাকুর যখন কাশীপুরে চলে গিয়েছিলেন, 
সেখানেও রামলাল তাকে দেখতে বা সেবা করতে যেতেন। কাশীপুরে 
ঠাকুরের “কল্পতরু” হওয়ার দিনেও রামলাল উপস্থিত ছিলেন এবং ঠাকুরের 
'বিশেষ কৃপালাভ করেছিলেন। এইদ্রিন ঠাকুর রামলালকে স্পর্শ কর। মাত্রই 
সর্বাজহুন্দর ইষ্টমৃত্ি রামলালের হৃদয়পল্পে সচল অবস্থায় সহসা আবিভূত হন। 
কাশীপুরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নর-লীলার অবসানে, শ্মশানঘাটে রামলালই 
ঠাকুরের মুখাগ্সি করেন। প্রসঙ্গত: বল ঘায়, ঠাকুরের মাতা চন্দ্রমণির 
স্বত্যুতে ও ঠাকুরের নির্দেশে রামলাল, পিতামহী চন্দ্রমণির দেহের সৎকার ও 
শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াও সম্পার্দন করেছিলেন; কারণ, সন্গ্যাস গ্রহণের মধ রক্ষাব 
জন্য মাতার মৃত্যুতে ঠাকুর অশোৌচাদি গ্রহণ করেননি । 

এখানে দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ্য, ঠাকুরের রুপায় পূর্ণ রামলাল ঠাকুরের 
'দেহরক্ষার পর, শ্রীশ্রীমা নারদাদেধীর প্রতি বিশেষ ভাল ব্যবহার করেননি 
এবং তারই প্ররোচনায় রাণী রাসমণির এঞ্রেট কর্তৃক বরাদ্দ সামান্য কয়েকটি 
টাকা থেকে সেই অপময়ে শ্রীশ্রীমা বঞ্চিতা হন। আত্মবিস্বত রামলালের এই 
গহিত আচরণে শ্রীপ্রীমা মনে খুব ব্যথা পেয়েছিলেন; এমনক্কি, এ বরাদ্দের 
টাকা বন্ধ না করার জন্য শ্বামী বিবেকানন্দ অনুরোধ করলেও, তা পালিত 
হুয়নি। পরবতীকালে অবশ্ত ঠাকুরের ত্যাগী বা গৃহী অকল ভক্তগণের সজেই 
রামলালের প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়। 

নর 
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রামতারক চট্টোপাধ্যায় 

ঠাকুর শ্ীরামকফ্ের কপাগ্রাপ্ত, ঠাকুরেরই খুল্পতাত জ্যেষ্টভাতা। “হুলধারী” 
নামে তিনি খ্যাত ছিলেন। স্থপপ্তিত, নিষ্ঠাবান ও বাক্পিদ্বপুরুষ হিসাবেও 
তার বিশেষ পরিচয় ছিল। ঠাকুরের চাইতে বয়োজ্োষ্ঠ এবং শাস্তগ্রন্থে 
অসামান্য দখল থাকায়, হুলধাবী প্রথমাবস্থায় মাঝে মাঝে ঠাকুরকে নানা 
প্রকার বিদ্রেপ করতেন এবং ঠাকুরের আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থাকে প্রথম প্রথম: 
মগ্ডিফ্ষের বিকাঁর বলে সিদ্ধান্ত করতেন। দক্ষিণেশ্বরে কালীমঙ্দিরে পৃজকরূপে 
প্রথমে নিযুক্ত হলেও, হুলধারী পশুবলির বিরোধী ছিলেন এবং,তার ফলে 
তৃথ্ধমনে তার দ্বারা মায়ের পূজা হত না। এই সময় মা-কালীর বাণীন্বরপ' 
তিনি শুনতে পান যে, ক্ষুপ্রমনে পুজা করতে ৬ম তাকে নিষেধ করছেন। 
কিন্তু উক্ত টৈববাণীকে তিনি নিজের মাথার খেয়াল মনে করে, সেই নিষেধ 


অমান্য করেন এবং অতৃপ্ত মনেই ৬মায়ের পূজা চালিয়ে যান। এর কিছুদিন, 
পরেই তার একটি পুত্র আকণ্মিক মৃত্যু হওয়ায় তিনি ৬কালীপুজ্জা বন্ধ করে” 
৬বিষু মন্দিরের পৃূজক হন। কিন্তু এই সময় বৈষ্ণব সাধনার একটি বিশেষ 
প্রথায় তিনি জড়িয়ে পড়ায়, ঠাকুর তাকে সাবধান করেন এবং ঠাকুরের লেই 
কথায় অসন্তষ্ট হয়ে বাক্সিদ্ধ হলধারী তার (ঠাকুরের ) মুখ থেকে রক্ত ওঠার, 
জন্য অভিশাপ দেন। এরপর সত্য সত্যই একদিন ঠাকুরের মুখ থেকে অজন্র 
রক্ত ওঠায়, ঠাকুর বাকৃসিদ্ধ হুলধারীর অভিশাপে ভীত হয়ে পড়েন; কিন্তু 
পরে নির্ধারিত হয় যে, এ রক্ত ঠাকুরের সাধনকালে মস্তিষ্কে সঞ্চিত রক্ত, ঘাঁ 
নাকি কাকতালীয়ের মত ঠিক এ সময়েই ত্বতঃই নিত হয়েছিল এবং এ রক্ত 
নির্গত হওয়ার প্রয়োজনও ছিল। 


পরবর্তাকালে 'বশ্থ ঠাকুরের প্রতি হুলধারী ক্রমশঃ আক হতে থাকেন: 
এবং ঠাকুরের মধ্যে সাক্ষাৎ ৬জগদগ্থার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেন। তিনি 
ঠাকুরের গ্রতি এত অনুগত হয়ে পড়েন ঘে,বয়োজ্যোষ্ঠ হয়েও তিনি ঠাকুরের চরণে 
ফুলচন্দন দিয়ে একদিন পূজা! করেন এবং ঠাকুরও তাকে কৃপাদানে ধন্য করেন। 

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের বিভিদ্ধ সাধনকালের দাক্ষী ছিলেন এই হুলধারী ।. 
ঠাকুর প্রায়ই অনেক জটিল বিষয়ে হলধারীর সঙ্গে আলোচনা! করতেন এবং 
হলধারীও ঠাকুরের কাছে তার মতামত ব্যক্ত করতেন। ঠাকুরের অন্ততষ 
গুরু প্রমৎ তোতাপুরী গোস্বামীর দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে, হলধারীও সেই 
সময় সেখানে বাম করায়, তাদের উভয়ের মধ খুব হস্ত ছিল । পরবর্তাকালে 
শারিরীক অন্থস্থতার দরুন হলধারী দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করে দেশে ফিকে 
গিয়েছিলেন। 


৮৫ 


হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় 

ঠাকুর শ্রীরামকষের কপাপ্রাপ্ত, ঠাকুবেরই ভাখে-সম্পকীঁয়। তিনি ছিলেন 
ঠাকুরের পিসতুতে দিদি শ্রীমতী হেযাঁজিনী দেবীর পুত্র এবং কামারপুকুবের 
কাছে শিহুড়গ্রামের অধিবাসী । ঠাকুর ও হৃদয় সমবয়সী ছিলেন এবং 
ছোটবেল] থেকেই উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল। ঠাকুর তাঁকে "হদে” নামে 
সম্বোধন করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলায় হাদয়ের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল । 
ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের প্রায় শুরু থেকেই হৃদয় তাঁর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে 
বাস করেন। দীর্ধারুতি, স্প্রী, স্থপুরুষ, বুদ্ধিমান ও সাহসী ভাগ্নে হাদয়, প্রধান 
সহচররূপে সর্বদাই ঠাকুরের সেবায় ও রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন এবং সাধনকালে 
ঠাকুরকে সব বিষয়ে সাহায্য করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, হাঁদয়ের আস্তরিক 
পাহাষ্য ভিন্ন সাধনকালে ঠাকুরের শরীরকে বাচানো। সম্ভব হত না। 

কাজের সন্ধানে দক্ষিণেশ্বরে মামাদের (শ্রীরামকষ্জ প্রভৃতি) কাছে এসে গ্দয় 
প্রথমে মা-কালীর বেশ-কারী ও ক্রমে ক্রমে এরাধাগোবিন্দজী ও ৬ভবতারিণীর 
পুজকরূপে নিযুক্ত হন এবং এই উপলক্ষে সমবয়সী মাতুল শ্রীরামরুষ্ের সঙ্গে তার 
খনিষ্ঠতা আরো বৃদ্ধি পায়। ঠাকুরের সকল প্রকার অদ্ভুৎ সাধনা, অপূর্ব ও 
'অভিনব পৃজা এবং লীলাকালীন বিচিন্ন ঘটনার প্রধান সাক্ষী ছিলেন এই ভাগ্নে 
হাদয়। প্রায় দীর্ঘ তেইশ বৎসর তিনি দক্ষিণেশ্বরে পরমপুরুষ শ্রীরামরুষ্ণের 
সেবায় নিযুক্ত ছিলেন এবং লীলাকালে ঠাকুরকে নানাভাবে পরীক্ষা করেছিজেন। 
এমনকি, তিনি পতিত। নারীর সংস্পর্শে ঠাকুরকে নিয়ে গিয়ে তার অসাধারণ 
পবিভ্রত। সম্পর্কেও পরীক্ষ। দ্বারা নিংসন্দেহ হয়েছিজেন। 

দীর্ঘকাল ঠাকুরের পৃত সঙ লাভ কর সত্বেও, সংসারের প্রতি হৃদয়ের বিশেষ 
আসক্তি থাকায় এবং ভোগের ইচ্ছ1 থাকায়, তিনিও মাঝে মাঝে ঠাকুরকে 
ভূল বুঝতেন ও তার প্রতি বিরূপ আচরণ করতেন; এমন ্কি, শ্রীশ্রীমা সারদা 
দেবীর প্রতিও তার আচরণ খুব ভাল ছিল না। সেজন্য নানাকারণে, ঠাকুরের 
মাতা চন্দ্রমণিদেবীও হৃদয়ের ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। এদিকে ঠাকুরের প্রতি 
'হ্বদয়ের আকর্ষণ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়ায়, তিনি ঠাকুরকে এক। পেতে চাইতেন 
এবং তাঁর সায়িধ্যে আগত ঘনিষ্ঠদের তিনি অনেক সময় সহ করতে পারতেন 
না। ফলে, শ্রী্ীমা, চৈরবী ব্রাঙ্মণী প্রভৃতি ঠাকুরের একান্ত অন্তরঙ্ঞদের সঙ্গে 
তাঁর সব সময় বনিষনা হত ন।। মাঝে মাঝে ঠাকুরের অনুকরণে নিন্জেকে 
_-আধ্যাত্বিক জগতে প্রতিষ্ঠা করার বিফল চেষ্টাও হাদয় করতেন । ভক্তের 
দেওয়া টাকাঁকড়ির প্রত্তি ঠাকুরের নিংস্পুহ আচরণে, সংসারী হ্বদয় খুব সন্ধষ্ট 
ছিলেন ন!। ক্রমে ক্রমে তিনি ঠাকুরের ওপর এমন শাসন শুরু করেন এবং 


চঙ 


তাকে এমন কটু কথা বলতে থাকেন যে, অস্তুরে যথেষ্ট ব্যথা পেয়ে একদ। ঠাকুর 
গজায় জোঁয়ারের জলে দেহত্যাগ করার জঙ্তও প্রস্তুত হয়েছিলেন । তবুও 
দীর্ঘকাল ঠাকুরের যে ভাবে সেব| হাদয় করেছেন, ত। অতুলনীয়? তাই এত 
দোষ ক্রটি থাক সত্বেও ক্ষমাপরায়ণ ঠাকুর তাকে অত ম্মেহ করতেন এবং 
কাছের মানুষ ছিলাবে সব সময় তার ওপর নিত্তর করতেন। তাই রামকষ্ণ- 
মগুলীর যধ্যে হৃদয়ের একটি বিশেষ স্থান আছে; কারণ, হাদয়কে বাদ দিয়ে 
রামকৃষ্ণ-লীলা লম্ভবপর হয়নি। পরম ভাগ্যবান হৃদয়, পরমপুরুষ শ্রীরামরুষ্ণের 
কুপা লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন এবং তার নান। অলৌকিক দর্শনও হয়েছিল । 
হৃদয়ের প্রতি কপাপবায়ণ ঠাকুর, হৃদয়ের শিহড় গ্রামের বাড়ীতেও শ্ুভাগমন 
করেছিলেন এবং হৃদয়ের জননীকেও কৃপাদান করেছিলেন। 

পরবতাকালে একটি অপ্রিয় ঘটনায় হাদয় জড়িয়ে পড়েন এবং তার পগ্ণিতি 
খুব খারাপ হয়। ঠাকুরকে অন্থকরণ করতে গিয়েই হৃদয় বিপদ্দে পড়েন এবং 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পৃত সঙ্গ লাভ থেকে বঞ্চিত হন। একদা দক্ষিণেশ্বরে 
৬ভবতারিণীর মন্দিরে “ফলহারিণী-কালিকা” পুজার সময়, হৃদয় পূজায় ব্রতী 
হলে, সেখানে সেই সময় রাণী রাসমণির জামাতা পরলোকগত মথুরাঁনাথ 
বিশ্বামের পৌন্রী, তথ! ট্রলোক্যনাথ বিশ্বামের দশবছর বয়সের একটি কন্যা, 
পূজা দর্শনের জন্য উপস্থিত ছিল। ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের অন্গকরণে হাদয় সহসা 
সেই কন্টাটির পদে ফুল-চন্দন দিয়ে ফোড়শী পূজা করায়, সেই বিসদশ ব্যাপারে 
চারিদিকে তত্ক্ষণাৎ হৈচৈ শুরু হয় এবং জৈলোক্যনাথের আদেশে হাদয়কে 
তৎক্ষণাৎ মন্দির প্রাণ থেকে বহিষ্কার করা হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মে সময় 
হৃদয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মন্দির ত্যাগ করার জন্য অগ্রসর হলে, ব্রেলোকানাথ 
ঠাকুরকে ফিরিয়ে আনেন । ক্ষুপ্নমনে হাদয়কে কালীবাড়ী থেকে চিরকালের 
মত বিদায় নিতে হয়; কারণ, ভবিষ্যতেও হৃদয়ের সেখানে প্রবেশ করার 
অনুমতি ছল না। হাদয়ের এই হৃর্তাগ্যঙ্নক পরিণতিতে ঠাকুর খুব ব্যথিত 
হয়েছিলেন 7 মাঝে মাঝে মন্দিরের ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে হদয় দেখা করতে 
চাইলে, ঠাকুর সেখানে গিয়ে তার লঙ্গে দেখা করতেন এবং পরে তার ছুঃখে 
নিজে অশ্রু বিনর্জন করতেন। 

ঠাকুরের দেহরক্ষার পরবত্তীকালে হৃদয় অনন্যোপায় হয়ে কাপড়-গামছা 
বিক্রয় করে পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করলেও, দীর্ঘকালের দাথী ঠাকুর 
শ্ররামকষ্কে কখনে। বিশ্বৃত ছননি। ঠাকুরের অনুরাগী ভক্তদের সঙ্গে মিলিত 
হয়ে তিনি ঠাকুরের স্বতিকথাক্ন মগ্স হতেন এবং তীর লীলাকালীন ঘটনাগুলি 
বিধৃত করে আনন্দ পেতেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার তের বপর পরে, প্রায় ৬৩ 
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বছর বয়সে, ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বীয় জন্মভূমি শিহুড়গ্রামে ঠাকুরের অন্তরঙ্গ-সেবক 
শ্রঘদয়রাম দেহত্যাগ করেন। 
্ 


বলরাম বনু 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপা প্রাপ্ত গৃহী-শিষ্য । ১৮৪২ খ্রীষ্টাবের ডিসেম্বর 
মাসে তিনি উত্তর কলকাতার শ্ামবাজারে প্রসিদ্ধ জমিদার ও পরমবৈষ্য 
মহাত্ম। রুষ্ণ বন্থর বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বলরাঁমের পূর্ব পুরুষ পরম 
বৈষ্ণব শ্রীরুপ্রসাদ বন্ধ শ্বগৃছে শ্রীশ্রীরাধা-শ্টাম বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং মেই 
বিগ্রহের নাম অনুসারে সেই সময় পল্লীর নাম *শ্যামবাজার” হয়। মহাত্মা 
রু্ণ বন্থও মাহেশের রথ প্রতিষ্ঠা, কটক থেকে পুরী অবধি ৫৬ মাইল প্রশত্ত 
পথ নির্মাণ, কলকাতা, মাহেশ, পুরী, ভদ্রক, কোঠার বৃন্বাবন প্রভৃতি নানাস্থানে 
সদাব্রত, মঠ, কুগত গ্রড়ৃতি স্থাপনের মাধ্যমে অক্ষয় কীতি রেখে গেছেন। 
উড়িস্যায় এই বস্থ-পরিবারের জমিদারী থাকায় শ্বভাবতঃই ধনীর সন্তাঁনরূপে 
বলরাম পরিচিত হয়েও, সরল, নিরভিমানী, বালক -হ্বভাব, লোকরঞগন মহাপুরুষ 
ছিলেন। আবার বৈষ্ণব বংশের ধারামুযায়ী সাত্বিক ও নিষ্ঠাবান হলেও 
বলরামের মধ্যে কোন গোঁড়ামীর স্থান ছিল না । ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের তাগী- 
সন্তান ম্বামী প্রেমানম্দ, তথা বাবুরাম মহারাজের জ্যোষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী 
কষ্ণভামিনী দেবীর সঙ্গে বলরামের বিবাহ হয় । 

উড়িস্যায় থাকাকালীন লোকমৃখে এবং সংবাদপত্রে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
কথা প্রথম বলরাম জানতে পারেন । পরে তার কলকাতার বাড়ীর পুরোহিত 
বংশীয় ব্রান্ষণ এবং ঠাকুর শ্ররামকৃষ্ণের অন্যতম ভক্ত রামদয়াল চক্রবর্তাঁর 
আহ্বানে, বলরাম উড়িষ্যা থেকে কলকাতার বাড়ীতে চলে আদেন। তিনি 
দক্ষিণেশ্ববে গিয়ে প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করেন এবং তীর সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ 
হন। এরপর থেফেই বলরাম ক্রমাগত দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন এবং 
দিন দিন ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রূপে পরিগণিত হন । ঠাকুরের মিষ্ট ব্যবহার 
এবং পুনঃ পুনঃ ভাবসমাধির পরিচয় পেয়ে তিনি ঠাকুরকে মহাপ্রভু শ্ীচৈতন্য- 
বূ'পই নিজের অন্তরে গ্রহণ করেন; সেজন্য ঠাকুরফে দর্শনমাতস্রই তিনি মস্তক 
লুটিয়ে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করতেন। ঠাকুরের কাঁছ থেকে বিশেষ কৃপালাতের পর 
বলরামের জীবনে আধ্যাত্মিকভাবের প্রসার ঘটে এবং তিনি নিলিগুভাবে লংসারে 
অবস্থান করতে থাকেন। ঠাকুরের প্রতি গভীর অন্ুরাগ এবং তাঁর কাছে 
শিষ্তের মতন আচরণে, বলয়ামের বৈষ্ণব-আত্মীয়বর্গ বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ 


করেন এবং তীকে প্রথম প্রথম এই কাজে বাধা দ্েযার চেষ্টা করেন; কিন্তু 
ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত বলরাম, ঠাকুরের কৃপায় সকল বাধা উপেক্ষা করার তীরা 
পরাভূত ছুন এবং ক্রমে ক্রমে তারাও ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে, পরবর্তীকালে 
সবাই ঠাকুরের ভক্কে পরিণত হন ও তাদের সংসার প্রকৃত পক্ষে “ঠাকুরের 
সংসার রূপে গণ্য হয়। বলরাম নিজেকে ঠাকুরের সেবায় সম্পূর্ণ উৎসর্গ 
করেছিলেন। ঠাকুরের দেহুরক্ষার দিন অবধি তার গরয়োজনীয় আহার্যোর প্রায় 
সমস্ত কিছুই বলরাম তাকে পাঠিয়ে দিতেন এবং বলরামের এই অকুঠসেবাঁর 
জন্ট ঠাকুর তাঁকে “তৃতীয় রসদদাঁব* হিসাবে গণ্য করতেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার 
পরেও বলরাম তার ত্যাগী সন্তানদের সর্বপ্রকারে সহায়তা কবতেন এবং ঠাকুর- 
সেবার জন্য তৎকালে প্রতিদিন একটাঁকা করে দিতেন। শেষজীবনে তিনি. 
ঠাকুরের কাজের জছ্া তাঁর কলকাতার বমত-বাঁড়ীটিও রামরুষ্ণ মিশনকে উষ্টল 
মারকৎ দান করে যান। 

বলরামের কলকাতার বাগবাজারে ৫৭নং রামকান্ত বন্ব ট্রা্টের (বর্তমানে 
খনং গিরীশ এযাভিনিউ ) বাড়ীটিকে ঠাকুরের লীলা নিকেতন? বলে অত্যু্তি 
হয় না। ঠাকুর শতাধিকবার এই বাড়ীতে শুভাগমন করায় এবং বন্ধ লীল। 
প্রন্তাশিত হওয়ায় বাড়ীটি ভবিষ্যতে “বলরাম-মন্দির” নামে তীর্থস্থানে পরিণত 
হয়। ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায় অন্য জায়গায় যেতেন, তখন, 
একমাত্র রাণী রাসমণির জানবাজারের বাড়ী ছাড়! জার কোথাও রান্ডিবাস ব! 
অবগ্রহণ করতেন না) কিন্ত বলরামকে তিনি এত সেহ করতেন যে. তার' 
বাড়ীতে ঠাকুর বন্বার বাস্রিবাস করেছেন এবং “বলরামের অন শুদ্ধ” জান 
করে, পরমভক্ত কায়স্থ বলরামের বাড়ীতে বন্থবার অল্পগ্রহণ করেছেন), 
বলরামের বাড়ীতে ঠাকুর এলেই দলে দলে ভক্তদের আগমন হ'ত এবং নানা! 
আনন্দ উৎসবে বাড়ীটি মুখরিত হয়ে উঠত । বিভিন্ন সময়ে ঠাকুরের উপস্থিতি, 
রাত্রিবাস, অন্নগ্রহ্ণ, রথ-টানা, হরিসংকীর্ভন, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, ভক্ত-সজ, মুহূণ্থ 
সমাধি প্রভৃতি বন্ুপ্রকারের লীল1 এই বাডীতেই সম্পন্ন হয়েছিল এবং ঠাকুর 
এই, বাঁড়ীটিকে তার “কেন্সা” বলে উল্লেখ করেছিলেন। এমনকি, অস্থস্থ 
অবস্থায় চিকিৎসার জন্য ভক্তদের দ্বারা কলকাতায় ভাড়-কর! বাড়ী পছন্দ না 
হওয়ায়, ঠাকুর প্রথমে বলরামের বাড়ীতেই চলে এসেন্িলেন। তাছাড়া, 
ঠাকুরের দেছরক্ষার পর এই বাড়ীতেই ঠাকুরের অস্তরজ ভক্তের! প্রথমে ঠাকুরের 
ভন্মাধার এবং ব্যবহৃত জিনিসগুলি রেখে দিয়েছিলেন । বিশ্ববিখ্যাত প্রামকুষ- 
মিশন” এই বলরামের বাড়ীতেই প্রথম গ্রতিষ্ঠ। হয় এবং প্রায় তিন বছর এই 
বাড়ীতেই মিশনের অধিবেশন বসে। শ্্রীত্রীমা সারদাদেবীও বলরামের বাড়ীতে 


৮৪৯ 


বছবার আগমন করেন এবং বনুদিন বাস করেন। এই বাড়ীতেই ঠাকুরের 
ত্যাগণ সন্তান স্বামী ব্রদ্মানন্দ এবং স্বামী প্রেমানন্দ দেহরক্ষ। করেন। প্রকৃত 
পক্ষে, পরমভক্ত বলরাষের হ্যায় তার বাঁড়ীটিও ঠাকুরের পরমকরুণায় ভরপুর 
থাকায়, এই গৃহ-তীর্ঘটি সতাই মন্দিরের রূপপরিগ্রহ করে । বলরামের শেষ 
শধ্যার পাশে ম্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী শিবানন্দ প্রভৃতি ঠাকুরের তাাগী 
সম্তানগণ উপস্থিত ছিলেন এবং অনেকেই তার সেবায় নিযুক্ত হয়েছিলেন । 
১৮৯০ খ্রীষ্টাব্ধের ১৩ই এপ্রিল ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের পরমভাগ্যবান ভক্ত 
শ্রীললরাম কলকাতায় দেহত্যাগ করেন 
শত 


চুণীলাল বসু 

ঠাকুর শ্রীরামকষ্জের বিশেষ কৃপাপ্রাণ্ত গৃহী'্ভক্ত। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর 
কলক[তার বাগবাজারে নিজবাড়ী ৫৮ বি, রামকাস্ত বন্ধ স্রীটে (বর্তমানে গিরীশ 
এ)াভিনিউ ) তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি হিন্দু স্কুলে লেখাপড়া 
শেখেন এবং পরে কলকাতা কর্পোরেশনে লাইসেন্স বিভাগে চাকরী গ্রহণ 
করেন। ত্বাভাবিক আকর্ষণবশতঃ: নানাস্থানে সাধু দর্শনের জন্য ঘুরে ঘুরে 
বেডানে তার প্রধান অভ্যাস ছিল। 

চাকরীকরা-কালীন জনৈক সহকর্মীর পরামর্শে সত্যকারের সাধু-দর্শশের 
উদ্দেশ্টে চুণীলাল প্রথম দক্ষিণেম্বরে যান এবং সেখানে ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণকে দর্শন 
"ও তার সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হছন। দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে গেলে, ঠাকুর 
চুণীলালের সজে সেখানে লেই সময়ে উপস্থিত তার প্রতিবেশী ভক্ত বলরাম বন্থর 
পরিচয় করিয়ে দেন। এরপর থেকেই কখনও বলরামের সঙ্গে, কখনও-বা একাকী 
চুণীলাল নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন এবং ঠাকুরের পৃত সঙ্গলাভ 
করে ধন্য হন। ইত্তিপূর্বে কুলগুরুর কাছে চুণীলাল দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন এবং 
যোগ-সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন; কিন্তু এই যোগ-লাধনার ফলে তার হাপানী রোগ 
হওয়ায়, তিনি মাঝে মাঝেই অন্বস্থ হয়ে পড়তেন। ঠাকুরের কাছে আসার 
পর তারই নির্দেশে চুণীলাল বিবাছিত জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক এই যোগাভ্যাস 
ত্যাগ করেন এবং শীভই শ্ুস্থ হয়ে ওঠেন। 

কাশীপুরে ঠাকুরের “কষ্পৃতরু” হওয়ার দিন সেখানে বিকালে বিলম্বে চুণীলাল 
উপস্থিত হলে, স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ মতন তিনি বিশ্রামরত ঠাকুবের 
স্বরে গ্রবেশ কবে তীর কৃপীভিক্ষী চীন) সেই সময় ঠাকুর নিজের দেহ 
চুণীলালকে দেখিয়ে তার ওপর ভক্তি বিশ্বাস রাখার নির্দেশ দিয়ে তাঁকে বিশেষ 


৪৬ 


রুপা করেন এবং চুণীলালও আজীবন ঠাকুরের সেই আদেশ পালন করেন। 
চুণীলালের সম্পর্কে ঠাকুরের উচ্চ ধারণ] ছিল এবং তাঁর বাড়ীতেও ঠাকুরের 
শুভাগমন হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তার মধুর সম্পর্ক থাকায়, 
ক্বামীজী চুণীলালকে ভালবেসে “নারায়ণ” বলে ডাকতেন। চুণীলালের স্ত্রীও 
ঠাকুরের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। 

১৯৩৬ শ্ীষ্টাব্দের ৩*শে মে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমিক-ভক্ত রচীলাল 
কলকাতায় নিজ বাড়ীতে দেহত্যাগ করেন। 

৬ র 


রামচন্দ্র দত্ত 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপ্মপ্রাপ্ত গৃহী-শি্য । ১৮৫১ খ্ীষ্টান্দের ৩,শে 
অক্টোবর কলকাতার নারিকেলডাঙ্গায় এক উচ্চ বৈষ্ণব বংশে তিনি জনন গ্রহণ 
করেন। ঠাকুরের অপর গৃহীভক্ত মনোমোহন মিন্র ছিলেন তার মাসতুতে। দাদা 
এবং স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন তাঁর আত্মীয় । রামচন্দ্র আজীবন নিরামিষাঁসী 
ভিলেন। প্রবেশিক! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তিনি তদানীন্তন “ক্যাম্পবেল 
মেডিক্যাল স্কুল” (বর্তমানে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ) থেকে 
ডাক্তারী পরীক্ষা পাশ করেন এবং গভর্ণমেণ্টের অধীনে "কুইনাইন” বিভাগে 
সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন। পরে রসায়ন শাস্ত্র আয়ত্ত করে তিনি কলকাতা 
মেডিক্যাল কলেজের মিলিটারী ছাত্রদের অধ্যাপক এবং সহকারী রাসায়নিক- 
পরীক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি ইংলগ্ের বাঁসায়নিক সভার সদস্যও হুয়েছিলেন। 
তিনি আমাশয় বোগের প্রতিষেধক একটি ওষধও আবিষ্কার করেন এবং নানা- 
ভাবে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। চাকরীর প্রথম অবস্থাতেই তিনি বিবাহ 
করেছিলেন এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রে বেশী মনোনিবেশের ফলে ক্রমশঃ নাস্তিক হয়ে 
পড়েছিলেন। কিন্তু অকম্মাৎ তার অতি আদরের এক কন্যার মৃত্যুর ফলে তার 
জীবনে পরিবর্তন আসে এবং তিনি ঈশ্বরের অনুসন্ধানে নান] ধমাঁয় সমাজে 
যাতায়াত শুরু করেন। 

এই সময় ব্রাঙ্মদমাজের নেতা আচার্ধ কেশবচন্দ্র সেনের প্রবন্ধ পাঠ করে 
রামচন্দ্র, পরমপুরুষ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয় জানতে পায়েন এবং তাকে দেখার 
জন্য বিশেষ উদ্গ্রীব হন। প্রথমদিন তিনি মৌকাযোগে ছুই বন্ধুসহ দক্ষিণেশ্বরে 
উপস্থিত হয়ে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হুন এবং তাঁর পঙে আলাপ করে অকৃলে 
কূল পান। এরপর থেকেই রামচন্দ্র প্রতি রবিবার দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া শ্ররু 
করেন এবং ঠাকুবের চরণে মন-প্রাণ সমর্পণ করে নিজেকে ঠাকুর শ্রীরাম 


৪১ 


ভক্তরূপে জ্ঞান করেন। এই সময় তিনি একদিন নিশাশেষে স্বপ্নে ঠাকুরের 
কাছ থেকে জপের জন্ত “মন্ত্র পান এবং ঠাকুরকে ষেকথা জানান। কিন্ত 
পরব্তাঁকালে ঠাকুর তার কাছ থেকে স্বপ্রগ্রদত্ত মন্ত্রটি ফিরিয়ে নেন এবং 
ভবিষ্যতে সাধন-ভজনের জন্ত তাঁকে *শ্ররামকষ্ণ-প্রীতির” নির্দেশ দেন; সঙ্গে 
সঙ্গে রামচন্দ্রের মন্তকের ব্রহ্মতালুর ওপর ঠাকুর তার দক্ষিণ চরণের বৃদ্ধাঙ্ুলি 
সংস্পর্শ করায়, রামচন্দ্র ঠাকুর কর্তৃক বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত হন এবং তাকে ইষ্ট ও 
আরাধ্য দেবতারূপে হাদয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। 

ঠাকুর শ্রীরামকুষের পরম সেবক রামচন্দ্রকে ঠাকুর অত্যন্ত স্েছ করতেন, 
এবং তার বাড়ীতে প্রায়ই শুভাগমন করতেন । প্রথম জীবনে রামচন্দ্র অর্থবযয়ে, 
কুষ্টিত হলেও, ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার ফলে পরবর্তাঁ জীবনে তিনি প্রচুর অর্থ 
দান করেছেন । ঠাকুরের ভাবধারা প্রচারের জন্য তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবস্ক 
প্রকাশ, বিভিন্ন ধর্মনভায় বক্তৃতা প্রন্ততি শুরু করেন এবং প্রচারকার্ধে তৎকালে 
আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের পরই তারস্থান হয়। সেই সময় “তত্বসার” নামে 
ঠাকুরের উপদেশপুর্ণ একখানি পুম্তক তিনি প্রকাশ করায়, ঠাকুর তার জীবদ্দশায় 
তার জীবনী ছাপাতে নিষেধ করেন; সেজগ্য ঠাকুরের দেহরক্ষার পর ১৮৯০ 
খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঠাকুরের জীবনী প্রথম প্রকাঁশ করেছিজেন। এছাড়া ঠাকুরের 
জীবদ্দশায় “তত্বমঞ্জরী” নামে একটি মাসিক পত্রিক মারফৎও তিনি ঠাকুবের 
উপদেশগ্ুলি প্রকাশ ও প্রচার করতেন। ঠাকুরের প্রতি তার এত বিশ্বাস 
ছিল ষে, একবার রোগাক্রান্ত অবস্থায় নিজে ডাক্তার হয়েও কোন প্রকার 
ডাক্তারী ওঁধধ ন1 খেয়ে কেবল ঠাকুর শ্রারামকষফেের পাদোদক পানের দ্বার! তিনি 
রোগমুক্ত হন। 

ঠাকুরের অন্থমতি নিয়ে রামচন্দ্র কলকাতার কাকুড়গাছির এক নির্জন স্থানে 
ভক্তদের জন্ত একটি সাধন-স্থান প্রতিষ্ঠা! করেন এবং ঠাকুরের উপস্থিতিতে ও 
শ্রীচরণ স্পর্শে এ স্থান মহাতীর্ঘে পরিণত হয় । পরবর্তাকালে ঠাকুরের দেহ- 
রক্ষার পর তার নির্দিষ্ট চিতাভণ্ম সেখানে সমাহিত করে তার ওপর ঠাকুর 
শ্ররামকষ্ণের মন্দির নিগ্সিত হয় এবং এ স্থানটির নাম “ঘোগোগ্ান” রাখা হয়? 
এই মন্দিরের লমস্ত কাজ, পূজা, এযনকি ভোগরাছ্াও রামচন্দ্র নিজে হাতে 
করতেন এবং প্রতি-রবিবার পল্লীর পথে পথে "রামকৃষ্ণ নাম" কীর্তনের জন্য 
যুবকদের পাঠাতেন। ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের সঙ্গেও তার অক্ুত্িম ভালবাসা 
থাকায় পরবভাঁকালে বামরুষ্ণ মঠ কর্তৃক “যোগোস্ভানে”্র ভার গ্রহণ কর! হয়। 

১৮৯৯ গ্রীষ্টাজের ১৭ই জানুয়ারী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আজীবন পূজার 
শ্রীরামচন্দ্র “ঘোগো্ঠানে” দেহত্যাগ করেন। ্‌ 


লহ 


সুরেশচন্দ্র দত্ত 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাঞ্ধ গৃহী-শিষ্য । ১৮৫৭ গ্রীষ্টাবে উত্তর 
কলকাতার হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্ত বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে 
তিনি বাংলার বাইরে কোয়েটায় ইংরাজ সরকারের সামরিক বিভাগে চাকরী 
গ্রহণ করেন; কিন্তু তার সততার জন্ত কিছু দুর্নীতি পরায়ণ সহকর্মীদের অস্থবিধ' 
হতে থাকায়, তিনি ম্যেচ্ছায় চাকরী ত্যাগ করেন এবং অশেষ দুঃখের মধ্যে দিন 
কাটান। বিবাহিত জীবনে কর্মহীন অবস্থাক্স পোস্তবর্গের ভরণপোষণের জন্থয 
তাকে কুলি সেজে আলু ফেরির কাজও করতে হয়েছিল। পরে আরে! 
কয়েকবার তিনি চাকরী সংগ্রহ করেন বটে, কিন্তু প্রতিবারই তার সততা ও 
নিভীকতার জন্য বেশীদিন তিনি কোন চাকরী করতে পারেননি । পরবর্তীকালে 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আরাধনায় তিনি সকল কর্ম ত্যাগ করেন এবং সংসারের 
ভার থেকে অব্যাহতি নিয়ে নির্জনে বাস শুরু করেন। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত ছুর্গাচরণ নাগ, তথ! নাগ মশাই স্থরেশচন্দ্রকে 
প্রথম দক্ষিণেখরে ঠাকুরের কাছে নিয়ে যান; কিন্তু ব্রাহ্মঘমাজের অনুরাগী 
স্থরেশচন্দ্র সেদিন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কোন দেব-দ্রেবীকেই প্রণাম করেননি । 
এমনকি, এরপর দক্ষিথেশ্বরে বহুবার যাতায়াতের ফলে ঠাকুর তাকে দীক্ষা 
গ্রহণের প্রয়োজন বুঝিয়ে দিলেও, স্থরেশচন্দ্র নে প্রস্তাবে সম্মত হননি। 
অবশেষে সাংসারিক জীবনে অনেক সংগ্রামের পর তার মনে দীক্ষ। গ্রহণের জন্য 
তীব্র অভিপ্রায় জাগে; কিন্তু ঠাকুর তখন অস্থুস্থ অবস্থায় কাশীপুরে অবস্থান 
করায় ও কিছুদিন বাদেই তার দেহরক্ষা হওয়ায়, স্থরেশচন্দ্রের মনোবাসনা 
'অপৃই থেকে যায়। আশাহত হ্ৃরেশচন্দ্রের অন্তর এই সময় তীব্র অন্গুতাপে 
দগ্ধ হয় এবং তিনি কেদে কেঁদে ঠাকুরের উদ্দেশে তার মনোবাসনা সব সময় 
জানাতে থাকেন। 

ঠিক এই সময়েই তিনি একদিন ভোরে ঠাকুরকে স্বপ্নে দর্শন করেন এবং 
ঠাকুরের অশেষ কৃপান্বূপ তার কাছ থেকে “মন্ত্র” লাভ করেন। এই 
ঘটনার পর থেকেই স্ুথুরেশচন্ত্রের জীবনে পরিবর্তন আসে এবং সংসার থেকে 
যুক্ত হয়ে শেষাদন অবধি তিনি ঠাকুরের আরাধনায় সম্পূর্ণরূপে ব্রতী হন। 
ঠাকুরের জীবদ্দশাতেই তিনি “পরমহংস রামকুষ্ের উক্তি” নামক একটি গ্রন্থ 
প্রকাশ করেছিজেন। এছাড়। “শ্রীরামকৃষ্ণ সমালোচনা” “ভগবান শ্রীরামরুষ্ণ ও 
ব্রাহ্মসমাজ”, শ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত”, “সাধক সহচর” প্রভৃতি বহু অমূল্য গ্রন্থ 
তিনি রচনা! কবেন। তার প্রকাশিত “শ্রীমদ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংক্ষিপ্ত 
জীবনী ও উপদেশণ গ্রন্থখানি প্রামাণ্য গ্রস্থরূণে স্বীক্কৃত। 


৯৩ 


১৯১২ গ্রীষ্টান্দের ১৮ই নভেম্ঘর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাধক-সম্ভান শ্রীহরেশ- 
চন্দ্র কলকাতায় দেহত্যাগ করেন। 


সুরেন্দ্নাথ মিত্র 
ঠকুর শ্রীরামক্কষ্ের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্তড গৃহী-শিত্ত । আম্ুমানিক ১৮৫০ 
রষ্টান্বে কলকাতার দিমুলিয়া ্টাটে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বিলাতী "ভট্ট, 
কোম্পানী”র উচ্চপদে নিযুক্ত থেকে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং প্রথম 
জীবনে দাহেবী ভাবাপন্ন অবস্থায় প্রচণ্ড স্থরাপানে অভ্যন্ত হন। কিন্তু স্বখের 
প্রাবল্য থাকলে, প্রাণে কোন প্রকার শাস্তি না থাকায় একদা স্থরেন্ত্রনাথ 
বিষপানে আত্মহত্যা করার জন্য যখন মানসিকভাবে প্রস্তত হয়েছিলেন, ঠিক 
সেই সময়ে তার বন্ধুঘয়_শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ রামচন্দ্র দত্ত এবং মনোমোহন মিত্রের 
পরামর্শে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাওয়ার স্বযোগ পান: 
প্রথম দিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হয়ে স্বরেন্দ্রনাথ, 
ঠাকুরকে প্রণাম না করেই বসে পড়েন এবং সেখানে ভক্তমগ্ডলীর মাঝে উপবিষ্ট 
ঠাকুরের কথামত পান করেন। ঠাকুরের মুখে সেদিন অমৃত বাণী শুনে 
স্থরেন্দ্রনাৎ মুগ্ধ হন এবং শান্তির নতুন পথের সন্ধান পান। এরপর থেকেই 
হরেজ্রনাথের জীবনে আমূল পরিবর্তন আমে এবং তিনি সর্ধদাই ঠাকুর 
শ্রামকুষ্েের স্মরণ মনন করতে থাকেন। তিনিও যেমন বছবার দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলেন, করুণাময় ঠাকুরও তেমন বছবার তার বাড়ীতে 
শুভাগমন করে নানাভাবে তাকে কৃপা করেছিলেন। ঠাকুর তাকে কখনে। 
“স্থরেন্দর” কখনো-বা “মরেশ” বলে সম্বোধন করতেন; এমন কি এই ভাগ্যবান 
ভক্তকে একবার ঠাকুর তার কের প্রসাদী মাল! পরিয়ে দিয়েও বিশেষ কৃপা 
করেছিলেন। ঠাকুরের লে এই মহামিলনের ফলে, স্থরেন্দ্রনাথের অশান্ত জীবন 
সম্পূর্ণ সংহত হয় এবং তিনি ঠাকুরকে “গুরু"রূপে বরণ করেন। এমনকি, 
বৈরাগা অবলগ্ছনের জন্য একদা তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে ছু-একদিন 
রাত্রিবাম করেছিলেন, কিন্ত স্ত্রীর আপত্তিতে তার বাইরে রাব্রিবাপ বন্ধ হয়। 
স্থুরেন্্রনাখের বাড়ীতে ঠাকুর ও তার ভক্তবৃন্দের বছবার আগমন ঘটায়, 
ঠাকুরের কৃপাতে তার বাড়ীটিও পূর্ণ ছিল। তাদের তৃপ্তির জন্য স্থরেন্ত্রনাথ 
সবরকম ব্যবস্থা নিতেন এবং অকাতরে অর্থ ব্যয় করত্তেন। এমনকি, ঠাকুরের 
আগমন উপলক্ষে সজীতাদি পরিবেশনের ব্যবস্থাও তার বাড়ীতে হত এবং 
এইরকম এক ঘটনায় স্থরেন্জনাথের বাড়ীতে নরেন্দ্রনাথ ( ম্বামী বিবেকানন্দ ) 


৯৪ 


প্রথম ঠাকুরকে দর্শনের পর গান গেয়ে শোনান ; ঠাকুরও এই প্রথম নরেন 
নাথের গান শুনে স্থরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে সমাধিস্থ হন। সুরেন্্রনাথের বাড়ীতে 
৬জগদ্ধাত্রী পূজা, ৬অনপূর্ণ। পূজা, একালী পুজা, ৬হ্র্গা পৃজ। প্রভৃতি উৎসবাদিতে 
ঠাকুর যোগদান করতেন এবং বিচিআ্ ঘটনার মাধ্যষে তাঁর বিশ্বাস উৎপাদনে 
সাহায্য করতেন। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী হলেও সুরেজ্জনাথ সব সময় 
ঠাকুরের ধে-কোন সেবাকাষে এগিয়ে যেতেন বলে, ঠাকুর তাঁকে অন্ততম 
“রসদদার” (সম্ভবতঃ চতুর্থ রসদদার ) বলে উল্লেখ করেছিলেন। ঠাকুরের 
জীবন্দশাতেই ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে নিজ ব্যয়ে ও উদ্চোগে স্থরেজ্জ্নাথই 
প্রথম “শীরামকুষ্ণ-জন্মোৎসব” প্রবর্তন করেন এবং পরবর্তীকালেও এই উত্সবের 
অধিকাংশ খরচ তিনি নিজেই বহুন করতেন। ঠাকুরের সেবার জন্ত যে সব 
ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিবাস করতেন,,তাদের লেপ, বালিশ, বিছানা _ এমনকি 
খাওয়ার জন্য ডাল-রটির ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। ঠাকুরের অন্থস্থতার 
সময় কাশীপুবের উদ্যান-বাটীর ৮* টাক] ভাড়। ও অন্যান্য খরচ বাবদ মাসিক 
২০০ টাক] তৎকালে তিনি একাই বহন করতেন। এছাড়া কাশীপুরে ঠাকুরের 
শোয়ার ঘরে ব্যবহারের জন্য খস্‌ থস্‌ পর্দা, ঠাকুরের জন্য ফুলের মালা ও ফল 
প্রভৃতির খরচও তিনি দিতেন। 

ঠাকারর দেহরক্ষার পর কাশীপুরের উদ্যান-বাটা ছেড়ে ঠাকুরের কয়েকজন 
ত্যাগী সন্তান ঘখন অনাথের মতন বিভিন্ন তীর্থ ঘুরে বেড়াতেণ তখন একিন 
ভাগ্যবান স্থুরেন্তনাথ অকন্যাৎ ঠাধুরের দর্শন পান এবং তার ত্যাগী সন্তানদের 
স্থব্যবস্থার জম্ ঠাকুরের আদেশ পান। এই অলৌকিক ঘটনার ফলে শ্রেন্্র 
নাথ তৎক্ষণাৎ নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং 
বরানগরে গঙ্গাতীরে মানিক ১১ টাক ভাড়ায় একটি বাড়ী ঠিক করেন) 
এইখানেই প্রথম ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের আগমনে ও উপস্থিতিতে ১৮৮৬ 
্বষ্টাব্দে আদি মঠের সুচনা হয়; ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের এখানে খাওয়া- 
থাক বাবদ মালিক ১০* টাকা খরচ তখন তিনি একাই বহন করতেন। 
পরবতাঁকালে ঠাকুরের মন্দির নির্মাণকল্পে তিনি সেই সময়ে এককালীন ১০০* 
টাক] দান করেন এবং আরে! অর্থ দেবার প্রতিশ্রতি দেন; কিন্তু অকালে 
দেহুত্যাগের ফলে আর ত৷ সম্ভব হয়নি। 

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্বের ২৫শে মে, ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের পরম অশ্গরাগী শ্রন্থরেন্দ্রনাথ 
দেহুত্যাগ করেন। 

ন্‌ 


৪৫ 


মনোমোহুন মিত্র 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহী-শিশ্ত । ১৮৫১ গ্রীষ্টাব্দের ই 
সেপ্টেম্বর তিনি হুগলী জেলার কোরগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা 
“রায়বাহাছুর” ছিলেন; তার এক মেশোমশাইও “রায়বাহাছর* ছিলেন এবং 
'সেই মেশোমশায়ের কলকাতার ঝামাপুকুরের বাড়ীতে বাস করে মনোমোহন 
প্রথমে “হিন্দু গুলে” লেখাপড়া শুরু করেন। এরপর মনোমোহনের পিতা 
কর্মোপলক্ষে পূর্ববঙ্গের ঢাকায় চলে হাওয়ায়, তিনিও তার সঙ্গে ঢাকায় যান 
এবং দেখান থেকে প্রবেশিক। পরীক্ষা পাশ করেন। মাত্র সতেরে। বছর 
বয়দে মনোমোহনের বিবাহ হয় এবং শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষের (পরবর্তীকালে 
স্বামী ব্রন্মানন্দ) সঙ্গে তার এক ভ্বী বিশ্বেশ্বরীর বিবাহ হয়। পিতার মৃত্যু 
পর মনোমোহন ঢাক। থেকে ফিরে আমেন এবং রাইটার্স বিজ্ডিংস-এ তদানীত্তন 
“বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে” সরকারী চাকরীতে যোগদান করেন। এই সময় 
তিনি ত্রা্ম সমাজে যাতায়াত করায়, আচার্য কেশবচন্ত্র সেন প্রমুখ ব্রাদ্ধ 
নেতাদের সংস্পর্শে এসে, ব্রাহ্ম মমাজের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হুন। কিন্তু 
তার একটি কন্যার মৃত্যুর পর তিনি কোন্নগর পরিত্যাগ করে কলকাতায় ২৩নং 
সিমুলিয়া স্াটে নহ্ুন বাড়ীতে চলে আসেন এবং ত্রান্মদের অনুকরণে উপাসনার 
দ্বার অন্তরে সান্বণা পাওয়ার চেষ্টা করেন। মনোমোহন এই সময়েই ব্রাহ্মদমাজে 
ঠাকুর শ্রামকষ্টের কথ প্রথম জানতে পেরেছিলেন । 

শ্রীরামক্কষ্-ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত ছিলেন মনোমোহনের মাসতুতে। ভাই । রাম- 
চন্দ্রের সঙ্গে মনোমোহন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে ধান এবং তার গে 
আলাপ করে মুগ্ধ হন। এরপর থেকেই মনোমোহন নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত 
স্তর করেন এবং অবশেষে ঠাকুরের বিশেষ কৃপা লাভ করে ধন্য হন। তিনি 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সংপার-বন্ধন থেকে মুক্তি প্রার্থনা করলে, ঠাকুর তাকে 
সংসারে থেকেই সাধনার উপদেশ দেন এবং তিনিও আজীবন ত। যথাযথ পালন 
করেন। তিনি ঠাকুরকে “অবতারপ্রূপে বিশ্বাস করতেন এবং ঠাকুরও তাকে 
আন্তরিক প্মেহ করতেন। ঠাকুরের প্রতি কোন কারণে অভিমাঁনবশতঃ 
মনোমোহন একসময় দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া সাময়িকভাবে বন্ধ করলে, ঠাকুর 
নিজেই নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বর থেকে কোরগরে এসে তার পুরাতন বাড়ীতে 
পদার্পণ করেছিলেন এবং অন্তরের ভালবাসায় তার অভিমান দুর করেছিলেন। 
মনোমোহনের কলকাতার নতুন বাড়ীতেও ঠাকুরের শুভাগমন হয়েছিল এবং 
ঠাকুর তাকে বহুভাবে কৃপা করেছিলেন। কাশীপুরে ঠাকুরের অসুস্থতার সময় 
(তিনি মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যত্» করে ঠাকুরের সকলপ্রকার সেবার ভার গ্রহণ 
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করেছিলেন। এই সময় তিনি অফিলের চাকরী ছেড়ে ঠাকুরের সেবাতেই 
সর্বদ। নিজেকে নিযুক্ত রাখার সঙ্কল্প করলে, ঠাকুর তাকে ত। থেকে বিরত 
করেছিলেন । ঠাকুরের জীবন্গশাতেই নরেন্দ্রনাথ (ম্বামী বিবেকানন্দ ) ও 
নাট্যাচাধ গিরীশচন্দ্রের পরামশে মনোমোহন প্রমুখ কয়েকজন ভক্তের অর্থ 
সাহায্যে মেই সময় ঠাকুরের ভারধারা গ্রচারের জন্ত “তত্বমগ্জরী* নামে একটি 
মানিক পক্জিক! প্রকাশিত হত এবং বিনামূল্যে বিতরিত হত। 

মনোমোহন পারিবারিক জীবনে অনেক শোক পেলেও, ঠাকুরের কপার 
ওপর তিনি সম্পূর্ণ নির্ভর করতেন। প্রথম জীবনেই পিতার মৃত্যু এবং তারপর 
থেকেই পর পর প্রথম। কণ্তার মৃত্যু, মাতার মৃত্যু, ছুটি ভ্বীর মৃত্যু, পুঅরবৎ ভাগ্নে 
সত্যচরণের (স্বামী ত্রদ্মানন্দের পৃরাশ্রমের পুন্ত ) মৃত্যু, বিবাহিতা কন্ত। মাণিক- 
প্রভার মৃত্যু এবং অবশেষে পত্বীর "্বৃত্যু-মনোমোহনকে প্রকৃতপক্ষে সংসার- 
বন্ধন থেক মুক্ত করেছিল এবং ঠাকুরের প্রতি আরে৷ আকর্ষণ ঘটিয়েছিল। 
শেষ জীবনে তিনি কীকুড়গাছির “যোগোগ্ানে”র সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন এবং 
ধর্মপ্রনজ ও তথাকার নান! কাজে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। এই সমগ্র 
মাঝে মাঝে অলৌকিক দর্শনাদির ফলে তিনি বাহ্জ্জান হারিয়ে ফেলতেন। 

ঠাকুরের ত্যাগী সস্তানগণের সঙ্গে মনোমোহনের মধুর সম্পর্ক বজায় থাকাক়, 
তারা মনোমোছনের বাড়ীতে শুভাগমন করতেন এবং মনোমোহনও তাদের 
সঙ্গে ঠাকুরের প্রসঙ্গে আত্মহারা হতেন। মনোমোহনের মৃত্যুশয্যার পাশে 
ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান স্বামী প্রেমানন্দ অবিরাম তিনদিন অবস্থান করে তার 
প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করেছিলেন। বল! আবশ্তক, মনোমোহনের 
একমাত্র পুঞ্জ “গৌরীমোহন” পরবর্তাঁকালে রামরুঞ্ণ যিশনে যোগদান করেন 
এবং “ব্রহ্মচারী মাতৃকাচৈতন্যশ্রূপে অভিহিত হুন। 

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্ষের ৩০শে জানুয়ারী, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণাশ্রিত শ্রামনো- 
'মোহন কলকাতায় নিজবাড়ীতে দেহুত্যাগ করেন। 

গৃি 


হরমোহন মিত্র 
ঠাকুর শ্ীরামরুষের বিশেষ কপাপ্রাপ্ত গৃহীভক্ত। তিনি ছিলেন স্বামী 
বিবেকানন্দের সহপাঠী ও প্রতিবেশী । দারিজ্র্যের জন্য প্রথম জীবনে তিনি 
কলকাতার সিমলা-পল্লীতে মাতৃল শ্রীরামগোপাল বনহুর বাড়ীতে মানুষ হন 
এবং স্বামীজীর ( তৎকালে নরেন্দ্রনাথ ) সঙ্গে একই শ্রেণীতে লেখাপড়া করেন। 
হরমোহনের মাত] কয়েকবার ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণকে দর্শন করেছিলেন এবং তার 
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প্রতি ভক্তিপরায়ণা ছিলেন। মাতার উৎসাহেই পু্ধ হরমোহন গক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের কাছে বছবার ঘান এবং অবশেষে বিশেষ কপালাভ কবে ধন্ত হন। 
একদ। ঠাকুর তাঁকে স্পর্শ করায়, তার ভেতরে দিব অনুভূতির স্থষ্টি হয় এবং 
তার ভ্রযুগল মধ্যে নান! দেবদেবীর দর্শন হয়। 

বিবাহ করার পর হুরমোহনের জীবনে কিছুট। ওঁদাসীন্ত আলে । যদিও 
তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন, তবুও তার ভেতরে এই 
গ্রদাসীন্ত লক্ষ্য করে ঠাকুর দুঃখ প্রকাশ করতেন। কাশীপুরে যেদিন ঠাকুর 
“কল্পতরু” হয়ে সবাইকে কৃপ। করেছিলেন, সেদিন হরমোহুনও লেখানে উপস্থিত 
ছিলেন; কিন্তু ঠাকুর তার বক্ষ স্পর্শ করে “আজ থাক” - শুধু এই কথা বলে, 
যে-কোন কারণেই হোক, সেদিন তাকে সম্পূর্ণ কুপা করেননি; পরে অবশ্তট আর 
একদিন হরমোহুনকে পৃথকভাবে ঠাকুর কৃপা করেছিলেন। 

একক্ন ক্ষুপ্্ পুস্তক-প্রকাশক হিসাবে হরমোহন তার কর্মজীবন শুরু করেন। 
তিনি দরিদ্র হওয়া সত্বেও ঠাকুর এবং ম্বামীজীর ভাবধার! প্রচারের জন্য নিজ- 
ব্যয়ে পুস্তক ছাপিয়ে তিনি বিনামূল্যে সবাইকে বিতরণ করতেন । মনীষী 
ম্যাক্সমূলার রচিত ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের জীবনী এদেশে তিনিই প্রচার করেন। 
ঠাকুরের ছবি এবং তার সম্পকাঁয় পুস্তক বিক্রয়ের দ্বার ঘরে ঘরে শ্রীরামকুষ্ণে 
ছবি ও ভাবধার] গ্রচারে তিনি বিশেষ সহায়ক হন। এমনকি, ঠাকুরের বিরুদ্ধ 
ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের মতামত খগ্ডনের জন্য তিনি পত্র বা বক্তৃত। মারফৎ 
প্রতিবাদও করতেন। ঠাকুরের ছবি ও বই বিক্রীর অর্থ, তিনি ঠাকুর ও 
শ্রীশ্রীমায়ের সেবায় ব্যয় করতেন। ঠাকুরের অশেষ রূপার কথ। ম্মরণ করে 
তিনি আত্মহার। হতেন এবং শেষদিন অবধি সর্বক্ষণ ঠাকুরের চিন্তা ও নামগানে 
বিভোর থেকে বহু ভক্তকে আকৃষ্ট করতেন । 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত-সন্তান শ্রীহরমোহন, কলকাতার বিডন দ্বীটের 
কাছে ৪ নং নয়নাদ দত্ত স্্রীটের বাড়ীতে দ্রেহত্যাগ করেন। 

সঃ 


পুর্ণচন্দ্র ঘোষ 
ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহীভত্ত। ১৮৭১ অথবা! ১৮৭২ 
্রষ্টান্দে কলকাতার পিমুলিয়া পল্লীতে প্রসিদ্ধ ঘোষ বংশে তিনি জন্ম গ্রহণ 
করেন। তার পিতা “রায়বাহাছুর” ছিলেন। 
সামবাজারে “মেট্রোপলিটন স্কুলে” তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় এ 
বিদ্তালয়ের প্রধান শিক্ষক ও কথামৃত-প্রণেতা মহেসন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের লক্ষে 
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পূর্ণচন্্র ছাঝ্জাবস্থায় প্রথম দক্ষিপেশ্বরে গিয়ে ঠাকুর প্রীরামকুফকে দর্শন করেন, 
এবং তার মধুর আপ্যায়নে বিহ্বল হয়ে প্রেমাশ্র বিসর্জন করেন। প্রথম, 
পরিচয়ের পর থেকেই পূর্ণচজ্জ্র বাড়ীর কড়া শামন উপেক্ষা! করে নিয়মিত 
দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন এবং ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণকে সাক্ষাৎ ভগবান্‌ 
জানে হদয়ে স্থান দেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সহায়তায় পূর্ণচন্ত্র 
দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করেন, একথা জানতে পেরে তার পিত। সেই বিষ্যালয়, 
থেকে পূর্ণচন্দ্রকে ছাড়িয়ে অপর বিষ্তালয়ে ভ্তি করান, ফিন্কু তাতে পূর্ণচন্দ্রের 
অন্তরের ভাবের কিছুই পরিবর্তন হয়নি এবং বরাবরই তিনি ঠাকুরের সঙ্গে 
গোপনে ফোগাঘোগ রক্ষা করেন। এই অবস্থাতেই পুর্ণচন্ত্র, ঠাকুরের বিশেষ 
কুপালাভ করেন এবং দ্বপ্রেও ঠাকুরকে দর্শন করতে থাকেন। ঠাকুর পূর্ণচন্দ্রকে 
এত ন্বেহ করতেন ঘষে, তাকে কিছুদিন দেখতে না পেলে অস্থির হয়ে 
উঠতেশ , নরেন্ত্রনাথকে (ম্বামী বিবেকানন্দ) না দেখলে যেমন ঠাকুরের 
প্রাণ ছট্ফটু করত, পূর্ণচন্ত্রকেও না দেখলে ঠাকুরের একই অবস্থা, 
হত। পিতার ভয়ে দক্ষিণেশ্বরে যেতে পূর্ণচন্দ্রের কিছুদিন দেরী হলেই, 
ঠাকুর শ্বয়ং কলকাতায় এসে, অপ্রর কোন ভক্তের বাড়ীতে পূর্ণচন্রের সঙ্গে 
মিলিত হতেন। একদা কোনও এক ভক্তগৃহে মিলিত হয়ে ঠাকুর শ্বহস্তে 
পূর্ণচন্্রকে আহার করান এবং আরেকবার কলকাতায় এসে রাস্তায় দাড়িয়েই 
পূর্ণচন্রকে আলিঙ্গন করে তার মুখে সন্দেশ তুলে দেন। পূর্ণচন্ত্রের আধ্যাত্মিক 
আধাবের বিরাটত্ব সম্পর্কে ম্বামী বিবেকানন্দের পরেই পূর্ণচন্দের স্থান বলে' 
ঠাকুর উল্লেখ করেছিলেন এবং গৃহীভক্তদের মধ্যে একমাত্র পূর্ণচন্ত্রকেই “ঈশ্বর 
কোটী" বলে নির্দেশ করেছিলেন । কিন্তু তার সম্পর্কে ঠাকুরের এই উচ্চ ধারণ? 
সব্দেও, পরবর্তাঁকালে সাংসারিক চাপে পড়ে পূর্ণচন্ত্র এই পথ থেকে সরে 
ধেতে বাধ্য হয়েছিলেন । 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্জের দেছরক্ষার পর, ঠাকুরের অনেক ভক্ত-সন্তান নন্ন]াস্ক, 
গ্রহণ করায় পূর্ণচন্দ্রের পিতা স্বীয় পুত্রের সম্পর্কে ভীত হয়ে পড়েন এবং জোর 
করে মাত্র ১৬ বছর বয়সেই পূর্ণচন্দ্রের বিবাহ দিয়ে সংসারে আবদ্ধ করেন ) 
এমনকি, ঠাকুরের অন্তান্ত ভক্ত সন্তানদের সংস্পর্শ থেকে পূর্ণচন্ত্রকে দুরে রাখার 
জন্য তার পিত৷ তদানীন্তন ভারত সরকারের অধীনে তার চাকরীর ব্যবস্থ) 
করেন এবং সেই চাকরী উপলক্ষে পূর্ণচন্ত্র কলকাতা থেকে বহুদূরে দিল্লী ও 
দিমলায় থাকতে বাধ্য হন। খবশ্ত কলকাতায় এলেই তিনি বেলুড় মঠে ও. 
বলরাম-মন্দিরে নিক্নমিত ঘেতেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ঠাকুরের 
অন্তর ত্যাগী-সন্তানদের সঙ্গে হৃন্ততা বজায় রাখায় তারাও পূর্ণচন্ত্রকে বিশেষ, 


৪৯ 


সম্মান করতেন। স্বামী বিবেকানন্দের দেহরক্ষার পর কলকাতায় থাকাকালীন 
পূর্ণচন্ত্র কিছুদিনের জন্ত “বিবেকানন্দ সোসাইটি”্র সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন 
“এবং নিষ্মমিত লমিতিভবনে গিয়ে সবাইকে ঠাকুরের ভাবধারায়র উদ্ব,দ্ধ করেন। 
পরম ভক্ত পূর্ণচন্্র, ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেও, ঠাকুরের দর্শন, স্পর্শ এবং কৃপা 
লাভ করে ধন্ম হয়েছিলেন। একদ! নিদারুণ অন্থস্থ অবস্থায় পূর্ণচন্্র একাকী 
রাত্রে ঘরের বাইরের বারান্বায় বেরিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার সময়, ঠাকুর 
শ্রারামকৃষ্চ তাকে সেখানে দর্শন দিয়েছিলেন এবং তাকে নিজে ধরে এনে 
বিছানায় শুইয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। 

১৯৩১ খ্ীগ্রাব্ের ১৬ই নভেধর, ঠাকুর শ্রারামককষ্ণের পূর্ণজানী-সস্তান, 
ধ্ীপূর্ণচন্দ্র দেহত্যাগ করেন। 

এ 


কালীপদ ঘোষ 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাঞ্থ গৃহী-শিষ্ত। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর 
কলকাতার শ্তামপুকুরে প্রসিদ্ধ ঘোষ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র অষ্টম 
শ্রেণী অবধি পড়ার পর তিনি “জন্‌ ভিকিন্স” নামক এক বিলাতী কোম্পানীর 
'অফিনে চাকরী গ্রহণ করেন এবং ক্রমে ক্রমে সেখানকার সবোচ্চ পদ লাভ 
করেন। নাট]াচার্য গিরীশচন্দ্র ঘোষের লঙ্গে তার খুব হ্বগ্ভত৷ থাকায়, প্রথম 
জীবনে ছুজনে একই সঙ্গে স্থরাপানে মত্ত থাকতেন। এজন্ত গিরীশচন্দ্ু ও. 
কালীপদকে পাধারণ লোকে “জগাই-মাধাই” বলত, আর এই দানবীয় প্রক্কৃতির 
নজন্য স্বামী বিবেকানন্দ কৌতুকভরে কালীপদকে “দানা কালী” বলতেন। 

কালীপদর দিন দ্দিন অশান্ত জীবন লক্ষ্য করে তার ভক্তিমতী স্ত্রী একদ' 
দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুর শ্ররামরুষ্ের কাছে এই কদাচার থেকে তার দ্বামীকে 
বক্ষ! করার জন্ু প্রার্থনা জানান এবং কৃপাময় ঠাকুরও তার প্রার্থনা সফল করার 
জন্য প্রতিশ্ররতি দেন। এমনকি, ঠাকুর তাকে জানান--“কালী এখানকারই 
লোক, স্থৃতরাং একদিন ওর মতিগতি ফিরুবেই।” 

বন্ধু গিরীশচন্দ্রের সঙ্গে কালীপদ প্রথম যেদিন "ক্ষিণেশ্বরে যান, সেদিন 
তিনি ঠাকুরকে প্রণাম না করেই বলে পড়েন। সেদিন ঠাকুরের সে তার 
বিশেষ কোন আলাপ হয়নি এবং কিছুক্ষণ বাদেই তিনি সেখান থেকে বিদায় 
নেন। কিন্তু পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে ঘাওয়ার জন্য সহস। তার প্রাণ ব্যাকুল হওয়ায়, 
তিনি একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গিয়ে পুনরায় উপস্থিত ছন। ঠিক 
সেই দময়েই ঠাকুর কলকাতায় আসার জন্য গঙ্গায় নৌকাতে আরোহণ করার 
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সময়, কালীপদ্কেও্ সেই নৌফায় তুলে নেন। লেনিন গজাবক্ষে নৌকার 
ভেতরেই ভাগাবান কালীপদর জিহ্বায় আঙুল দ্বিয়ে কিছু লিখে, ঠাকুর তাঁকে 
বিশেষ কূপাদান করেন এবং সেইদিনই অধাচিতভাবে কালীপদর স্টামপুকুবের 
বাড়িতে ঠাকুর প্রথম শুভাগমন করে পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসেন। উক্ত 
ঘটনার পর থেকেই কালীপদর স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয় এবং তিনি ঠাকুর 
শ্রীরামরুষেের পরম ভক্ত ও শিস্তর্ূপে পরিগণিত হন । পরে কালীপদর বাড়ীতে 
ঠাকুর আরও কয়েকবার শুভাগমন করেন এবং কাশীপুরে “কল্পতরু* হওয়ার" 
দিনেও কালীপদর বক্ষম্পর্শ করে তাকে আশীর্বাদ করেন। শ্যামপুকুবে অন্থস্থ' 
অবস্থায় থাকাকালীন ঠাকুরের আদেশান্নুসারে একালীপুজার রাত্রে সেখানে 
তিনি ৬একালীপুজার বাবস্থা করেন এবং সেদিন ঠাকুরের মধ্যে ৬কালীমাতার' 
ভাবাবেশ দর্শন করে গিরীশচন্তর গ্রভতি অন্তান্য ভক্তগণসহ ৬কালীমাত। জ্ঞানে' 
ঠাকুরের চরণে তিনিও পুষ্পাঞ্জি দেন। কালীপদর নিবেদিত “পায়স” গ্রহণ' 
করে ঠাকুর সেদিন তাকে কৃতার্থ করেন। স্থগায়ক, বেহাল! ও ধংশীবাদক 
কালীপদর বাশী শুনে একদ! ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছিলেন। 

ঠাকুরের দেহরক্ষার পর কালীপদ কীকুড়গাছির “যোগোগ্ঠানের” সঙ্গে 
বিশেষভাবে যুক্ত হন এবং ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের সজেও নিবিড় সম্পর্ক 
বজায় রাখেন। পরবর্তা জীবনে তীর চেষ্টায় ভারতের অনেক্ক বড় বড় শহরে 
“জন্‌ ভিকিন্স* কোম্পানীর শাখা অফিস থোল। হয় এবং বিলাঁতী কোম্পানী 
হলেও তার নির্দেশে তৎকালে সব অফিসেই ঠাকুশ শ্রীরামকৃষের ছবি টাঙানো 
হয়; এমনকি অফিসের-চাকরীতেও তিনি ঠাকুরের ভক্ষদেরই নিয়োগ করতেন । 

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শৈ জুন, ঠাকুব শ্রীরামকুষের একনি ভক্ত শ্রীকালীপদ্ 
দেহুত্যাগ করেন। 

সঃ 


নবগোপাল ঘোষ 

ঠাকুর শ্রীরামরুষেের বিশেষ কপাপ্রাপ্ধ গৃহী-শিষ্য । ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া" 
জেলার বেগমপুর গ্রামে প্রসিছ্ধ কুলীন কায়স্থ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 
প্রথম জীবনে তিনি কলকাতায় বাছুড়বাগানে বাস করতেন এবং “হেগ্ডারসন” 
কোম্পানীতে উচ্চপদে চাকরী করতেন। 

নবগোপাল তীর পত্বী ও সন্তানাদিলহ প্রথমদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর' 
শ্রীরামকৃফের কাছে এলে, ঠাকুর তাকে নিত্য কীর্তন করার জন্য নির্দেশ 
দেন। এরপর প্রায় তিন বৎসর, ঠাকুরের নির্দেশানুধায়ী নবগোপাল প্রত্যহ 
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নিজ পরিবারের বালক-বালিকাদের নিয়ে খোল-করতাল দহধোগে কীর্তন 
করলেও ইতিমধো তিনি আর দক্ষিণেশ্বরে ঘাননি। পরে অপর এক ভক্কের 
মাধ্যমে ঠাকুর তাকে ডেকে পাঠালে, নবগোপাল পুনরায় ছক্ষিণেশ্বরে 
যান এবং এই সময় ঠাকুর তাঁর কাছে ধাওয়া-আলার জন্য নবগোপালকে 
উপদেশ দেন। এরপর থেকেই নবগোপাল স্ত্রী-পুত্রাদি সহ পুনঃ পুনঃ 
দক্ষিণেশ্বরে যেতে শুরু করেন এবং বিভিন্নভাবে ঠাকুরের কৃপালাভ করে কৃতার্থ 
হন। একদ! নিজবাড়ীতে ঠাকুরের পদার্পণের উদ্দেশে নবগোপাল উত্সবের 
আয়োজন করেন এবং ঠাকুর সেই সময় তার বাড়ীতে শুভাগমন করেন। 
সেইদিন ঠাকুরের দেহে কয়েকটি অলৌকিক ক্রিয়। দর্শন করে নবগোপাল ধন্য 
হন এবং ঠাকুরকে নিজবাড়ীতে আহার করাতে সমর্থ হন। কাশীপুরে ঠাকুর 
যেদিন “কল্পতরু” হন, সেদিন নবগোপাল উপস্থিত থাকায় ঠাকুরের বিশেষ রুপা! 
লাভ কৰনে। ঠাকুর নবগোপালকে সেদিন “রামকৃষ্ণ নাম” করার জন্য বিশেষ 
নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপর থেকেই পরবত্ণা সারাজীবন নবগোপাল 
“শ্রীরামকৃষ্ণ নামে” মগ্ন ছিলেন। পল্লীর বালক-বালিকাদের উৎসাহ দেবার জন্য 
তিনি “জয় রামকৃষ্ণ” নাম উশ্চারণ করে তাদের মধ্যে বাতাস। বিতরণ করতেন 
এবং তারাও তাকে দেখলে উচ্চৈঃত্বরে ঠাকুরের নাম করে বাতাসা গ্রহণ 
করত। এই নাম প্রচারের ফলে, নবগোপাল নিজ পলীতে “জয়রা মরণ” 
নামে স্থপরিচিত হয়েছিজেন। 

শেষজীবনে নবগোপাল কলকাতার বাছুড়বাগান ত্যাগ করেন এবং 
ঠাকুরের নামের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকায়, বিশেষ আকর্ণবশতঃ হাওড়ার “রামকৃষ- 
পুর” গ্রামে বাড়ী কিনে, সেখানে গিয়ে বলবাস করতে থাকেন। নবগোপালের 
আমন্ত্রণে খ্বামী বিবেকানন্দ তার ৮১ নং রামকৃষ্ণপুর লেনের নতুন বাড়ীতে 
গিয়ে স্বহস্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করেন; সেখানে আজও 
ঠাকুরের শিয্পমিত পুজা হয়। ঠাকুরের উদ্দেশে বিখ্যাত প্রণাম মন্ত্র-”ও 
স্বাপকায় চ ধর্মশ্ত” ইত্যাদি মন্ত্রটি সোঁদন শ্বামীজী, নবগোপালের পুঞ্জার ঘরে 
বলে মুখে মুখে রচনা করেছিলেন এবং এ মন্ত্রে ঠাকুরকে প্রণতি জানিয়ে- 
ছিলেন। রামকৃষ্ণপুরে আসার পরেও নবগোপাল যতদিন বেঁঠেছিলেন, 
প্রত)হ গঙ্গান্মানের পর বাড়ী ফেরার পথে পূর্বের মতন নিজে “রামকৃ্ণ- 
নাম" কীর্তন করতেন এবং অপরকেও “জয় রামরুফ” নাম উচ্চারণ করিয়ে 
বাতাসা বিতরণ করতেন। নবগোপালের স্ত্রীও ঠাকুরের প্রতি অতিশয় 
তক্তিমতী ছিলেন এবং তার একপুত্র “নীর্* সন্ন্যাস গ্রহণ করে বেলুড় মঠে 
পক্থামী অস্থিকানন্দ” নামে পরিচিত হয়েছিলেন। 
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১৯০৯ খ্রীষ্টান্ে, ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের নামান্ুরাগী শ্ীনবগোপাল হাওড়া 
জেলায় দেহত্যাগ করেন। 


চে 


দুর্গাচরণ নাগ 

ঠাকুর শ্রীরামকঞ্জের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহী-শিষ্ত । ১৮৪৬ খৃষ্টাের ২১শে 
'আগষ্ট তিনি পূর্ববঙ্গের নারায়ণগঞ্জ শহরের কাছে “দেওভোগ” নামক গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীরামকষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর কাছে তিনি "নাগমশাই” নামে 
পরিচিত ছিলেন। 

নারায়ণগঞ্জ বাংলা-বিষ্ভালয়ে তৃতীয় খেণী অবধি পাঠ শেষ করে ছুর্গীচরণ 
ঢাক শহরের “নর্মযাল স্কুলে” লেখাপড়া করেন এবং পিতার কর্মস্থল কলকাতায় 
এসে তদানীন্তন “ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে” ( বর্তমানে নীলরতন সরকার 
মেডিক্যাল কলেজ) ডাক্তারী পড়! শুরু করেন; কিন্তু সেই পড়া অসমাপ্ত 
রেখেই তিনি জনৈক হোমিওপ্যাথ ভাক্তারের কাছে হোমিওপ্যাথী শিক্ষা করে, 
এই শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শ্খ হন এবং হোমিওপ্যাথ ভাক্জাররূপে চিকিৎস। জগতে ' 
প্রতিষ্ঠিত হন। কলকাতায় আসার আগেই যদিও তার বিবাহ হয়েছিল, তবু 
স্্রীর কাছ থেকে তিনি সর্বদা দুরে থাকতেন। কলকাতায় আসার পরেই 
গ্রামে তার স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায়, পিতার চাপে তিনি গ্রামে ফিরে গিয়ে পুনরায় 
বিতীয়বার বিবাহ করেন কিন্তু জীবনে তিনি কোনদিনই স্ত্রী-সঙ্গ করেননি, 
বরং স্ত্রীকে আধ্যাত্মিক জীবন অনুসরণে নির্দেশ দিয়েছিলেন । পরে স্ত্রীকে 
নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেও, সংসার-বিমুখ ছুর্গাচরণ দর্বদাই আধ্যাত্মিকভাবে 
মগ্ন থাকতেন এবং বিনা পয়সায় ছোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করতেন। প্রথম 
অবস্থায় কুলগুরুর কাছে সন্ত্রীক শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নেবার পর, ছুর্গাচরণ পিতার 
সঙ্গে গ্রামের বাড়ীতে স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেন এবং নিজে কলকাতায় বসবাস করে 
পিতার কর্মস্থলে ঘোগদান করেন। 

একদা সাধুদর্শন উপলক্ষে ছুর্গাচরণ তীর বন্ধুসহ প্রথম সছিবেশরে ঠাকুর 
শ্রীরামরুষ্ণকে দর্শন করতে গেলে, ঠাকুরের নির্দেশে তিনি সেখানে পঞ্চবটীতে 
ধ্যান করেন। পুনরায় খিতীয়বার বন্ধুসহ দক্ষিণেশ্বরে গেলে, ঠাকুরের নির্দেশে 
সেবারেও তিনি পঞ্চবটাতে ধ্যান করেন। তৃতীয়বার তিনি একাকী দক্ষিণেশ্বরে 
খাঁন এবং এই মময় ঠাকুর ভীয়ামকুঞ্চ সমাধিস্থ অবস্থায় তার বক্ষে চরণ অর্পণ 
করে ভীকে বিশেষ কৃপা করেন; ফলে, তিনি অন্ত এক অনুভূতির রাজ্যে 
উপস্থিত হয়ে দিব্যজ্যোতি দর্শন করেছিলেন। এরপর থেকেই দুর্গীচরণ 
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নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া শুরু করেন এবং বিভিন্নভাবে ঠাকুরের সেবা করে 
ধন্থ হন। ক্রমে ক্রমে হোমিওপ্যাথ্থী চিকিৎসা এবং পিতার কাজও ত্যাগ করে 
ছুর্গাচরণ অস্তরে বৈরাগ্যের স্পৃহা নিয়ে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হুন।-কিস্ত 
ঠাকুর তাকে গৃহস্থাশ্রমে থেকেই গৃহীদের ধর্মশিক্ষায় অনুপ্রাণিত করার নির্দেশ 
দিলে, তিনি যথাষথভাবে আজীবন তা পালন করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি 
“গাহ্‌স্ব-সম্ম্যাস” গ্রহণ করায়, তাকে “পাধু নাগমশাই” বলা হত। অহিংস ও 
করুণার প্রতীক হিসাবে ঘদিও দুর্গাচরণ সংসারে বাস করতেন, তবু গুরু 
শ্রীবামকুষের নিন্দাবাদ শুনলে, নিন্দাকারীকে প্রহার করতেও তিনি কুষ্ঠিত 
হতেন না। পরছু:খে কাতর ছুর্গাচরণ সব সময় দীন দরিপ্রদের ঘথাপাধ্য 
সাহাধা করতেন এবং প্রাণপণে অতিথি সেবা করতেন। প্রয়োজিনবোধে 
তিনি ঘোগবলে অনেক অসাধ্য সাধন করেছিলেন এবং কয়েকবার সমাধিমগ্রও 
হয়েছিলেন। তপন্যার জন্য সর্বপ্রকার উগ্রকৃচ্ছ_ সাধন করে, তিনি গৃহস্থজীবনে 
উদাহরণ শ্বরূপ লন্ন্যাসীর ন্ায় বিরাজ করতেন। 

কাশীপুরে অন্বস্থ অবস্থায় গাত্রদাহ কমাবার উদ্গেস্টে ঠাকুর একদিন 
দুর্গাচরণের শীতলদেহ স্পর্শের জন্য তাকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ বসেছিলেন। 
সে সময় ঠাকুরের রোগযস্ত্রণ। দুর্গাচরণের কাছে দুবিসহ হওয়ায়, তাকে সুস্থ 
করার জন্য দুর্গাচরণ যোগবলে নিজের শরীরে ঠাকুরের রোগ ধারণ করার জন্য 
উদ্যত হলে, ঠাকুর তাকে সে কাজ থেকে নিবৃত্ত করেন। অতঃপর ঠাকুরের 
দেহরক্ষা হলে, দুর্গাচরণ নিদারুণ শোকে আহার-নিপ্রা, এমনকি শৌচাদিও. 
পরিত্যাগ করে শধ্যাগ্রহণ করার, ক্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ঠাকুরের ত্যাগী 
সস্তানগণের একান্ত চেষ্টায় তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা হয়। 
ঠাকুরের প্রতি ছূর্গাচরণের অপরিসীম ভক্তির নিদর্শনগুলিয় মধ্যে একটি 
উল্লেখযোগ্য যে, ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণকালে দুর্গাচরণ প্রসাদের সঙ্গে প্রসাদ- 
রাখার পবিভ্্র পাতাটিও ভক্তি সহকারে ভক্ষণ করতেন। শ্রাশ্রীমা মারদাদেবীর 
প্রতিও তাঁর অসীম ভক্তি ছিল; একদ] বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর ভাড়। বাড়ীতে 
ভুর্গাচরণ শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে, শ্রীশ্রুম। শ্বহস্তে তাকে প্রসাদ 
খাওয়ান এবং মায়ের দেওয়া একখানি বস্ত্র তিনি ভক্তি সহকারে নিজের 
শিরোভূষণ করে রাখেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের নজে তার প্রত্যক্ষ 
যোগাখোগ থাকায়, শেষজীবনে তিনি স্বীয় গ্রাম দেওভোগে বাস করলেও, 
গ্বামী সারদানন্দ কার্ধ উপলক্ষে ঢাকায় গিয়ে শেষ সময়ে তার বাড়ীতে হান 
এবং স্বীয়কণ্ে তাকে গান শোনান। মৃত্যুর তিন দিন আগে তিনি স্বামী 
সারদানদ্দের কাছে তার দেছত্যাগের নিদিষ্ট দিন ধার্য করে জানিস্রে 
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দিয়েছিলেন। ১৯*১ সালে পূর্ববঙ্গ সফরের সময় স্বামী বিবেকানন্দ তীর 
বাষগুহ পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন; অবশ্য ছুর্গাচরণ তখন জীবিত 
ছিলেন না। 

১৮৯৯ খ্রীষ্টাবের ডিসেম্বর মাসে, ঠাকুর শ্রীবামরষের প্রিয় সম্তান শ্রীছুর্গাচরণ 
তাঁর শ্বগ্রাম দেওভোগে দেহত্যাগ করেন। 


চে 


অধরলাল সেন 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের বিশেষ রুপাগ্রাপ্ত গৃহী-শিষ্য । ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা 
মার্চ তিনি কলকাতার আহিরীটোলায় স্বর্ণ বণিক বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
তার আদি বাড়ী হুগলী জেলায় িঙ্গুড়গ্রামে। পিতার নতুন বাড়ী ৯৭নং 
বেনিয়াটোল। ছ্রাটে তিনি বাস করতেন । বারো বছর বয়মে মধ্য-ইংরাজী 
বিষ্ভালয়ের পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হবার পরই তার বিবাহ হয়। পরে 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় অষ্টম স্থান অধিকার করে তিনি "বৃত্তি” পান এবং 
প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ. এ. পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করে ইংরাক্জী 
সাহিত্যে তিনি “ডাঁফ.-স্কলারশিপ” পান। এরপর তিনি বি. এ. পাশ করেন, 
এবং ডেগুটী মাজিন্ট্রেটের চাকরী গ্রহণ করেন। শেষ অবধি তিনি এ পদেই 
বহাল ছিলেন। কর্মজীবনে সাহিত্য সম্রাট ও ডেপুটা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীবস্কিমচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার খুব গ্গ্ঠত! ছিল। অধরলাল প্রথমে কলকাত। 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের “ফ্যাকালটি-অফ-আঁ্সের” সদল্তয নির্বাচিত হন এবং পরে 
ভারত সরকার কর্তৃক “ফেলো” মনোনীত হন ' কি হিসাবেও প্রথম জীবন 
থেকেই তার প্রতিষ্ঠা হয় এবং প্ললিতা-সুন্দরী”ত "মেনকা” প্নলিনী”, 
“কুন্থমকা নন” প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ তিনি রচন! করেন। 

“ইঙ্য়ান মিরার” “স্থলভ-লমাচার” প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিক! পাঠ করে 
অধরলাল প্রথম ঠাকুর শ্রীরামকজের পরিচয় জানতে পারেন এবং একদিন: 
দক্ষিণেশ্বরে তাকে দর্শন করতে ঘান। প্রথম দর্শনের দিনই অধরলাল, ঠাকুরের 
প্রতি বিশেষ আকরুষ্ট হন এবং তাকেই সযস্ত মন-প্রাণ সমর্পণ করেন। এরপর 
থেকেই নান কর্মব্যস্ত সত্বেও অধরলাল প্রাস়ই ঠাকুরের কাছে যাতায়াত শুরু 
করেন এবং মনের সকল প্রকার লংশয় দূর করেন। একদা দক্ষিণেশ্ববে 
অধরলালের জিহ্বায় ঠাকুর কিছু লিখে তাকে বিশেষ কুপা করেন এবং 
দিব্যানন্দের আমন্বাদ দান করেন। অধরলালের বেনিয়াটোলার বাড়ীতেও 
ঠাকুরের ব্ছবার শুভাগমন হয়েছিল । ্ধরলালের বাড়ীর আনন্দ উৎমবাদিতে 
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ঠাকুর ফোগদান করতেন এবং তাঁর বৈঠকখানায় বহু ভক্তের সঙ্গে মিলিত 
হতেন। সাহিত্যসম্রাট বন্কিমচন্ত্র চট্োপাধ্যায়ের সঙ্গে অধরলাঁলের বাড়ীতেই 
ঠাকুরের মিলন হয়েছিল । স্থবর্ণবণিক অধরলালের বাড়ীতে অনেক ত্রাহ্ষণ 
আহারাদিতে আপত্তি জানালেও, ঠাকুর নিজে ভক্তের বাড়ীতে বিন জাতি- 
বিচারে উৎসবের সময় প্রসাদ গ্রহণ করতেন এবং অপর ত্রাক্ষণ ভক্তদের সংস্কার 
ত্যাগ করার জন্য উপদেশ দিতেন। 

ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরী উপলক্ষে সরকারী কাজে মাঝে মাঝে 
অধরলালকে অশ্বারোছণ করতে হত এবং এই অশ্বারোহণ সম্পর্কে ঠাকুর 
বছবার তাঁকে সাবধান করেন। কিন্তু ঠাকুরের নিষেধ সত্বেও সরকারী কাঁজে 
অশ্বারোহণ করে অবশেষে একদিন অধরলাল সত্যই অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পড়ে যান 
এবং তার বাম হাতের কজি ভেঙ্গে ঘায়। এই দুর্ঘটনার ফলে তার “্ধনুষ্ট্কার” 
শুরু হয় এবং তিনি মৃতার দিকে এগিয়ে চলেন। কৃপাপিন্ধু ঠাকুর এই সংবাদ 
শুনে নিজেই অধরলালকে দেখতে যান এবং অশ্রপ্লাবিত চোখে তার অঙ্গে হাত 
বুলিয়ে দেন? অবশেষে তার মৃত্যু হলে ঠাকুর নিদারুণ শোকে মুহমান হন। 

১৮৮৫ শ্রীষ্টাবের ১৪ই জাঙ্তয়ারী, ঠাকুর শ্রীবামকৃষ্ণের কপাধন্য শ্রীঅধরলাল, 
ঠাকুরের জীবদ্দশাতেই অকালে কলকাতায় দেহত্যাগ করেন। 
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বৈকুষ্ঠনাথ সান্যাল 
ঠাকুর শ্রীরামরুষেের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহী-শিষা। তার ৰাড়ী ছিল নদীয়া 
'জেলায়। কাধ উপলক্ষে তিনি কলকাতায় বাদ করতেন; পরে বাগবাজারে 
নিজে বাড়ী কিনেছিলেন। তিনি সরকারী ষ্রেশনারী অফিসে অল্প বেতনের 

কর্ণচাবী ছিলেন এবং অতিকষ্টে সংসার চালাতেন । 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নিয়মিত ঘাত্া ক়াতের ফলে বৈকুষ্ঠনাথ 
ঠাকুরের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন এবং তার পৃত সঙ্গ লাভ করে ধন্য হছুন। এষ 
সময় ঠাকুর ঘোগৃষ্টি সছায়ে বৈকু্টনাথের জন্ম-জন্মাগত মানদিক সংস্কারগুলি 
অবলোকনের দ্বারা, তাকে যথানিদিষ্ট “মন্ত্র দান করে পরম রুপা করেন এবং 
বৈকুষ্ঠনাথও তাঁর পরমভক্তে পরিণত হন কাশীপুর উদ্ঠান বাটাতে গ্লাকুরের 
“্কল্পতরু" হওয়ার দিনেও টৈকুষ্ঠনাথ উপস্থিত থাকায়, ঠাকুর তার বক্ষস্থল স্পর্ণ 
করেন এবং বৈকুষ্ঠনাথ অপূর্ব অস্থভূতির অধিকারীরূপে সর্ব ঠাকুরের প্রাসপ্ 
যুক্তি দর্শন করতে থাকেন। এমনকি, ঠাকুরের দেছরক্ষার পরেও বৈকুগঠনাথ 
বখন-তখন ঠাকুরের সেই যুতি দর্শন করে ত্স্ভিত হছতেন। একদা দক্ষিণেশ্বরে 


পরেন্ত্রনাথকে (স্বামী বিবেকানন্দ) দেখার জন্ত আকুল হয়ে ঠাকুর, বৈকুঠনাথের 
কাছে শিশুর মতণ ক্রন্দন করেন এবং নরেজ্নাথের প্রতি ঠাকুরের এই অসীম 
সহ দেখে তিনি বিস্মিত হন। যেদিন নরেন্নাথ দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর 
ঘরে গিয়ে বিবেক-টরাগ্য প্রার্থনা করেছিলেন, ঠিক তাঁর পরের দিনই 
বৈকুষ্ঠনাথ দক্ষিণেশ্বরে গেলে, ঠাকুর আনন্দের সে ভাকে জানান যে, নরেন 
“কালী মেনেছে ৷" সেদিন নরেন্ত্রনাথও সেখানে উপস্থিত থাকায়, বৈকুঠনাথের 
সামনেই ঠাকুর ভাবাবিষ্ট অবস্থায় নরেন্দ্রনাথের শরীর এবুং নিজের শরীর পর 
পর দেখিয়ে বলেন, “এটাও যা, ওটাও তা; ওটাও আমি, এটাও আমি ।» এষ 
ঘটনার প্রত)ক্ষদশরশরূপে বৈকুঠনাথ সেদিন ঠাকুর ও স্বামীজীর অভেদাত্মার 
পরিচয় জানতে পারার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনিও পরবত্র্ণকালে 
নরেন্দ্রনাথ, তথ স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি বিশেষভাবে আকুষ্ট হয়েছিলেন । 
স্বামীজীর প্রতি তার এত গভীর ভালবাস। ছিল থে, ত্বামজী বিদেশে চ'লে 
গেলে, বৈকু্নাথও হিমালয়, হাষীকেশ প্রভৃতি স্থান ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন; 
অবশ্থ সকলের উপদেশে পরে তিনি পুনরায় নিজের কর্মে ফিরে এসেছিলেন । 

রামকুষণ মঠের সাধুদের সঙ্গে তার মধুর সম্পর্ক ছিল এবং তাদের সঙ্গেও 
বৈকুগ্ঠনাথ বন তীর্থ ভ্রমণ করেছিলেন। স্বামী আরদানন্দের সঙ্গে তিনি 
অধিকাংশ জীবন একঝ্সে অতিবাহিত করায় জীবনের শেষদিন অবধি দুজনের 
মধ্যে অসীম হাছ্ত৷ বজায় ছিল। পরিণত বয়সে তিনি *শ্রীস্রীরামকষ্ণ-লীলা- 
সত” নামক পুস্তক রচনা করেছিলেন । পরবসাকালে "সন্ন্যাস অবলম্বন করাক়্ 
তিনি "ম্বামী কৃপানন্দ” নামে অভিহিত হন; গুরুত্রাতাগণের কাছে তিনি 
ছিলেন “সাগ্ডেল মশাই”? । 


কেদার নাথ চট্টোপাধ্যায় 

ঠাকুর শ্রীরামকৃফ্ণের বিশেষ কুপাপ্রাপ্ধ গৃহী-শিত্ত । তিনি চব্বিশ পরগণ! 
জেলার হালিশহর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং সরকারী উচ্চপদে চাকরী 
করতেন। 

প্রথম জীবনে তিনি ব্রাক্ষমমাজ, কর্তাভজা, নবরসিক প্রভৃতি বিতিন় 
সম্প্রদায়ে ঘোগদান করেন এবং অবশেষে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষের চরণে 
এসে খাশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় ঠাকুর তীকে পরম কৃপাদান করে 
পসত্যকারের সাধন পথে আকর্ষণ করেন। কেদারনাথ “অবতার” রূপে ঠাকুরকে 
“অন্তরে গ্রহণ করেন এবং তীর নির্দেশিত সাধন-ভজনে নিজেকে সর্বদা নিষুক্ 
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রাখেন । তাঁর কর্মস্থল ঢাক! থেকে কলকাতায় এলেই তিনি দক্ষিণেশ্ববে গিয়ে 
ঠাকুরের সঙ্গে যিলিত হতেন এবং তাঁর কথামত পান করতেন। ভজন-কীর্তন 
গুনে কেদারনাথের চোখে অশ্রু বইতে! এবং ঠাকুর তাঁকে “উচ্চথাফের লোক” 
ব'লে বিশেষ মেছ করতেন। ঢাকায় থাকাকালীন তিনি ভক্তসঙ্গে ঠাকুরের 
প্রসঙ্গ নিয়ে মেতে থাকতেন এবং ঠাকুরের মুখেও কেদারনাথের প্রশংসা প্রায়ই 
শোনা যেত। ঠাকুর, নরেন্দ্রনাথ (শ্বামী বিবেকানন্দ) ঘা নাট্যাচার্য গিরীশচজ্দ্ের 
সঙ্গে কেদারনাথের 'লান। বিষয়ে তর্ক বাধিয়ে বেশ আনন্দ উপভোগ করতেন। 
ঠাকুরের প্রতি কেদারনাথের অসীম ভক্তি লক্ষ্য করে একদিন ঠাঁকুর নরেন্ত্র- 
নাথকে বলেছিলেন কেদারনাথের পায়ের ধুলো নিতে । 

একদ| কলকাতায় ভক্ত অধরলাল সেনের বাড়ীতে ঠাকুরের সঙ্গে উতৎনবে 
যোগদান করে, কেদারনাথ তার বাড়ীতে আহার করতে আপত্তি জানান; 
কারণ কেদারনাথ ত্রান্ধণ আর অধরলাল স্বর্ণ বণিক; তাই সামাজিক সংস্কার 
অন্ধুখায়ী স্থবর্ণ বণিকের বাড়ীতে ব্রাহ্মণের পক্ষে আহার কর! অনুচিত । কিন্ধ 
ভক্তের জাতিভেদ ভূলে যখন ঠাকুর শ্রীরামরু্ণ ত্বয়ং সেখানে প্রসাদ গ্রহণ 
করেন, তখন কেদারনাথও সামাজিক প্রথার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সেখানে 
আহার করেন এবং গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠ! দেখান । 

ন 


ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

ঠাকুব শ্রীরামকুষ্জের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহী-শিষ্য । তিনি ছিলেন কলকাতার 
ঠন্ঠনিয়ার অধিধাপী এবং সরকারী কর্মচারী । তিনি এ. জি, বেঙ্গল অফিসে 
স্পারিন্টেণ্ডেপ্ট ছিলেন । ঈশানচন্দ্র পরম দয়ালু, দানবীর, ভগবৎ-প্রেমিক 
এবং জপ-পরায়ণ ছিলেন। তাঁর প্রতিটি পুত্রই ছিলেন কৃতবিচ্; তার 
জ্যেষ্ঠপুত্ গোপালচন্ত্র ছিলেন জেল ম্যাজিস্ট্রেট, মধ্যমপুত্র শ্রীশচন্দ্র ছিলেন 
জেলাজজ এবং কনিষ্টপুত্র সতীশচন্দ্র ছিলেন গাজীপুরের সরকারী কর্মচারী । 
সতীশচন্দ্র নরেন্দ্রনাথের (ম্বামী বিবেকানন্দ ) সহপাঠী ছিলেন এবং ভাল 
পাখোয়াজ-বাদক ছিলেন। তারই গাজীপুরের বাড়ীতে স্বামী্ী সন্ন্যাসী 
হবার পর কিছুদিনের জন্তু বেড়াতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে থাকাকালীন 
প্রখ্যাত পওছারী বাবাকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন। ঈশানচঞ্জ্রের দয়ার 
কথা উল্লেখ করে শ্বামীজী বলেছিলেন ঘে, তার দয়া-_বি্তাাগরের 
চাইতে কিছুতেই কম ছিল না। অপরের ছুঃখ-কষ্টের কথা শুনে, ঈশানচন্্র 
মাধামত দাহায্য করতেন এবং যখন নাধ্যে কুলাতো। না, তখন তিনি অশ্রু 
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বিনর্তন করতেন। হ্বামীজী ত্বচক্ষে দেখেছিলেন ধে, ঈশানচন্দ্র নিত্ের অন্প 
কতদিন অভুক্ত ভিখারীদের দান করে, নিজে ঘারাদিন উপবাসে কাটিয়েছেন। 
ঈশানচন্দ্র এমন দান করতেন যে, শেষে দেনাগ্রত্ত হয়ে দিন কাটাতেন। 

দক্ষিপেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামরুষের কাছে নিয়মিত যাতায়াতের ফলে, 
ঈশানচন্দ্র ঠাকুরের আশ্রিতরূপে পরিগণিত হন। একবার দক্ষিণেশ্বরে উদয়ান্ত 
জপ সমাপনের পর ঈশানচন্দ্র ঘখন ঠাকুকে প্রণাম করতে ঘান, তখন ঠাকুর 
ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ঈশানচন্দ্রের মস্তকে চরণ স্থাপন করে তাকে বিশেষ কৃপা 
করেন। ঠাকুরের প্রতি পরমভক্তিপরায়ণ ঈশানচন্দ্রের বাড়ীতেও ঠাকুর 
শুভাগমন করেছিলেন এবং তার স্থখকর গাহ্‌স্থ জীবনের প্রশংসা করেছিলেন। 
ঈখানচন্দ্র শেষ জীবনে ভাটপাড়ায় গঙ্গাতীরে গিয়ে, মাঝে মাঝে নিঞ্জন 
সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। « 


প্রাণকঞ্ যুখোপাধ্যায় 

ঠাকুর শ্রারামকৃষ্জের কৃপাপ্রান্ত গৃহীভক্ত এবং হুগলী জেলার জনাইগ্রাম 
নিবাসী মুখুজ্যেদের বংশদর। তিনি ম্যাকেধিলায়ালপের এক্সচেঞ্জের বড়বাবুর 
পদে কাজ করতেন। প্রাণরুষ বৈদাস্তিক হয়েও, ঠাকুরের ভক্তিভাবের 
প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাণীল ছিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে নিয়মিত 
যাতায়াতের ফলে, ঠাকুরের কুপালাভ করেছিলেন। প্রাণকৃষ্ণকে ঠাকুর খুব 
ন্েছ করতেন এবং তার স্থলকায় শরীরের দকন তাঁকে “মোট! বামুন” বলে 
ডাকতেন। প্রাণকৃষ্ের কলকাতার শ্তামপুকুরের বাড়ীতে ঠাকুরের স্তভাগমন 
হয়েছিল এবং তার সঙ্গে ঠাকুরের বহুবার ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ হয়েছিল। 

একদা ঠাকুরের কাছে অপুত্রক প্রাণরুষ্চ একটি পুত্রসস্তানের জন্ত কামনা 
জানালে, ঠাকুর তা পূণ করেন। ঠাকুরের আশীর্বাদে গ্রাণকৃষ্ণের দ্বিতীয়। 
পত্বীর একটি পুত্রসন্তান হওয়ার পর থেকেই, ঠাকুরের প্রতি তার ভক্তি 
আরে বৃদ্ধি পায় এবং লেজন্য তিনি ঠাকুরকে নিয়ে খুব উত্সর করতেন। 

সঃ 


মহ্মাচরণ চক্রবর্তী 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষের পরম অস্ক্রাগী এবং উত্তর কলকাতার কাশীপুর নিবাশী 
জ্ঞানমার্গের সাধক। কিছু পৈতৃক সম্পত্তি থাকায় তিনি শ্বাধীনভাবে বাস 
করতেন এবং কোন চাকরী বা অন্য কর্মও করতেন না। ঠাকুর শ্রীরামকষের 


১৩৪৯ 


সংস্পর্শে এলে তিনি ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অস্থুরাগী হন এবং বহুদিন যাবৎ 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করেন। ঠাকুরের সঙ্গে তিনি ঈশ্বরীয় 
প্রসঙ্গে যোগদান করতেন, কিন্ত নরেন্দ্রনাথের (শ্বামী বিবেকানন্দ ) কাছে 
প্রতি বিষয়ে তিনি তর্কে পধুদিত্ত হতেন। তিনি একজন স্থুগায়কও ছিলেন এবং 
মাঝে মাঝে ভক্তিমূলক সঙ্গীত গেয়ে ঠাকুরকে শোনাতেন। ঠাকুরও ভাগ্যবান্‌ 
মহছিমাচরণের কাশীপুরের বাড়ীতে শরভাগমন করে উতৎনবে আহারাদি করেছিলেন 
এবং নৃত্যগীতে সবাইকে মাতিয়েছিলেন ও নিজে সমাধিস্থ হয়েছিলেন । 

ঠাকুরের জীবন্দশাতেই একদ। মহিমাচরণ দ্বপ্নে ঠাকুরের কাছ থেকে একটি 
“মন্ত্র” পান এবং সেই মন্ত্রে ঠাকুরের অপর ভক্ত মণীন্দ্রকুষ্জ গুগুকে দীক্ষাদানের 
আদেশ পান। মহিমাচরণ সেই দ্বপ্রের ঘটনা ও মন্ত্রটি ঠাকুরের কাছে প্রকাশ 
করলে, ঠাকুর তৎক্ষণাৎ সমাধিস্থ হন এবং পরে ঠাকুরের আদেশে ভাগ্যবান্‌ 
মহিমাচরণ দেই মহামস্ত্রেই যণীন্দরকুষ্ণকে দীক্ষার্দান করেন। শেষ জীবনে 
জ্ঞানমার্গের সাধক মহিমাচরণ শাক্ত-সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। 

হর 


ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় 

ঠাকুর শারামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত বরাহনগর নিবালী তরুণ ভক্ত | প্রিয়দর্শন 
এবং ভক্তিমান্‌ ভবনাথ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে প্রায়ই ঘেতেন এবং তার 
কথামত পান করে মুগ্ধ হতেন। ঠাকুরও ভবনাথকে অত্যন্ত ন্েহ করতেন 
এবং তাকে “নিত্যপিছি” রূপে গণ্য করতেন । স্থগায়ক ভবনাথের গান শুনে 
ঠাকুরের সমাধি হত এবং তিনি ভবনাথের হাতে আহারও করতেন। 
নরেক্দ্রনাথের (শ্বামী বিবেকানন্দ) সঙ্গে ভবনাথের অসাধারণ ভালবাস দেখে 
ঠাকুর রহস্য করে ভবনাথকে বলতেন--“জন্মান্তরে তুই নরেন্দ্রের জীবন-সঙ্গিণী 
ছিলি বোধহয় !” ভবনাথ ঠাকুরের কৃপালাভ করে ধন্ত হয়েছিলেন। 

একদা দক্ষিণেশ্বরে বিঞুমন্দিরের সি'ড়িতে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে অবস্থান, 
করার সময়, ভবনাথ তার বন্ধু ফটোগ্রাফার অবিনাশ চন্ত্র কে আনিয়ে 
ঠাকুরের সেই অবস্থার একটি ফটে! তোলান; পরে এই ফটো ঠাকুরকে দেখালে 
তিনি বলেছিলেন--“এই ছবি একদিন ঘরে ঘরে পুজা হবে ।” বল! বাহুল্য, 
ঠাকুরের সমাধিস্থ অবস্থায় বসা, প্রচলিত যে-ছবিখানি এখন দর্বজর পুজ! হয়, 
তা ভৰনাথের উদ্ঘোগে তোল! সেই বিখ্যাত ছবি । 

পরবর্তীকালে মাতা-পিতার আগ্রহে ভবনাথ বিবাহ করলেও, পত্বী যাতে 
ধর্ধপথের সহায় হন, সেই উদ্দেখ্ডে তিনি পত্বীকে নিয়ে ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে 
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আনেন এরং ঠাকুরও' নবদম্পতিকে তাশীবাদ করেন। ভবনাথের বিবাহের 
বিষয়ে ঠাকুর বলেছিলেন -“ভবনাথ বিয়ে করেছে, কিন্তু সমস্ত রাজি স্ত্রীর সঙ্গে 
কেবল ধর্ম কথা কয়, ঈশ্বরের কথ নিয়েই দুজনে মেতে থাকে । আমি বললুম, 
পরিবারের সজে একটু আমোদ-আহ্লাদ করবি ;- তখন রেগে রোক কোরে 
বললে,কি ! আমরাও আমোদ-আহলাদ নিয়ে থাকবো? শেষের দিকে 
অবশ্ব ঠাকুরের সঙ্গে ভবনাথের ঘোগাযোগ অনেক কমে ধায় এবং দোসর 
নরেন্দ্রনাথের সঙ্গেও তিনি সম্পর্কহীন হয়ে পড়েন। তাই একবার শ্তামপুকুরে 
অন্ুস্থ ঠাকুরকে দেখতে গিয়ে তিনি “কেমন আছেন” বলে, পরে" আর কোন, 
খবর না রাখায়, ঠাকুর ভবনাথের আচরণে মর্মাহত হয়েছিলেন । 

য় 


হরিশচন্দর মুস্তাফী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত এবং কবি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের মাতৃল। 
ঠাকুরের বিশেষ ভক্ত দেবেন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণাতেই হুরিখ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
কাছে যাতায়াত শুরু করেন এবং তার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। বাড়াতে 
সুন্দরী স্ত্রী, পুত্র, অঙ্কের ্ংস্থান থাক1 সত্বেও দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সাঙ্গিধো এসে 
হুরিশ বৈবাগ্যগ্রবণ হয়ে ওঠেন এবং মকল কিছু ত্যাগ করে দক্ষিণেশ্বরেই বাস 
করতে থাকেন। হরিশের সরল স্বভাব, একনিষ্ঠা এবং শাস্তভাব দেখে ঠাকুর 
তাকে আশ্রয় দান করেন এবং হরিশও ঠাকুরের সেবা ও জপ-ধ্যানে বেশীর ভাগ 
সময় নিজেকে নিযুক্ত রাখেন। 

হরিশের এই বৈরাগ্যভাবে 1 ফলে তাঁর বাড়ীর সকলেই অসন্তুষ্ট হন এবং 
তীর স্ত্রী কান্নাকাটি করে অন্নজল ত্যাগ করেন। এই ঘটনায় ঠাকুর হরিশকে 
বাঁড়ী ফিরে যাওয়ার জন্য বার বার উপদেশ দিয়েও বিফল হয়েছিলেন কিন্ত 
পরে সংসারের লোকের চাপে হরিশ, ঠাকুরের আশ্রয় ছেড়ে সংসারে ফিরে 
যেতে বাধা হন। কিন্তু পুনরায় ঘদি তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে চলে 
যান-এই আশঙ্কায় হরিশের স্ত্রী, স্বামীকে শ্বীয় বশে রাখার জন্য “বশীকরণ 
উষধ” প্রয়োগ করেন; ফলে, হরিশের মস্তি বিকৃতি ঘটে এবং তিনি সর্বত্র 
উন্মাদ্দের আচরণ শুরু করেন। বলাবন্থল্য, এই মর্মান্তিক অবস্থায় ঠাকুরের 
সঙ্গে হরিশের সম্পক ছেদ হয়। 

পরবতীকালে, বহুদিন বাদে হরিশ যখন একবার কামারপুকুরে যান, তখনও 
তার মন্তিষ্ধ সম্পূর্ণ অন্স্থ থাকায়, সেখানে গিয়ে তার পাগলামী আরো! বুদ্ধি 
পায়। সেখানে একদিন উন্মাদ হরিশ, শ্রীঞীমা লারদাদেবীকে কু-ভাবে আক্রমণ 
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করার চেষ্টা করলে, শ্রীশ্রীমা তাকে প্রতিহত করেন) তিনি হরিশকে শুইয়ে 
গার বুকে হাটু রেখে জিহ্বা টেনে বার করেন ও গালে চড় মেরে তার 
পাগলামীর প্রতিকার করতে বাধ্য ছন। এই ঘটনার ফলে, উন্মাদ হরিশের 
কিছু ঘধিৎ ফিরে আসে এবং তিনি ভয়ে এদেশ ত্যাগ করে সুদূর বৃন্দাবনে চলে 
যান ও সেখানে গিয়ে ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হয়ে ওঠেন। 


কিশোরী গুপ্ত 

ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ের কৃপাপ্রাপ্ত গৃহীভক্ক । তিনি ছিলেন কথামৃত-প্রণেতা 
মাষ্টার মশাই মহেত্দ্রনাথ গুণের কনিষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা । ঠাকুরের প্রতি বিশেষ 
অন্গরাগ বশতঃ তিনি নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করতেন এবং সুযোগ 
পেলেই ঠাকুরের সবরকম সেবা করতেন। একদ। ঠাকুর পরমন্সেহে তার বক্ষে 
হাত দিয়ে তাকে কপ করেন। 

অল্প মাহিনার চাকরীতে নিযুক্ত থাকায় কিশোরী তার ছেলেপুলে নিয়ে 
অতিকষ্টে সংসার প্রতিপালন করেন শুনে, কৃপাসিন্কু ঠাকুর হ্বয়ং অন্যান্ত ভক্তদের 
কাছে কিশোরণর একটি ভাল চাকরীর জন্য অনুরোধ করে তার কষ্ট লাঘবের 
চেষ্টা করেন। কিশোরী আজীবন ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। 

শেষ বয়নে তিনি একাকী বাড়ীতে বাধ করতেন এবং তপন্যায় নিযুক্ত 
থাকতেন। বিনা ব্যাধিতেই তিনি যখন সেখানে দেহত্যাগ করেন তখন 
কেউই কাছে ছিলেন ন1। 


হারাণচন্দ্র দাস 

ঠাকুর শ্রারামরুষ্জের বিশেষ কপাপ্রাপ্তড গৃহীভক্ত। তিনি কলকাতার 
বেলেঘাটায় বান করতেন এবং "ফিন্লে মিওর কোম্পানীর” অফিসে কাজ 
করতেন। ঠাকুরের কাছে যাতায়াতের ফলে তিনি ত্বার ভক্কে পরিণত হন। 
কাশীপুরে ঠাকুরের “কল্পতরু” হওয়ার দিন, অন্তান্ত ভক্তদের সঙ্গে হারাণ- 
চন্দ্র উপস্থিত ছিলেন এবং ঠাকুরের কৃপালাভের জন্য তার কাছে অগ্রসর 
হয়েছিলেন। হারাণচন্ত্র ভাবাবিষ্ ঠাকুরকে প্রণাম করামাআই, লেদিন ঠাকুর 
ঠার মন্তকে চরণ স্থাপন করে বিশেষ কুপ। কেন এবং হারাণচন্ত্র অকম্মাৎ 

এই পরম সৌভাগ্যের অধিকারী হন। 
৬ 
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মণিমোহুন সেন 

ঠাকুর শ্রীপামরুষের পরমভক্ত ও পরম সেবক। তিনি ছিলেন চব্বিশ 
পরগণ। গলার পানিছাটীর অধিবাসী । তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যেতেন 
এবং ঠাকুরের পৃতসজ লাভ করে আনন্দ পেতেন। ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে 
আকৃষ্ট হওয়ায়, তিনি কখনো এবাকী, বা কখনে। কয়েকজন বন্ধু ও ভক্তসহ 
দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের সেবার জন্ত তদারকী কবতেন। ঠাকুরের পরমভক্ত 
মথুরানাথ বিশ্বাসঃ ঠাকুরের “ প্রধান £সদদার” হিসাবে প্রথমে দেখাশোন। 
করতেন; কিন্তু মথুরানাথের দেছ ত্যাগের পর মণিমোহনই ঠাকুরের “অন্যতম 
রসদদার” ছিলাবে ঠাকুরের প্রয়োজনীয় ভব্যাদি দক্ষিণেশ্বরে পাঠিয়ে নিজেকে 
কৃতার্থ জ্ঞান কবতেন, পরে অবশ্ত ঠাকুরের অপরভক্ত শড়ুচরণ মল্লিক এ 
কাজের ভার গ্রহণ করায়, মণিমোহুন বেশীদিন সেব। করার স্থযোগ পাননি। 

এই সেন পরিবারের উদ্োগেই চাব্বশ পরগণ! জেলার পানিহাটাতে 
বৈষ্ণবদের বিখ্যাত “রাঘব পণ্ডিতের চিড়। মহোৎসবের” আয়োজন হুত এবং 
ঠাকুর শ্ররামকৃষ্ণকে তাঁরা প্রতিবছর মহোৎসবে নিয়ে যেতেন। উৎসব আনন্দের 
পব ঠাকুর মণিমোহনের বাডীতে বিশ্রাম করতেন এবং প্রসাদ গ্রহণ কবতেন। 
সণিমোহনকে ঠাকুর অত্যন্ত মহ করায়, তার বাড়ীতে বসে তিনি ভগবৎ- 
প্রলঙ্গ করেছিলেন এবং মণিমোহনের বৈঠ কথানায় ঠাকুরের সমাধিও হয়েছিল। 
একদা ডত্সব-শেষে পানিহাটী থেকে দক্গিণেশ্বরে ফেরার জন্য মণিমোহন গাড়ী- 
ভাড়া এবং ঠাকুরকে প্রণামীত্বরূপ পাচটাক] দিতে চাইলে, ঠাকুর তা নিতে 
অন্বীকৃত হুন। ঠাকুরের প্রতি অসীম ভক্তির জন্য মণিমোহন বরাবব ঠাকুরের 
বিশেষ নেহভাজন ছিলেন। 


রন 
নবচৈতন্য মিত্র 


ঠাকুর শ্রারামর্ীফেব বিশেষ কৃপাপ্রাণ্ত গৃহী-শিষ্য। তিনি ছিলেন ঠাকুরের 
অপর ভক্ত মনোমোহন মিত্রের পিতৃব্য এবং হুগলীজেঙ্গার কোন্নগরের 
আঁধবাী। সাধারণতঃ তিনি “নবাই চৈতন্৮ নামে পরিচিত ছিলেন। 
ঠাকুরের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ব শতঃ তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যেতেন এবং 
তাব কখাম্বত পান করতেন। তিনি উত্তম কীর্তন গাইতে পারতেন এবং তার 
উচ্চকঠে মনোহর কীর্তন শুনে ঠাকুর আনন্দে নৃত্য করতেন। 

একদ। পানিহাটীতে ধৈষ্চবদ্ের “চিড়া মহোৎ্সবে* নবচৈতন্ত যোগদান 
করেন এবং সেখানে ঠাকুরের আগমন বার্তা পেয়ে তিনি ব্]াকুল হৃদয়ে ভার 
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করুন” বলে প্রাণের আবেগে ক্রন্দন করতে থাকায়, তার 'আস্তরিক ব্যাকুলত। 
ও অসীম ভক্কিতে ঠাকুর তার ওপর প্রসন্ন হন এবং সেখানেই ভাবাবেগে নব- 
চৈতন্তকে ম্পর্শঘারা বিশেষ কূপা করেন। ঠাকুরের কৃপালাভ করার পর 
থেকেই তার জীবনে বিশেষ পরিবর্তন আসে এবং ক্রমশ: তিনি সংসারে 
উদ্বাসীন হয়ে পড়েন। 

পরব তাঁকালে, নবচৈতন্ত সমগ্র সংারের ভার পুত্রের ওপর অর্পণ করেন 
এবং নিজগ্রাম কোন্নগরের গঙ্গাতীরে একটি পর্ণকুটার তৈরী করে যেখানে, 
সাধন-ভজন ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নাম গানে জীবন অতিবাহিত করেন। 

নী 


গোপাল সেন 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বরানগর নিবাসী তরুণ এবং “বিশেষ” ধরণের ভক্ত 
তিনি তার বন্ধু গোবিন্দ পালের সঙ্গে প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে 
ঘাতায়াত করতেন এবং ভাবে সমাধিস্থ হতেন। 

একদা দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী তলায় ভাবস্থ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গোপালের বুকে 
প1 দিলে, গোপালও ভাবাবস্থায় ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়ে বলেন_-“আমি 
আর এ সংসারে থাকতে পারছি না; আপনার এখন অনেক দেরী--আমি 
তবে যাই”। ঠাকুরও ভাবাবস্থায় তাকে বলেন--“আবার এস ।” তিনিও 
“আবার আসব” বলে, ঠাকুরকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেদিন বাড়ী চলে যান। 
কিন্ত কিছুদিন পরেই ঠাকুর শোনেন যে, গোপাল নেন দেওঘরে গিয়ে 
আত্মহত্য। করেছেন। 

এই ঘটনার স্থদীঘ কয়েক বছর পরে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে 
“নিত্যগোপাল” নামে বিশেষ শ্রেণীর এক ভক্তের আগমন হয়। নিত্যগোপালকে 
দেখেই ভাবাবস্থায় ঠাকুর জানতে পারেন যে, সেই গোপাল সেন নামক 
ছেলেটিই ইদানীং জন্মাস্তরে নিত্যগোপালরূপে দেহধারণ করে পুনরায় ঠাকুরের 
কাছে উপস্থিত হয়েছেন। বলা আবশ্তক, গোপাল সেনের আত্মহত্যার 
সংবাদে ঠাকুর বলেছিলেন যে, ঈশ্বর দর্শন করার পর যদি কেউ শ্ষেচ্ছায় শরীর 
ত্যাগ করে, তবে তাকে আত্মহত্যা বলে না। এখানে উল্লেখ্য, ভক্ত গোপাল 
সেন, ভগবান শ্রীরামকুষ্ণকে দর্শন করার পর আত্মহত্যা করেছিলেন এবং 
ঠাকুরের কাছে পুনরায় ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন । 

৬৬ 
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ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তান ও অস্তরন্গ-পার্যদ স্বামী ব্রন্ধানম্দ, তথ! 
শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষের পিতা। তার অপর নাম ছিল হারাণচন্দ্র। তিনি 
ছিলেন চব্বিশ পরগণ! জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত শিকুর। কুলীন 
গ্রামের সঙ্গতিসম্পয় জমিদার । তার কুটুম্ব শ্রীমনোমোহন মিত্রও ছিলেন 
ঠাকুর শ্রীরামক্র্ণের পরম ভক্ত। পুত্র রাখালচন্দ্রের বিষয় নিয়েই আনন্দমোহন 
প্রধানত: ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসেছিলেন। 

পুত্র রাখালের (হ্বামী ব্রন্মানন্দ) দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত, অথবা ঠাঁকুর 
ীরামকৃষ্ণের কাছে বাস করা,_ পিত1 আনন্দমোহন মোটেই পছন্দ, করতেন, 
না। তাই রাখাল গৃহত্যাগ করে দক্ষিণেশ্বরে চলে গেলে, আনন্দমোহন ্বয়ং 
পুত্রের খোজে দক্ষিণেশ্বরে ধান এবং সেখানে ঠাকুর শ্রীরামকষ্তকে দর্শন করে 
ও তার সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হন। ঠাকুরের মুখে পুত্র রাখালের প্রশংসা শুনে 
আনন্দমোহন হষ্ই চিত্তে গৃহে ফিরে আসেন, কিন্তু ঠাকুরকে প্রার্থন৷ জানিয়ে 
আসেন যে, তিনি যেন রাখালকে বুঝিয়ে গৃহে পাঠিয়ে দেন। এরপর সত্য 
সত্যই ঠাকুর, রাঁধালকে গৃহে পাঠিয়ে দিলেও রাখাল বার বার দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের কাছে ফিরে আসেন। আনন্দমমোহনও কয়েকবার রাখালকে নিয়ে 
যাবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে আসেন এবং এই উপলক্ষে কয়েকবার ঠাকুরের সঙ্গে 
মিলিতও হন। অবশেষে রাখালের গৃহে ফিরে যাওয়! সম্পর্কে হতাশ হয়ে 
আনন্দমোহন, ঠাকুরের কাছেই সেখানকার অনুপম স্বর্গীয় পরিবেশে রাখালকে 
রেখে আষেন এবং নিজেও ঠাকুরেব প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েন। 
এমনকি, তার দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহের শ্বশুর মশাইকেও তিনি ঠাকুরের কাছে 
নিয়ে গিয়েছিলেন; কারণ, সেই শ্বশুর মশাই সাধক ছিলেন। 

পরবতাঁকালে ঠাকুরের দেহরক্ষার পর, আনন্দমোহন পুনরায় বরানগর মঠে 
গিয়ে রাখালকে ফিরিয়ে আনার জগ্ভ শেষ চেষ্টা করেন; কিন্তু সেবারেও তিনি 
বিফল হন এবং রাখালকে সংসারে আটকে রাখার সকল আশা! ত্যাগ করেন । 

সঃ 


রামকানাই ঘোষাল 
ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ষের ত্যাগী সন্তান ও অন্তরজ-পার্ষদ ক্বামী শিবানন্দ, তথা 
শ্রীতারকনাথ ঘোষালের পিতা । তিনি নিজেও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ, 
কপাপ্রাপ্ত ভক্ত। চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসাত শহরের অধিবাসী 
রামকানাই উন্নত শক্কষি-সাধক ছিলেন। তিনি বারাসাত শহুরে রাণী রালমণির 
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কাছীরা-বাঁড়াতে'বাঁস করতেন এবং বারাসীতি-আঁদালিতে মোজাবী করতেন। 
যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভের পর তিনি রাণী রাসমণিরও মোক্তার নিযুক্ত 
হন এবং নান! কাজ উপলক্ষে দক্ষিণেশ্বরে আসা-যাওয়া করেন। এই সময়েই 
তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রারামকৃষেের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন। 

দক্ষিণেশ্বরে সাধনকালের প্রথমাবস্থায় কিছুদিনের মধ্যেই ঠাকুর শ্রীরামরুষেের 
প্রচণ্ড গাক্রদাহ শুরু হয়; মাথায় ভিজা গামছ। রেখে বা গঙ্জার জলে শরীর 
ডুবিয়ে রেখেও তাঁর শাস্তি হত না। এমনকি, বুকের ভেতর এক মালসা 
আগুন জালিয়ে রাখার মত প্রচণ্ড উত্ভাপে ও যন্ত্রণায় ঠাকুর তখন অস্থির হয়ে 
পড়তেন। ঠিক সেই সমরেই দক্ষিণেশ্বরে একদিন রামকানাই এ দাহ 
নিবারণের জন্য ঠাকুরকে ইষ্টকবচ ধারণ করার পরামর্শ দেন এবং এ কবচ 
ধারণের পর থেকেই তার শবীরের কষ্ট একেবারে নিবারণ হয় । এজন্য ঠাকুর 
রামকানাইয়ের ওপর খুব প্রসন্ন ছিলেন। 

পরবতীকালে রামকানাইয়ের পুত্র তারকনাথ (স্বামী শিবানন্দ) যখন 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকষের কাছে আসেন, তখন তার পিতৃপরিচয় শুনে 
ঠাকুর তার পিতা- পূর্বপরিচিত রামকানাইকে দক্ষিণেশ্বরে তার সঙ্গে একবার 
দেখ! করার জন্ত অভিপ্রায় জানান। ঠাকুরের আহ্বাণে রামকানাই দক্ষিণেশ্বরে 
এসে ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে, ঠাকুর ভাবাবস্থায় রামকানাইয়ের স্কদ্ধে 
একথানি চরণ তুলে দিয়ে তাকে বিশেষ কৃপাদান করেন। সে নময় রামকানাই, 
ঠাকুরের কাছে আধিক ্বচ্ছলতার জন্য প্রার্থনা জানালে, ঠাকুরও তা মঞ্জুর 
করেন। 

প্রসঙ্গত: উল্লেখ কর। ঘেতে পারে যে, তারকনাথের পত্বী বিয়োগের পর, 
তারকনাথ সংসার ত্যাগ করে চিরদিনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের আশ্রয়ে 
থাকার ইচ্ছ। পিতাকে জানালে, রামকানাই অশ্রসিক্ত নয়নে পুঝ্জের মাথায় হাত 
দয়ে ভগবান লাভের জন্ত আশীবাদ করেন এবং সংসার ত্যাগ করার জন্ত 
পুত্রকে সরল মনে, বিন! ঝঞ্ধাটে অনুমতি দিয়ে একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করেন। বল৷ বাহুল্য, পিতা-পুত্র উভয়েই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কপা লাভ করে 
ধন্ত হন এৰং একজন গৃহীভক্ত ও একজন ত্যাগীভক্তরুপে বিরাজ করেন। 

রং 


গিরীশচন্দ্র চক্রবর্তী 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তান এবং অস্তরঙ্গ-পার্যদ হ্বামী সারদানন্দ, তথ! 
শ্রীশর ৎচন্ত্র চক্রবর্তীর পিতা । তিনি সঙ্গতি সম্পন্ন, নিষ্ঠাবান, ধাঙ্জিক ব্রাঙ্গণ 
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ছিলেন। পুন শরৎচন্দরের বিষয় নিয়েই গিরীশচন্, ঠাকুর শ্রীরামকফের সংস্পর্শে 
এসেছিলেন । 

পুত্র শরৎচন্তর (স্বামী সারদানন্দ ) সংসার ত্যাগ করে কাশীপুরে অনুস্থ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় নিধুক্ত থাকায়, পিতা গিরীশচন্ত্রের মনে আশঙ্কা 
জাগে এবং তিনি শরৎচন্দ্রকে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে ঘাওয়ার জন্য বিশেষ চেষ্টা 
করেন। এই উদ্গেঙ্ছে ঠাকুরের মজে গিবীশচন্রের কয়েকবার যোগাঘোগ হয়। 

একদা গিরীশচন্ত্র তৎকালীন শবনামধন্ত পণ্ডিত জগন্মোছন 'তর্কালঙ্কার 
মহাশয়ের সজে কাশীপুরে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হন এবং তর্কালস্কার 
মহাশয়ের কাছে পাণ্ডিত্যে ঠাকুরকে হার স্বীকার করিয়ে, পুত্রকে বাঁড়ীতে 
ফিরিয়ে নেবার ইচ্ছা! পোষণ করেন কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক 
প্রভাবে, তর্কালঙ্কার মহাশয় এতই মুগ্ধ হন যে, তিনি গিরীশচজ্রকে জানিয়ে- 
ছিলেন -এমন গুরুর শিয়া হওয় তার পুত্রের পক্ষে ভাগ্যের কথা! পরে আর. 
একদিন গিরীশচন্ত্র, ঠাকুরের কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানান ষে, তিনি ঘেন' 
শরৎচন্দ্রকে বিবাহ করতে রাঁভী করান। কিন্তু সেদিন শরৎচন্ ত্বয়ং পিতার 
& প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করায়, ঠাকুরও গিরীশচন্দ্রের কাছে এ বিষয়ে তার 
অক্ষমতা প্রকাশ করেন। বলাবাহুল্য, এই বিষয় নিয়ে গিরীশচন্্র আর 
চাকুবকে গীড়াপীড়ি করেননি । 

রং 


শিবকুষ্ণ মিত্র 

ঠাকুর শ্রীরামকুফের তাগী সন্তান এবং অভ্তরজ-পার্ষদ ম্বামী ত্রিগুণা- 
তীতানন্দ, তথা শ্রীদারদাপ্রসয্প মিত্রের পিতা । তিনি কলফাতার নন্দমনবাগানে, 
বাদ করতেন। পুত্র সারদা প্রসয্জের বিষয় নিয়েই ঠাকুর শ্ীরামরুষ্ণের নজে তীর 
যোগাষোগ হয়েছিল । 

পুত্র সারদাপ্রসয্ ( শ্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ), কলেজের পড়া অবলা করে" 
দক্ষিণেশ্বরে “পাগল! যাঁমূন” শ্রীরামকুফের কাছে ঘন ঘন যাতায়াত করছে, 
জানতে পেরে, পিতা শিবকুষ্ণ, সারদাপ্রসরের ওপর খুব নির্যাতন করতেন।' 
পরে পুত্রকে চিরদিনের মতন নংগারে আবদ্ধ করার উদ্দেস্টে তিনি যখন পুজের' 
বিবাছের পাকাপাকি ব্যবস্থ। করেন, মে নংবাদ জানতে পেরেই সারদা গ্রস 
গৃহত্যাগ করে তৎক্ষণাৎ কানপুরে অন্তস্থ ঠাকুর-ভ্ররামকৃষ্ণের কাছে প্রথমেই 
পাজিয়ে আসেন পাছে সেখানেও তার পিতা তার খোজে আসেন, সেজন্ 
অবশেষে সেখান থেকেও তিনি অবিলঙ্ছে পুরীতে পালিয়ে ঘান। এদিকে 


পলাতক পুত্র নিশ্চয়ই ঠাকুরের কাছে আছেন--এই ধারণা নিয়ে বিক্ষুন্ধ পিত। 
শিবরুষ্ণ কাশীপুরে ঠাকুরের কাছে পুত্রের সন্ধানে সত্যিই আসেন এবং পুর 
পলায়নের বিষয়ে ঠাকুরকে নানারপ দোষারোপ করেন। অবিচলিত ঠাকুর, 
বিহ্ৃন্ধ পিতার মানসিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে তাঁকে সান্বনা দেন এবং 
সারদাগ্রসন্ধের পুরীতে পলায়নের কথ প্রকাশ করেন; এমনকি, সেদিন অশাস্ত 
শিবরুষ্ণকে ঠাকুর জলযোগ করিয়ে আপ্যায়িত ও শান্ত করেছিলেন। শিবরুষণ 
তার আচরণে মুগ্ধ হয়ে, পুত্রকে পুরী থেকে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্বে ঠাকুরের 
কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চ'লে যান। 
বলা বাছল্য, শিবকৃষ্ণ পুরী থেকে সারদাপ্রসন্নকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম 
হুলেও, বিবাহ দিয়ে সংসারে আবদ্ধ রাখতে বার্থ হন। 
সঃ 


নবীনচন্দ্র রায়চৌধুরী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষে্র ত্যাগী সম্ভান এবং অন্তরজ-পার্ষদ শ্বামী যোগানন্দ, 
তথা শ্রীধোগীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর পিতা ॥ তিনি ছিলেন দক্ষিণেশ্বরের স্ববিখ্যাত 
সাবর্ণ চৌধুরী বংশের স্প্রসিদ্ধ জমিদার । যোগীন্ত্রনাথ (দ্বামী যোগানম্দ ) 
ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসার বহু পূর্বেই, ঠাকুর কথকথা, শাস্ত্রকথা প্রসৃতি শুনতে 
ধনাঢ্য নবীনচন্দ্রের বাড়ীতে প্রায়ই যেতেন এবং সেই উপলক্ষেই উভয়ের মধ্যে 
বিশেষ পরিচয় ঘটে। 

ঘে-সময় ঠাকুর, নবীনচন্দ্রের বাড়ীতে যেতেন, দে সময় তার পুত্র 
ষোগীন্দরনাথের সম্ভবতঃ জন্মই হয়নি, অথব! তার খুব ৫শশব অবস্থা ছিল। 
দেজন্ত প্রথম যখন যোগীন্দ্রনাথ, ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হন, তখন কেহই 
পরস্পরকে চিনতে পারেননি । পিতা নবীনচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয়ের কথা, পুন্র 
ঘোগীন্দ্রনাথের কাছে ঠাকুরই প্রকাশ করেছিলেন। বলা আবস্তক, নবীনমন্ত 
তার পুত্র যোগীন্দ্রনাথকে বিবাহ দিয়ে সংসারী করার পাকা ব্যবস্থা করেছিলেন 
বটে, কিন্তু বিবাছের পরেই ফোগীন্দ্রনাথও পাকাপাকিভাবে সংসার ত্যাগ করে 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় নিয়েছিলেন। 

নর 


রসিকলাল চন্দ 


ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণের ত্যাগী সন্তান এবং অস্তরঙ্গ-পার্ধদ স্বামী অভেদানন্দ, 
"তথা শ্রীকালীপ্রসাদ চক্রের পিতা । তিনি কলকাতার “ওরিয়েন্টাল সেঘিনারী+ 


'নামক উচ্চ ইংরাজী বিষ্তালয়ের শিক্ষক ছিলেন। স্থার্মী বিবেকানন্দের পিতা 
এটপ' বিশ্বনাথ দত্ত, নাটাচার্ধ গিরীশচন্দ্র ঘোষ, বঙ্গবরেণ্য কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণ তাঁর ছাত্র ছিলেন। পুত্রের বিষয় নিয়েই ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বুমিকলালের ধোগাষোগ হয়েছিল। 

পুভ্র ঝালীপ্রপাদ (স্বামী অতেদানম্দ ) দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
কাছে যেদিন প্রথম ধান এবং তথায় রাত্রিবাম করেন, তার পরের দিনই তীকে 
খুজতে রসিকলাল দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে ধান। সে সময় বসিকলাল, 
ঠাকুরকে বিশেষভাবে অন্থরোধ করেন যে, তিনি ধেন তীর পুত্র কালী প্রসাদকে 
বিবাহ করে সংসারী হতে রাজী করান; কিন্ত ঠাকুর রসিকলালকে জানান যে, 
কালীপ্রসাদ পরম যোগী--তাঁকে জোর করে বিবাহ দিয়ে লাভ হবে না। 

পরবর্তাঁকালে পুনরায় একদিন রপিকলাল কাশীপুরে ঠাকুরের কাছে আসেন 
এবং কালীপ্রসাদের মাতা অত্যন্ত কান্নাকাটি করতে থাকায় পুত্রকে গৃহে 
ফিরিয়ে দেবার জন্ত ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানান। ঠাকুর তার প্রার্থন। 
মঞ্জুর করেন এবং কালীগ্রসাদকে গৃহে ফিরে ঘাবার জন্য অনুমতি দেন। 
কালীগ্রলাদ গুরুর আদেশ পালন করে গৃহে ফিরে গেলে, রমিকলাল ও তার 
স্ত্রী উভয়ে কালীপ্রসাঁদকে প্রচুর আদর-ঘত্ব করেন? কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই 
কালীপ্রসাদ পিতা-মাতাকে ছেড়ে পুনরায় কাশীপুরে ফিরে এলে, রস্িকলালের 
চেষ্টা ব্যর্থ হয়। 

র্ঁ 


নৃমিংহচন্দ্র দত্ত 

ঠাকুর গ্ররামকষ্ণের পরমতক্ক এবং গৃহী-শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র দত্তের পিত]1। 
তিনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের আত্মীয় । পুত্র রামচন্দ্রের আহ্বানে নিজ 
বাড়ীতে ঠাকুরের বন্থবার আগমনে, তিনি ঠাকুরকে বহুবার দর্শন করেন এবং 
তার সান্নিধ্যে আসার স্থযোগ পান। 

একদ] ঠাকুরের অস্থস্থতার সময় কাশীপুরে অবস্থানকালীন ম্বামীজী 
€ নরেন্্রনাথ ) অপর দুজন গুরুভ্রাত1 (স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ ) 
সহ তপন্যার জন্ত বুদ্ধগয়ায় চলে গেলে, শ্বামীজীর মাতা ভূবনেশ্বরী দেবী তার 
পুত্র নরেন্দ্রনাথের জন্য খুব উদ্ধিগ্থ হন এবং সে সময় নৃসিংহচন্দ্রই তৃবনেশ্বরী 
দেবীকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে গিয়ে, ঠাকুরের সঙ্গে কাশীপুরে মিলিত হবার 
সুযোগ লাভ করেন। 


নর 


রাধামোহছুন বহু 

ঠাকুর শ্রীরামরুফের পরমভক্ত এবং গৃহী-শিত্ঠ শ্রীবলরাম বস্থর ভক্ষিমান 
পিতা। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। পুত্র বলরাম, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
আশ্রয়ে এসে নিজের জীবন ধন্য করার পর, বৃন্দাবনবাসী তাঁর পিত1 রাধা- 
মোহনকেও কলকাতীয় আনিয়ে ঠাকুরের নঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন। 
বৃদ্ধ রাধামোহন এই স্থঘোগের সধ্যবার করেন এবং বছবার ঠাকুরের কাছে 
যাতায়াতের ফলে, তার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। বৈষবের গৌঁড়ামী 
ত্যাগ করে উদারভাবের আশ্রয় নেবার জন্য ঠাকুর তাঁকে উপদেশ দান করেন 
এবং রাঁধামোহুনও তা! যণাধথ পালন করে ঠাকুরের প্রতি তার অন্গরাগ বজাক় 
রাখেন। 

রঃ 


চতুর্থ স্তবক 


রামচন্দ্র যুখোপাধ্যায় 

শ্শ্ীমা সারদাদেবীর ভাগ্যবান পিতা এবং ঠাকুর শ্রীরামরুষের ভাগ্যবান 
শ্বশুর । বাকুড়া জেলার জয়রামবাটা গ্রামের এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ অল্প জমিজমার 
উৎপন্ন ফসল, যঙ্জন-যঘাজন ও পৈতার স্থতো কেটে জীবিকা নির্বাহ 
করতেন। ৬নারায়ণ ঘেমন শ্রারামকৃষ্জের পিতা ক্ষুদিরামকে স্প্রে দর্শন দিয়ে 
তার গৃহে ভূমিষ্ঠ হন, ৬লন্ধ্ীদেবীও তেষন সারদাদেবীর পিতা রা'মচন্দ্রকে হ্বপ্পে 
দর্শন দিয়ে তার গৃছে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন । গদাধরের (পরব্তাঁকালে শ্রীরামকৃষ্ণ) 
বিবাহের চেষ্টা ক'রে তাব আত্মীয় স্বজনের মনের মতন পাত্রীর সন্ধান করতে 
বিফল হওয়ায়, গদাধর শ্বয়ং নিঞ্্দশ করেন -“জয়রামবাটীতে রামচন্দ্র মুখুজ্যের 
সেয়েটি কুটে। বেধে রাখা আছে, সেখানে চেষ্টা করে '” অতঃপর ঠাকুরের মাতা 
চত্দ্রমণির আগ্রহে, ঠাকুরের মধ্যম জোয্ঠ ভ্রাতা রামেশ্বর জয়রামবাটী গিয়ে 
রামচন্দ্র ম্খুজ্যর কন্যার সঙ্গে ঠাকুরের বিবাহের ব্যবস্থা করেন। এইবিবাহে 
রামচন্দ্রের সম্পূর্ণ সম্মতি থাকায়,তিনশত টাকা পণ নিয়ে (তখনকার প্রথানুযায়ী) 
রামচন্দ্র তার কন্যা সারদাঁদেবীর সঙ্গে ঠাকুর শ্রামকৃষণের (তত্কালীন গদাধর ) 
বিবাহ দেন। বিবাহের সময় ঠাকুরের বয়স ছিল ২৩ বছর, আর সারদাদেবীর 
বয়ম ৬ বছর। পরুবতীকণলে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের অস্বাভাবিক অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে জয়রামবাটী গ্রামের লোকেরা ঘখন পারদাদেবীর দেবতুল্য 
স্বামীকে উন্াদক্ষপে ধারণা করত এবং তাঁকে “পাগলের স্ত্রী” বলে করুণ ব। 
উপেক্ষার পান্রীরূপে বিবেচনা করত, সেই সময় পিত্রালয় থেকে দক্ষিণেশ্বরে 
আসার জন্য সারদাদেবীর মনোভাব বুঝতে পেরে, রামচন্দ্র তাকে নিয়ে 
দক্সিণেশ্বরে জামাতার কাছে উপস্থিত হন এবং সেখানে কয়েকদিন অবস্থান 
করেন। কিন্তু অন্ুস্থা সারদাদেবীর প্রতি ঠাকুর তখন এমন ঘত্ব নেন এবং 
্বাভীবিক আচরণ করেন যে, তা দেখে বাঁমচন্দ্রের চন্ষু-কর্ণের বিবাদ মিটে 
সায় এবং গ্রামের লোকের রটনা মিথ্যা জেনে, তিনি সন্ধষ্রচিত্বে দক্ষিণেশ্বর 
€থেকে জয়রামবাটী ফিরে আঁসেন। 

১ 


প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় 
শীশ্ীমা সারদাদেবীর অন্থতম কনিষ্ঠভ্রাত৷ এবং ঠাকুর শ্রীরামরুফের স্তালক। 
তিনি যাজনাদি কাক করার জন্ত কলকাতায় বাস করতেন এবং ঠাকুরের সঙ্গে 
ধযোগাযোগ রক্ষা করতেন। 
একদ। জয়রামবাটাতে নিজেদের বাড়ীতে ৬গঞ্ধাত্রী পুদ্জা উপলক্ষে 


প্রনন্নকুমার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে আনতে গেলে, ঠাকুর আনন্দের সঙ্গে বলে 
ওঠেন মা আসবেন, মা আসবেন, বেশ -বেশ | তোদের বড় খারাপ 
অবস্থা ছিল ধেরে!” প্রসন্নকুমার পরম অন্রাগবশতঃ ঠাকুরকে জল্পরা মবাটীতে 
পৃজা উপলক্ষে নিয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াগীড়ি করায়, ঠাকুর তাঁকে বলেন _“এই 
আমার ধাওয়া হল। যা বেশ পূজ] করগে, তোদের ভাল হবে ।” ঠাকুরের 
আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে প্রসন্নকুমার জয়রামবাটীতে ফিরে গিয়ে পূজার আয়োজন 
করেন। 

বলা আবশ্বক, ঠাকুর মে সময় ৬জগদ্ধান্্রী পূজায় যোগদান করতে না 
পারলেও, ঠাকুরের আশীর্বাদে সত্যই পরবতাঁকালে প্রসম্নকুমারদের আঁধিক 
অন্বচ্ছলতার অবপান হয়। প্রনঙ্গতঃ উল্লেখ্য ঠাকুরের জয়রামবাটার শ্ববপুর- 
বাড়ীর অবস্থ1 পূর্বে মোটেই ভাল ছিল না এবং অত্যন্ত দারিজ্রের মধ্যে গ্রথম- 
বস্থায় সবাই - এমন কি শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীও খুব কষ্টে জীবন কাটিয়েছিলেন। 


গ 


রাজারাম মুখোপাধ্যায় 

ঠাকুর শ্রীরামক্কষ্ণের অন্থরাগী ভাগ্নে-সম্পকাঁয়। তিনি ছিলেন ঠাকুরের 
পিসতুতে দিদি শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর পুত্র এবং ঠাকুরের সহচর শ্রীম্বদয়রাম 
মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠভ্রাতা । ঠাকুরের সজে তার প্রত্যক্ষ ঘোগাধোগ ছিল 
এবং ঠাকুরফে তিনি বিশেষ ভক্তি করতেন। 

একদা শিহুড়গ্রামে ভাগ্নে হৃদয়ের বাড়ীতে ঠাকুরের কিছুদিন অবস্থানকালে 
রাজারামের সঙ্গে গ্বাযের এক ব্ক্কির বিষয়কর্ম নিয়ে বচসা হয় এবং সেই 
সময় ঠাকুরের সাক্ষাতেই রাঁজারাম এ ব্যক্কিকে হকার আঘাতে আহত করেন! 
ফলে, এ আহত ব্যক্তি বন-বিষুপুরের আদালতে রাজারামের বিরদ্ধে 
ফৌজদারী মোকদ্বম। করেন এবং ঠাকুরকে সাক্ষী মানেন। এই সাক্ষ্য দেবার 
জন্ম ঠাকুরকে বন-বিষুপুবে যেতে হয়েছিল। লত্যবাদী ঠাকুর সম্যকথা ছাড়া 
মিথ্যা! সাক্ষ্য দেবেন না এবং তার ফলে রাজারামের মোকদ্দমমার ফল খারাপ 
হবে-এই মর্ষে ঠাকুর রাজাবামকে বিশেষভাবে বোবান এবং আপোষে 
মোকদ্ষম! মিটিয়ে নেবার জন্য রাজারামকে বিশেষ চাপ দেন। ফলে, ঠাকুরের 
 উপদেশমতন বিরোধী ব্যক্তির সঙ্গে রাভারাম আপোষে মোকদ্দমা মিটিয়ে 
নিয়ে ঠাকুরের প্রতি বিশেষ আনুগত্য প্রদর্শন করেন এবং নিজেও বিপদ মৃক্ত 
হন। 


সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

নাট্যাচার্ধ গিরীশচন্দ্র ঘোষের তৎকালীন ইয়ারবন্ধু। তিনি জাঙিস্‌ অন্থকৃল 
চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট-আত্মীয় ছিলেন এবং যুব বয়মে সাংবাদিকের 
কাজে নিযুক্ত ছিলেন। মস্পায়ী গিরীশচন্দ্রের সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব থাকায়, 
তিনিও প্রথম জীবনে খুব মগ্তপায়ী ছিলেন। ূ 

একদা রাত্রে ইার-থিয়েটারে অভিনয় দেখার পর ষস্ভপান করে গিরীশচন্দ্ 
প্রমুখ মাতাল বন্ধুদের সঙ্গে স্থরেন্ত্রনাথ একটি গাড়ী ভাড়া করেন এবং ঠাকুর 
শ্রীরামকুষ্ণকে দর্শন করার খেয়ালে মত্ত অবস্থায় গভীর রাতে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে 
হাজির হন। তার! লেখানে ঠাকুরের ঘরের দামনে গিয়ে চীৎকার শুরু করায়, 
ঠাকুর তাড়াতাড়ি দরজ1 খুলে দেন। তখন ঠাকুরকে মধ্যস্থলে বসিয়ে 
স্থরেন্দ্রনাথ মত্ত অবস্থায় বন্ধুদের সঙ্গে ঠাকুরকে ঘিরে সারারাত নৃত্য করেন 
এবং অবশেষে ভোরবেলায় কলকাগায় ফিরে আসেন। 

শরবর্তাকালে এই স্থরেন্ত্রনাথের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে এবং 
ধর্মজগতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি “বাবা প্রেমানন্দ ভারতী” পামে খ্যাত হন। 
কিছুদিন তিনি বরানগর মঠেও বাস করেছিলেন। 

না 


ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় 

ঠাকুর শ্রীরামককষ্ণের শেহুধন্য পরম ভক্ত। তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রথমে 
কালীবাড়ীর মুহুরীর পদে ও পরে খাজাঞ্চীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে 
থাকাকালীন তিনি অধিকাংশ সময়েই ঠাকুরের পৃত সঙ্গলাভ করার স্থযোগ 
পান। ঠাকুরের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি পরায়ণ ভোলানাথ ঠাকুরের অকৃত্রিম ন্েহ 
থেকে বঞ্চিত ছিলেন না। তিনি প্রায়ই ঠাকুরকে মহাভারত পাঠ করে 
শোনাতেন এবং মহাভারতের কথা আলোচনা করতেন। ঠাকুরের মনে 
কোন বিষয়ে খটকা লাগলে, তিনি ভক্ত ভোলানাথের কাছে মে লব প্রশ্ন 
উত্থাপন করতেন এবং ভোলানাথও মহাভারতের দৃষ্টান্তে সেগুলির সমাধান 
করে ঠাকুরকে বুঝিয়ে দিতেন । দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রনাথের (শ্বামী বিবেকানন্দ ) 
সামায়ক অদর্শনে ঠাকুব যখন অধীর হতেন, তথন অনেক সময় ভোলানাথের 
হাত ধ'রে তিনি নরেন্দ্রনাথের জন্য কাদতেন এবং ভোলানাথ নানাভাবে 
তাকে শান্ত করতেন। 

একদা দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীর দক্ষিণপ্রাস্তে যছুলাল মঞ্িকের বাগানের 
পাশে “পাইখানা” শ্রস্তত কর নিয়ে কালীবাড়ীর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যছুলালের 


১২৫ 


বিচারপতির কাছে এজাহার দেন এবং সেই কারণে তার মনে ভয় উপস্থিত 
হয়। সেই ঘটনার কথা ভোলানাথ ঠাকুরকে জানালে, ঠাকুর চিন্তিত হয়ে 
তার ভক্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট অধরলাল সেনকে সবকথা বলে তাঁর অভিমত 
জানতে চান। অধরলাল সব শুনে খন বলেন--“এ বিষয়ে ভয়ের কিছু নেই,” 
তখন ভোলানাথের সম্পর্কে ঠাকুর নিশ্চিন্ত হন.। 

ঠাকুরের অস্থখের সময় ভোলা নাথ ঠাকুরের সেবার জন্য খুব উদগ্রীব হতেন! 
এবং ত্বার কষ্টলাঘবের জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করতেন। অন্ুস্থ অবস্থায় ঠাকুর 
কাশীপুরে চলে গেলেও, ভোলানাথ তাঁর অন্থখের জন্য তেল পাঠিয়ে দিতেন 
এবং কিভাবে লাগাতে হবে, তার নির্দেশও দ্িতেন। ভোলানাথের পাঠানে! 
তেল, ঠাকুর সধত্বে ব্যবহার করতেন এবং ঠাকুরকে সেবা করতে পেরে ভক্ত 
ভোলানাথ নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করতেন। 

সুতি 


শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

ঠাকুর শ্রাঃামকষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্চ গৃহী-শিষ্য ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
মধ্যমপুত্র । কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টারমশাই মহেন্রণাথ গুপ্ত ছিলেন তার 
আশৈশব সহপাঠী। শ্রীশচন্দ্র ছাত্রজীবনে এপ্টন্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান ও এফ, 
এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার কবেছিলেন! এম এ.) বি. এল. পাশ করার 
পর কর্মজীবনের প্রারস্তে তিনি আলিপুরে ওকালতি করতেন, কিন্তু পরে 
জেলাজজের চাকরাীতে নিযুক্ত হন। যেঘন পাগ্ডিত্য, তেমনি বিনয় ও খুক 
শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন তিনি। 

ভক্ত পিতা ঈশানচন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুরের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকায়, তাদের 
বাড়ীতে ঠাকুরের কয়েকবার শ্তভাগমন হয় এবং সেই উপলক্ষে ই ঠাকুরের সঙ্গে 
শীশচজ্দ্রের পরিচয় ঘটে । ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম যখন শ্রীশচজ্জের সাক্ষাৎ হয়, 
তখন তিনি ওকালতাী করতেন শুনে ঠাকুর বলেছিলেন যে, অমন শাপ্ত লোক 
ওকালতী করে কি ভাবে? ঠাকুরের সান্সিধ্ে এসে শ্রীশচন্দ্র তার প্রতি বিশেষ 
অনুরক্ত হন এবং তার ভক্তে পরিণত হন। শ্রীশচন্ত্রের সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ 
করে ঠাকুর খুব তৃষ্চিলাভ করেছিলেন এবং তাঁকে সেব্য-পেবকভাবে থাকার 
জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন । 
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৬হত্রস্ বব সুওন্বপ11৭)।৭ 

ঠাধুর শ্রীরামরুষের ন্মেহুধন্ত পরমভক্ত ৷ তিনি ছিলেন চব্বিশ পরগণ। জেলার 
কাদ্দিহাটীগ্রামের অধিবাপী। উত্তর কলকাতার বাগবাজারে বাজবল্লভ পাড়ায় 
এমদনমোহনজীর মন্দিরের কাছে তাদের আর একটি বাড়ী ছিল এবং 
হাতীবাগানে ব্যবসা উপলক্ষে তার একটি ময়দার কল ছিল। 

৩৬৩৭ বছর বয়স্ক, গৌরবর্ণ, সদা হাশ্তমুখ, ব্যবসায়ী মহেন্দ্রনাথ, ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের আকর্ষণে তার ভ্রাত। ইঞ্জিনীয়ার প্রিক্ণনাথকে সঙ্গে নিয়ে প্রায়ই 
দক্ষিণেশ্বরে ঘেতেন এবং ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি করতেন । সরলতা, উদ্দারতা, 
ও ঈশ্বরভক্কির জন্য ঠাকুরও মহেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত স্েহ করতেন এবং ভ্রার সঙ্গে 
ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করে আনন্দ পেতেন । মহেন্দ্রনাথ তার নিজের গাড়ীটি ব্যবহাব 
করার জন্ত মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দিতেন। একদা ভক্ত মহেন্দ্রনাথ নিজের 
গাড়ীতে চড়িয়ে ঠাকুরকে তার হাত্ীবাগানের ময়দার কলে নিয়ে যান এবং 
সেখানে তাকে বিশেষ আপ্যায়ন করেন। মহেক্দ্রনাথকে জপ-ধ]ান করার জন্য 
ঠাকুর উত্সাহ দিতেন । 

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, পরবর্তীকালে মহেন্দ্রনাথের দেহত্যাগের পরেও তার 
ভক্তিমতী স্ত্রী, ব্রামকৃষ্ণমিশনের সাধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। 
এমনকি, আলমবাজার মঠে প্রথমাবস্থায় যখন ঠাকুর-সেবার জন্য সাধুর খুব 
আঘিক অস্থবিধার সম্মুখীন হতেন, তখন এই ভক্তিমতী যহিল। ঠাকুর-লেবার 
গন্য নানাবিধ ভরব্য শ্বেচ্ছায় বছবার মঠে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করতে ন। 


এজন্য তীর প্রতি শ্বামী রামকষ্তানন্দ, স্বামী অথগানন্দ প্রমুখ সাধুদের গভীর, 
শ্রদ্ধ। ছিল। 


্ 


দরীননাথ মুখোপাধ্যায় 

উত্তর কলকাতার বাগবাজার নিবাপী ভক্কিমার্গের গৃহীপাধক | বাগবাজারের 
পোলের কাছে তার বাড়ীতেই তিনি গোপনে ভক্তিপথে লাধন করায়, 
বহির্জগতের লোকেদের সঙ্গে তার বিশেষ যোগাযোগ ছিল না; কিন্তু তার 
ভক্তির কথা কোন প্রকারে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কানে পৌছায়। ঠাকুর তখন 
ভক্ত দীননাথের সঙ্গে শ্ষেচ্ছায় আলাপ করার জন্য ব্যস্ত হন এবং এই বিষয়টি 
পরমভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসকে জানান। 

অত:পর একদিন মথুরানাথ তার বিরাট এক গাড়ীতে করে ঠাকুরকে নিয়ে 
সহসা দীননাথের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হন এবং ঠাকুর শ্বেচ্ছায় দীননাথের, 
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নজে যোগাযোগের উদ্দেস্তে তার বাড়ীতে পদার্পণ করেন। কিন্তু দেদিন 
দীননাথের বাড়ীতে একটি ছেলের উপনয়ন হচ্ছিল; তাই ঠাকুরও দেখানে 
হঠাৎ গিয়ে যেমন অপ্রস্তত হন, বাড়ার লোকেরাও ঠাকুরকে হঠাৎ সেখানে 
দেখে মহা অপ্রস্তত হন। তার। পরম সমাদরে ঠাকুরকে অভ্যর্থনা জানালে ও 
একটি পৃথক ঘরে বলবার চেষ্টা করলেও, ঠাকুর তাদের ব্যতিব্যস্ত না করে ফিরে 
অ।সেন এবং গুপ্তভক্ত দীননাথের সঙ্গে পরিচয়ও অসম্পূর্ণ থাকে । 

নং 


নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৌজ্র। কৈশোরে 
তিনি ঠাকুরকে তাদের কলকাতার বাড়ীতে কয়েকবার দর্শন করেছিলেন। 
৮ 


কালিদাস মুখোপাধ্যায় 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্গিধ্যে আগত কলকাত। নিবানী জনৈক তক্ত। 
পিমুলিয়া ব্রাহ্মদমাজের মহোৎ্সবে ঠাকুরের সঙ্গে তার ঘোগাযোগ হয়েছিল । 
নী 


কালাটাদ যুখুজ্যে 
হাওড়া জেলার বালীনিবানী ভক্ত । তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে. 
এসে তীর প্রতি বিশেষভাবে আকুষ্ট হন এবং তীর স্সেহ অর্জন করেন। 
ধাত্রাগান, হুরিসভায় অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষ করে ঠাকুর ঘেষন বিভিন্ন সময়ে, 
বিভিন্ন স্থানে ধাতায়াত করতেন, তেমন বালীর হরিসভা। দেখার জন্তও ঠাকুর 
একদ। তক্ত কালাটাদের বালীর বাড়ীতে শুভাগমন করেছিলেন । 
না 


জয় মুখুজ্যে 
বরানগর নিবাসী ভক্ত । ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের সজে তার বিশেষ পরিচয় 
ছিল এবং তিনি ঠাকুরকে খুব মান্ত করতেন। একদ! বরানগরের গঞ্জার . ঘাটে 
ঠাকুর যখন এসেছিলেন, তখন তিনি সেখানে জয় মুখুজ্যেকে বলে জপ করতে 
দেখেছিলেন। কিন্তু ঠাকুর লক্ষ্য করেছিলেন যে, তিনি জপ করলেও--বড় 
অন্যমনস্ক ছিলেন। এই ঘটনায় ঠাকুর ব্যথিত হুন এবং অন্তমনস্কভাবে জপ 
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করার দরুন, তার কাছে গিয়ে ছুই চাপড় দেন। ফলে, ঠাকুরের করাঘাতে জয় 
যুখুজ্যের সপ্ধিৎ ফিরে আনে এবং জপের প্রতি নিষ্টাও ফিরে আসে। ঠাকুরের 
পৃতম্পর্শে সেদিন তার চৈতন্তের উদয় হয়েছিল। 

প্রসঙ্গ তঃ উল্লেখ্য, একদা দক্ষিণেশ্বরে একালীমন্দিরে বনে, তক্তিমতী রাণী 
রাসমণি একটি মোকদ্দমার বিষয়ে চিন্তা করতে থাকায়, সেদিনও ঠাকুর তাঁকে 
করাঘাত করে তার চৈতন্ত উদয়ে সহায়তা করেছিলেন এবং রাণীও নিজের 


থ্সপরাধ স্বীকার করে মাভবঙারিণীকে স্মরণ করেছিলেন। 
এ 


শৈলজাচরণ যুখুজ্যে 
কলকাতার বেচু চ্যাটার্জা স্্ীটের ৬শ্যামস্থন্দর বিগ্রহের সেবক। তিনি 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসেছিত্লেন। 


নফর বন্দ্যোপাধ্যায় 
হুগলীজেলার শিহড়গ্রাম নিবাসী ভক্ত । তিনি সঙ্গতিসম্পন্ধ ভক্তিমান 
পুরুষ ছিলেন এবং তার বাড়ীতে “শ্ীধর” নামে নারায়ণ-শিলার নিত্য পুজা 
হুত। একদ] ভাগ্নে গ্বদয়ের শিহড় গ্রামের বাড়ীতে কয়েকদিনের জন্য ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন হয় এবং সেখানে তিনি যাওয়ার দিন থেকেই ভক্ত নফর 
তার পেব। ও সঙ্গ করা শুরু করেন। 

, শিহড়গ্রামে অবস্থানকালে ঠাকুর একদিন সেখানকার কয়েকজন ভক্তকে 
একটি করে তুললীমাল। দান করেন এবং নারায়ণ-শিলায় সেই মাল।স্পর্শ করিয়ে 
সকলকে ধারণ করার জন্য উপদেশ দেন। ভাগ্যবান নফরও সেই সময় ঠাকুরের 
কাছ থেকে একটি তুলসীমালা পান। নফরের ঘরে *শ্রীধর” _ নারায়ণ-শিলা 
বিদ্যমান ছিলেন বটে, কিন্তু নফর সেদিন ঠাকুর শ্রাবামকৃষ্ণের শ্রাঅজেই *শ্রীধর” 
রূপ দর্শন করেন এবং সেই মালাটি ঠাকুরের শ্রীচরণে রেখে প্রণাম করে নিজের 
কঠে ধারণ করেন। সেদিনের এই ঘটনায় ঠাকুর সমাধিস্থ হন এবং নফরের 


ভক্তি আরে বুদ্ধি পায়। 
দি 


নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রেসিভেন্সী কলেজের তৎকালীন সংন্বৃতের অধ্যাপক রাজরুষ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের ভক্কিমান পুঝ্স, প্রথমা বস্থায় ভূটান, উত্তর পশ্চিম গুভূতি নানাস্থানে 
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ভ্রমণ করার পর, ২৯৩৭ বছর বয়সে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রারামরুষের কাছে 
উপস্থিত হন। বাড়ীতে নানাকারণে বনিবন! না হওয়ায়, নরেন্দ্র শ্তামপুকুরে 
আলাদা বাদা করে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে থাকতেন এবং ঠাকুবকে তার দুঃখের কথা 
জানাতেন। তার সরলতার জন্ত ঠাকুর তাকে অত্যন্ত ন্মেছ করতেন এবং 
শরণাগত হওয়ার জন্ত তাকে উপদেশ দিতেন। ঠাকুরের প্রতি গভীর অনুরাগ 
বশতঃ তিনি নিজের ঘরে ঠাকুরের ছবি রেখেছিলেন। ধ্যানে অভ্যত্ত নরেন্দ্র 
ধ]ানের সময় ঘণ্ট1-নিনাদ শুনতে পেতেন ও রূপ দর্শন করতেন এবং ত। ঠাকুরকে 
জানাতেন। শেষজীবনে এলাহাবাদে বাস করার সময় ৫৮ বছর বয়সে তিনি 


দেহত]াগ করেন। 
সা 


রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 

উত্তর কলকাতার বাগবাজারের অধিবাসী এবং রেলওয়ে বিভাগের উচ্চপদস্থ 
কর্মচারী । তিনি বাংলার বাইরে কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। একদা তীর্থভ্রমণ 
উপলক্ষে ভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের লঙ্জে দেওঘর থেকে কাশীতে রেলযোগে 
আসার সময়, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও তার ভাগ্নে হৃদয়রাম কার্গতিকে মোগলসরাই 
ষ্টেশনে ট্রেন থেকে নামেন; কিন্তু তাদের পুনরায় ট্রেনে ওঠার আগেই ট্রেনটি 
স্টেশন ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এই ঘটনায় ঠাকুর ঘখন খুব বিব্রত বোধ করেন 
তখন কিছুক্ষণ বাদেই রাজেন্্রলাল বিশেষ কাজ উপলক্ষে একটি পৃথক গাড়ীতে 
সেখানে আসেন এবং ঠাকুরের এই অস্থবিধার কথা জানতে পেরে, রাজেন্দ্রলাল 
তাদের উভয়কে নিজের গাড়ীতে তুলে নিয়ে কাশীতে নামিয়ে দেন। এইভাবে 
ঘটনাচক্রে রাজেন্দ্রলাল সেদিন ঠাকুরের অস্থবিধ। দুর করার স্ৃঘোগ পেয়েছিলেন ॥ 

১ 


ভবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
স্বামী বিবেকানন্দের বরানগর নিবাসী বন্ধু। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রায়ই ধেতেন এবং তার অমায়িক প্রক্কতির জন্য ঠাকুর 
তাকে বিশেষ মেহ করতেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেও ভবনাথ অবসর সমক্কে 
আলমবাজার মঠে এসে সকলের সঙ্গে আনন্দ করতেন। পরবর্তাকালে তিন্নি 


সরকারী বিস্ভালয়-পরিদর্শকের চাকরী নিয়ে অন্তত্র চলে যান। 
এ 
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ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায় 
আদি ত্রাক্ম সমাজের ভক্ত । একদ1! কলকাতার নন্দনবাগানে ব্রাহ্ম সমাজের 
উৎসবে ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণ ঘোগদান করায়, ভৈরব সেদিন ঠাকুরের সংস্পর্শে 
আসেন। সেদিন ভৈরবই বেদীতে বসে উপাসনার কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। 


উপাঁপনার শেষে ঠাকুর সেখানে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেন এবং ভৈরবাদি ভক্ত গণ তা 
উপভোগ করেন। 
সী 


শিবরাম চট্টোপাধ্যায় 
ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের দ্মেহধন্ত, নিজেরই ভ্রাতুদ্পুত্র এবং মধ্যম অগ্রজ রামেশ্বরের" 
কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি খুব সরল গ্রকৃতির লোক ছিলেন এবং শৈশবে ঠাকুরের 
খুব প্রিয় ছিলেন । ছোটবেলায় ঠাকুরের কাধে চেপে বা ছু" হাতে তার কান ধরে, 
খুব ব্যত্ত করতেন এবং ঠাকুরও ভার এই ছেলেমানুষীতে খুব আনন্দ পেতেন । 
নু 


দীননাথ চট্টোপাধ্যায় 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ন্সেহধন্য জ্ঞাতিসম্পকাঁয় ভ্রাতুণ্পুত্র। তার পিতা 
কালিদাস ছিলেন ঠাকুরের খুল্লতাত ভ্রাতা এবং হুগলী জেলার মুকুম্দ পুরের 
অধিবাসী । দীননাথ একসময়ে দক্ষিণেশ্বরে ৬রাধাগোবিন্দের পূজারী থাকায় 
সাধারণতঃ তিনি “দীন্থ পৃজারী” নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ঠাকুরকে 
অত্যন্ত ভক্তি করতেন এবং তার মুখে তক্তিমূলক গান শুনে ঠাকুর মুগ্ধ হতেন) 
খেদিন ৬ফলহারিণী কালীপুজার রাত্রে ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে ৬ ষোড়শ 
জ্ঞানে পৃজা করেছিলেন, সেদিন দীন্ুই পৃজার দ্রব্য যথারীতি সাজিয়ে ঠাকুরকে 
সাহায্য করেছিলেন। 

পরবর্তীকালে দীন্গ অকস্মাৎ কলেরায় আক্রান্ত হলে, শ্রীশ্রীমা নিজের চরণ 
ধূলি, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণধূলি এবং মাঁকালীর ন্ানজল দিয়ে দীনুকে 
আরোগ্য করার চেষ্টা করেন; কিন্তু নকল চেষ্টা বিফল হয়ে শেছাম্পদ দীন 
মৃতু হওয়ায় ঠাকুর অস্ত্রে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন । 

দঃ 


হরিদাস চট্টোপাধ্যায় 
দক্ষিণেশ্বগের বাচম্পতি পাড়ার অধিবাসী এবং স্বামী বিবেকানন্দের 
( তৎকালীন নরেন্দ্রনাথ ) দরিজ্ঞ নহপাঠী। বি. এ. পরীক্ষার সময় কলকাতার 
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ুবনমোহন সরকারের গলির বাসায় হরিদাসের অবস্থানকালে নরেন্দ্রনাথ ঘেমন 
তার বাসায় যেতেন, হরিদাসও তেমন নরেন্্রনাথের তৎকালীন খনং বামতঙ্ছ 
ঘন্থ লেনের মাতামহীর বাড়ীতে যেতেন। সেই বাড়ীতে দোতলার ওপবু একটি 
ছোট নির্জন ঘরে নরেন্দ্রনাথ লেখাপড়। করতেন এবং সেই ঘরটিকে *টঙ* আখ্যা 
'দিয়েছিলেন। 

একদিন সকালে হরিদাস খন অপর সহপাঠী দাশরথি সান্তালের সঙ্গে 
নরেন্্রনাথের সঙ্গে “টডে* বলে কথাবার্তা কইছিলেন, সে সময় হঠাৎ ঠাকুর 
শীরামকষণ তার ভ্রাতুপ্পুত্র রামলালকে সঙ্গে নিয়ে “নরেন” “নরেন” বলে সেখানে 
গিয়ে হাজির হন; অনেকদিন নরেক্্রনাথ দক্ষিণেখরে না যাওয়ায় সহপাঠীদের 
সামনেই ঠাকুর সেদিন অশ্রু বিসর্জন করেন। ঠাকুরের সঙ্গে আনীত কয়েকটি 
সন্দেশ ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে খাওয়াবার চেষ্টা করলে, নরেন্দ্রনাথ তার থেকে 
আগে তার বন্ধুদের খাইয়ে পরে নিজে খান। ভাগ্যবান হরিদাস সেদিন ঠাকুবের 
আনীত সেই সন্দেশ খেয়েছিলেন এবং সেদিন সেখানে নরেন্দ্রনাথের গান শুনে 
ঠাকুরের সমাধিস্থ অবস্থাও হরিদাস প্রথম প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 

সী 


ঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
কলকাতা নিবাপী উম্েশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের ভক্কিমান পুত্র । দীঘায় ঈশান- 
চন্দ্র প্রথমজীবনে ঠাকুর শীরামকুষেের সামিধ্যলাভ করার স্থযোগ পেয়েছিলেন। 
নী 


চন্দ্র চাটুজে 

“কর্তাতজা” সম্প্রদায়ের জনৈক প্রবীণ ভক্ত; তার বয়স ছিল প্রায় ৬০/৬৫ 
বছর। তিনি মুখে লব সময় “কর্তাভজা*দের শ্লোক আওড়াতেন। তিনি মাঝে 
মাঝে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ফাতায়াত করে তার সজে যোগা- 
যোগ রাখার চেষ্টা করতেন এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতেন। কিন্তু একর্িন 
অন্থ্রাগবশতঃ তিনি ঠাকুরের পদসেবা করতে যাওয়ায়, বিশেষ কোন কারণে 
ঠাকুর তাকে পা স্পর্শ করতে দেননি। 

স 


নবকুমার চাটুজ্যে 
দক্ষিণেশ্বর নিবাপী খুব নিষ্ঠাবান ব্রাক্মণ। তিনি প্রায়ই ঠাকুর শ্রীরামরুষেের 
কাছে গিয়ে তার পুত সঙ্গলাভ করে আনন্দ পেতেন। ঠাকুরের প্রতি অন্ীম 
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অন্ুরাগবশতঃ তিনি যাঝে যাঝে ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করে নিজের বাড়ীতে নিয়ে 
গিয়ে আহার করাতেন। ভক্ত নবকুমারের বাড়ীর রান্না খেয়ে ঠাকুর খুব তৃষ্ণ 
হতেন এবং বলতেন--"আহা] কী রাকা! প্রতোকটি জিনিস ধেন ওজন করে 
রেখেছে!” ভাগ্যবান নষকুমার ঠাকুরকে আহার করিয়ে কৃভার্থ হতেন। 

মাঝে মাঝে কাউকেও পূর্বে না জানিয়ে বাইরে থেকে আহারাদি সমাঞ্চ 
করে ঠাকুর নিজস্থানে ফিরে এলে, তার মেবক-ভাগ্রে হাদয়রাম খুব অসন্তুষ্ট হতেন। 
একদা ঠাকুর নবকুমারের বাড়ীতে আহার সেবে ফিরে এলে, হাদয়রাম বাইরে 
খাওয়ার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করায় ঠাকুর বলেছিলেন --“ঘখন পরয়হংস অবস্থা 
হয়, তখন এমনি হয়ে পাকে; কোথায় খাবে_-তার কাছে ঠিক-ঠিকান 
থাকে ন1।” 

* সত 


ভূধর চাটুজ্যে 


কলকাতার পটলডাঙ্গ! নিবাসী ভক্ত; তিনি প্রখ্যাত পণ্ডিত শশধর তর্ক- 
চূড়ামণির শিল্ ছিলেন। তাঁর কলকাতার বাড়ীতে শশধর কিছুদিন অবস্থান 
করেছিলেন এবং সেই উপলক্ষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে ভূধরের যোগাধোগ' 
হয়। শশধরের সজে আলাপ করার জন্য ঠাকুর একদ। ভূধরের বাড়ীতে শুভা- 
গমন করেছিলেন; আবার শশধরকে নিয়ে ভূধরও ভক্ত বলরাম বস্থর বাড়ীতে 
ঠাকুবের সঙ্গে ঘোগাধোগ করেছিলেন। পরে দক্ষিণেশ্বরেও শশধরকে নিয়ে 
ভূধর, ঠাকুবের সঙ্গে মিলিত হন। ভূধরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা.ও ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ের' 
পরমভক্ত ছিলেন। 

এ 


রাম চাটুজ্যে 

দক্ষিণেশ্বরের পার্বতী আলমবাজারের অধিবাসী এবং ঠাকুর ্ররামকষ্ণে' 
পরম ভক্ত। তিনি দক্ষিণেশ্বরে এরাধাগোবিন্দ মন্দিরে পূজারী ছিলেন। ঠাকুরের 
প্রতি পরম শ্রদ্ধাবান রাম চাটুজ্যের আলমবাজারের বাড়ীতে মাঝে মাঝে ঠাকুর 
স্বেচ্ছায় উপস্থিত হয়ে সেখানে আহার করতেন। ঠাকুর তার কর্তব্যজ্ঞানের 
জন্ত নকলের কাছে প্রশংসা! করতেন; কারণ, ভক্তের কোথাও ধ্যানে বসে 
থাকলে রাম চাটুজ্যেই সবাইকে ভেকে-ডুকে খাওয়াতেন, বা তাদের প্রতি যত 
নিতেন। একদা কলকাতার বড়বাজারে অন্ূকূট মহোৎ্সবে যোগদান করে 
৮মযুর-মুকুটধারীর বিগ্রহ দর্শনের পর ঠাকুর ভক্ত রাম চাট্জ্যেকে ধারণ করে 
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বাড়িয়ে দাড়িয়েই সমাধিস্থ হন। দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করে অন্থস্থ অবস্থায় ঠাকুর 
কাশীপুরে যাওয়ার পরেও ভক্ত বাম চাট্জ্যে ঠাকুরের খবর নিতে লেখানে 
ব্ষেতেন এবং ঠাকুরের সঙ্গে ঘোগাযোগ রক্ষা! করতেন। 

সঃ 


ফকীর ভট্টাচার্য 


ঠাকুর শ্রীরামরুষের কপাপ্রাপ্ত ভক্ত । তার অপর নাম 'যজেশ্বর”। তিনি 
নক্ত বলরাম বস্থুর বাড়ীর পুরোহিত ছিলেন এবং বলরামবাবুর শিশুপুজের 
লেখাপড়ার ভারও তিনি গ্রছণ করেছিলেন। ঠাকুরকে তিনি অত্যন্ত ভক্তি 
করতেন এবং ঠাকুরও তার মুখ থেকে বিভিন্ন স্তোন্র পাঠ শুনতে ভালবাসতেন । 
ফকীর বা! হজ্ঞেশ্বর ঠাকুরের অন্তরজ পার্ধদ হ্বামী অভেদানন্দের (তৎকালীন 
'কালীগ্রসাদ চন্দ্র) সহপাঠী ছিলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ রহস্য করে তাঁকে 
-"ফকিরুদ্দীন” বলে ডাকতেন। 

একদা রথ-উত্সবের সময় ভক্ত বলরাম বস্থর বাড়ীতে ফকীরকে নিজের 
কাছে ডেকে এনে অযাচিতভাবে ভাবাবিষ্ট অবস্থায় স্পর্শ দ্বার! ঠাকুর তাঁকে কৃপা 
'করেন এবং ধ্যান করার উপদেশ দেন। এর ফলে, ফকীরের অদ্ভুত দর্শনাদি হয় 
এবং তিনি ঠাকুরের প্রতি আরো অধিক অনুরক্ক হন। গ্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা 
যেতে পারে যে, ছাত্রাবস্থায় শ্বামী অভেদানন্দের ( তৎকালীন কালীপ্রপাদ চন্দ্র) 
অনে ঘোগ সাধনার প্রবল ইচ্ছ। জাগে, অথচ ঠিকমত গুরুর সন্ধান তিনি তখনো 
পাননি । তার এই মানদিক অস্থিরতার কথা সহপাঠী বন্ধু ফকীরের কাছে তিনি 
প্রকাশ করায়, ফকীরই তাঁকে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে অদ্ভুতঘোগী পরমহংসদেবের 
"কাছে যেতে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং ফকীরের কথামতই তিনি ঘোগসাধন 
“শিক্ষা উপলক্ষে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন শেষ 
দিন অবধি ফকা'র, নরেক্দ্রনাথ প্রমুখ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তগণের অনুগত ছিলেন 
এএবং তাদের সেবা করতেন । অবশেষে ধক্ষারোগে তার মৃত্যু হস 

৬ 


কুষ্ণকিশোর ভট্টাচার্য 
দক্ষিণেশ্বরের পার্বতী আড়িয়াদহের অধিবাসী এবং পরম ভক্ত। ভগৰান 
স্রীরামচন্দ্রের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ ভক্তি ছিল এবং প্রাম” নামের ওপর তার 
"অগাধ বিশ্বাম ছিল । এমনকি, “মরা” “য়া” শবটিও তিনি মহামন্জ জানে গ্রহণ 
করতেন এবং “নামপ্কেই ঈশ্বর জান করতেন। কৃ্কিশোরের একটি পুজ্ঞ মার! 
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ধাওয়ার সময় “রাম” নাম উচ্চারণ করায় তিনি বলেছিলেন যে, ও “রাম” বলেছে 
ওর আর ভাবনা নেই । একদ। বুন্দাধনে তীর্থ পর্যটণকালে রুষ্ণকিশোরের খুব 
জল তুষণা পায় এবং সেই সময় এক মুচিকে “শিব” নাম উচ্চারণ করিয়ে। নিজে 
আচারী ব্রাহ্মণ হয়েও তার হাতে হল খান--এমনই ছিল তার নামের ওপর 
জলস্ত বিশ্বাস । 

কৃষ্ণকিশোর ও তার সহধন্সিণী দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন 
এবং তাঁকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন। কৃষ্ণকিশোরের ইঞ্টনিষ্ঠা এবং নামের ওপর 
পরম নির্ভরতার জন্য ঠাকুর তাকে বিশেষ স্েছ করতেন এবং তার পরমভক্তির 
কথ অনেকের কাছে উল্লেখ করতেন। ভাগ্যবান কৃষ্ণকিশোরের বাড়ীতে ঠাকুর 
বহুবার শুভাগমন করেছেন। ৃ 

একদা গলায় পৈতাবিহীন (উপবীমন্তধিহীন) ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ণকে কষঃকিশোর 
প্রশ্ন করেন-_-”পৈতা ফেললে কেন?" ঠাকুর তাতে তার সাধনকালে উন্মাদ 
অবস্থা বর্ণনা করে বলেন যে, সে সময় তা পরণের কাপড়েরই ঠিক থাকত না, 
তা পৈতা থাকবে কেমন করে? পরে কৃষ্ণকিশোরকে ঠাকুর বলেন-”তোমার 
এককার উন্মাদ হয়, তাহলে তুমি বোঝো!” এই কথার পর সত্যই কৃষ্ণ- 
কিশোরের উন্মাদ-দশ। হয় এবং তিনি একটি ঘরে বসে শুধু ও-কার ধ্ৰনি করতে 
থাকেন। তার মাথা গরম হয়েছে মনে করে, সকলে নাটাগড়ের বিখ্যাত রাম 
কবিরাজকে আনিয়ে তার চিকিৎসা করায়; পরে অবশ্থট তিনি স্বাভাবিক 
অবস্থায় ফিরে আসেন। বলাবাহুল্য, ঠাকুর ও কষ্ঠকিশোরের মধ্যে বরাবরই 
বিশেষ হাস্ভত1 ছিল এবং কষ্চকিশোরের পুত্র রামপ্রসন্নও ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন। 

৮ 


রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য 

দক্ষিণেশ্বরের পার্্ববত! আড়িয়াদছের অধিবান্পী এবং ভক্তবর কৃষ্চকিশোর 
ভট্রাচার্ধের পুত্র । রামপ্রসন্প, ঠাকুর শ্ররামকৃষের কাছে প্রায়ই যেতেন এবং 
পিতা কৃষ্ণকিশোরের মতন তাকেও ঠাকুর বিশেষ মেছ করতেন। ঠাকুবের 
সংস্পর্শে আসার পর রামগ্রসম্প মাঝে মাঝে ঠাকুরের কাছে বসে নিজেই 
প্রাণাযাম করতেন। 

একদ] দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে জনৈক হঠযোগী সাধু আশ্রয় গ্রহণ করায়, 
ধুর খরচের ব্যবস্থার জন্ত বাঁসগ্রসক্জ ঠাকুরকে অনুরোধ করতেন - যাতে 
ঠাকুরের সাঁজিধ্যে আগত ভক্ষেন। সেই হঠবে$গীকে কিছু আধিক সাহ্াধ্য করেন। 
রামগ্রলছের শন্থবেইধে ঠাকুর সত্যই ভার ভক্ষজ্ের পঞ্চরসীতে হঠফোগীর ক$ছে 
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পাঠিয়েও দিতেন। কিন্তু রামপ্রসন্জের মা সেই সময় ছুঃখে দিন কাটালেও, রাম- 
প্রসন্ন তার মায়ের খবর না রেখে কেবল হঠধোগী নিয়েই মত্ত থাকায় ঠাকুর তাবু 
ওপর অসন্তষ্ট হয়েছিলেন । 

সঃ 


তারা প্রসন্ন ভট্টাচার্য 
হাওড়া জেলার বালীর অধিবাপী এবং “কর্তাভজ।1” সম্প্রদায়ের উচ্চ সাধক । 
একদ! ঠাকুর শ্রীরামরুষ্জের মনে “কর্তাভজ।” সাধনের প্রবল ইচ্ছা জাগায়, তিনি 
এই লাধনায় ব্রতী তারাপ্রসন্পের কাছে কয়েকবার তার বালীর বাড়ীতে আসেন 
এবং তাঁর কাছ থেকে এই সাধন প্রণালী শিক্ষা করেন। ' 
সঃ 


% 
রামদয়াল চত্রবর্তী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীশিষ্য বলরাম বস্থুর বাড়ীর পুরোহিত-বংশীয় ব্রাহ্মণ। 
তিনি “হোরমিলার স্টামার কোম্পানীর” একজন ঠিকাদার ছিলেন। ঠাকুরের 
প্রতি বিশেষ অন্ুরাগবশতঃ রামদয়াল দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে ধাতায়াত 
করতেন। বাবুরাম মহারাজ (ম্বামী প্রেমানন্দ ), মাষ্টার মশাই মহেন্ত্রনাথ গুপ্ত 
প্রভৃতি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সঙ্গে ভাগ্যবান রামদয়াল দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের আশ্রয়ে রাত্রিবাস করারও স্থঘোগ পেয়েছিলেন । ঠাকুর সেহুভরে 
বামদ্রয়ালকে নান! উপদেশ দিতেন এবং তার সম্পর্কে খোজ-খবর রাখতেন। 
বলা আবশ্তক, রামদয়ালের আহ্বানেই ভক্ত বলরাম বস্থ উড়িস্যা থেকে 
কলকাতায় চলে এসেছিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরকে প্রথম দর্শন 
করেছিলেন। 


চে 


চারুচন্দ্র চক্রবর্তী 
ঠাকুর শ্রীরামকুষেের অন্তরজ পার্ষদ ত্বামী সারদানন্দের তথা শরৎ মহারাজের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা । একদা কাশীপুরে অন্থস্থ ঠাকুরকে চারুচন্দ্র দর্শন করতে গেলে, 
ঠাকুর তাকে দেখে খুব প্রসন্ন ছন এবং নিজের কাঁছে বসিয়ে ত্বকে ধর্মবিষয়ক 
নানা উপদেশ দেন। এমন কি সেখানে শরৎ মহারাজ উপস্থিত থাকায় ঠাকুর 
তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ছোট ভাই চারুচন্দ্রকেও তিনি কাছে টেনে নেবেন 
কিনা! শরৎ মহারাজ তাতে সম্মতি জানালেও, পরক্ষণেই ঠাকুর বলেন ষে, 
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শরৎচজ্দের মতন বদি চারুচন্দ্রকেও তিনি সংসার থেকে টেনে আনেন, তকে 
তাদের মা-বাপের বড় কষ্ট হবে। তাই ঠাকুর সেদিন চারুচঞ্জকে নানা লছুপদেশ 
দান করে এবং কিছু জলষোগ করিয়ে বিদায় দিয়েছিলেন। 


বং 


কালীপ্রসাদ চত্রব্তী 

ঠাকুর শ্ররামরুষেের পূর্ববঙ্গ নিবাসী ভক্ত। ঢাকা-বিক্রমপুরের অন্তর্গত 
বিদ্গায়ে তার বাড়ী ছিল। ঠাকুরের অন্তরজ-পার্ধদ শ্বামী'সাপদানম্দ এবং 
স্বামী রামকুষ্ণানন্দের সঙ্গে তার খুব সখ্যত। থাকায়, তাদের সঙ্গেই কালী প্রসাদ 
প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করতে ঘান এবং ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে তার 
ভক্তে পরিণত হুন। রর 

পরবতাঁকালে, কালীপ্রসাদের নেতৃত্বে বিক্রমপুরে “নীলখোলার মাঠে" 
ঠাকুরের উৎসবের এক বিরাট আয়োজন হয় এবং বিদায়ের সেই মছোৎসবে, 
ভক্ত কালীগ্রসাদের আহ্বানে ঠাকুরের অন্যতম অস্তরজ পার্ধদ স্বামী, 
প্রেমানন্দ যোগদান করেছিলেন। 

৫ 


নটবর গোস্বামী 

হুগলী জেলার বেল্টে গ্রামের বৈষ্ণব ভক্ত । একদ। ঠাকুর শ্রারামরুষ্ণ তার 
ভাগ্নে হৃদয়রামের শিহুড় গ্রামের বাড়ীতে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে গেলে, তক্ত 
নটবর সেখানে ঠাকুরের সজে যোগাযোগ করেন এবং তাকে এনে স্বীয় বাড়ীতে 
সাতদিন রাখেন। এই লময় ঠাকুরকে কীর্তন শোনাবার জন্য নটবর বিশেষ, 
আগ্রহী হন এবং রামজীবনপুরের প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়! ধনগ্রয় দে এবং কৃষ্ণগঞ্জের 
হবিখ্যাত সবদজবাদক রাইচরণ দাসকে আনিয়ে ঠাকুরকে আনন্দদান করেন । 
ঠান্কুর নটবরের বাড়ীতে কীর্তনানন্দে মুগ্ধ হন এবং তাঁর অপূর্ব ভাব দর্শন করে 
নটবর দমে সেখানকার বৈষ্বগণ তার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। 

এ 


রাধিকা গোস্বামী 
প্রখ্যাত অক্বৈত গোত্বামী বংশের বৈষ্ণব ভক্ত । তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষের 
সজে মিলিত হবার জন্ত দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন । তিনি যেদিন প্রথম ঠাকুরকে 
দর্শন করতে ধান, তখন তীর বয়স আন্দাজ তিরিশ বছরের মধ্যে । কিন্তু 


১৩৭ 


প্রখ্যাত গোম্বামীবংশীয় ব্রাহ্মণ বলে তার পরিচয় জানার পর, ঠাকুর তাকে 
সেদিন পৃজনীয় হিসাবে হাত জোড় করে প্রণাম জানিয়েছিলেন। গোশ্বামীর 
সঙ্গে ঠাকুরের বহু ধর্মীয় আলোচন। হয়েছিল এবং ঠাকুর স্বয়ং সর্বধর্ম সমন্বয়কারী- 
রূপে তাঁকে ধর্মাঁয় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন। সেদিন 
ঠাকুরের কণ্ঠে সুমধুর গৌর-কীর্ভন শুনে গোত্বামী মুগ্ধ হন এবং বিদায়কালে 
ঠাকুরকে প্রণাম করে যান। 


রি 


নবদ্বীপ গোস্বামী 

চবিবশ পরগণ। জেলার পানিহাটীর ভক্ত ও ঠাকুর শ্ীরামরুষ্ণের পরম 
অনুরাগী মণিমোছন সেনের বৈষ্ণব-গুরুদেব । পানিহাটার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
প্রখ্যাত “চি'ড়া-মহোৎসব” উপলক্ষে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতি বৎসর পাঁনিহাটীতে 
এসে এই উত্সবে যোগদান করায়, নবদ্বীপ গোস্বামী তার সঙ্গে মিলিত হবার 
স্রযোগ পেতেন । সেখানে নবদ্বীপ গোস্বামী পরিচালিত হুরি-সঙ্কীর্তন দলে 
'ধঘোগ দিয়ে ঠাকুর নৃত্য করতেন এবং গোস্বামীও তাকে নিয়ে আনন্দে বিহ্বল 
হুতেন। একদ] নৃত্য ও কীর্তন করার সময় ঠাকুর সমাধিস্থ হওয়ায়, ভাগ্যবান 
গোশ্বামী অতি ঘত্বে তাকে ধারণ করেছিলেন এবং ভক্ত মণিমোহনের বাড়ীতে 
এনে ঠাকুরকে প্রসাদ গ্রহণ করিয়েছিলেন ঠাকুর গোম্বামীকে নানা উপদেশ 
দিয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে শান্তর আলোচনার সময় মুহমূন্ছ সমাধিস্থ 
হুয়েছিলেন। 

ন€ 


মহেন্দ্র গোস্বামী 

ঠাকুর শ্রীরামকষেের বিশেষ অনুরাগী বৈষব ভক্ত। তিনি কলকাতা'র 
'সিমুলিয়া পল্লীর অধিবাসী ছিলেন। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বশতঃ 
তিনি মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে যেতেন, অথবা কলকাতায় কোন ভক্ত গুহে 
ঠাকুন্ের আগমন হলে, সেখানে গিয়েও অনেক সময় তিনি ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত 
হতেন। পরম ভক্ত মহেন্দ্রকে ঠাকুর বিশেষ গ্মেহ করাক্ঈ, তার সিমূলিয়ার 
ব্রাড়ীতেও তিনি শুভাগমন করেছিলেন। একদ। মহেজ। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
কাছে কয়েক মাদ বাস করার সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং লেখানে তার 
মহাভাৰ গ্রতাক্ষ করে তিনি ধন্য হন। 


কমলাপতি গোস্বামী 
হাটখোলার বিখ্যাত গোশ্বামী বাড়ীর সন্তান । শ্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে 
তার বিশেষ হস্ত থাকায় তিনি প্রথম জীবনে ম্বামীজীর সঙ্ধে তাস খেলতেন 
এবং ব্রান্মদের উতবাদিতে যোগদান করতেন। ব্রাক্ষদের এই টউৎসবগুলিতে 
ঠাকুর শ্রীরাষরুষের মাঝে মাঝে শুভাগমন হওয়ায়, তিনি ঠাকুরকে দর্শন করার 
ও তার সান্িধো আসার স্থযঘোগ পেয়েছিলেন। 


নর 


ত্রেলোক্যনাথ সান্যাল 
ঠাকুর শ্রীরামকুষের বিশেষ ভক্ত এবং ব্রাহ্মদমাজের নেত।। তিনি স্থকবি 
ও স্ুগায়ক ছিলেন এবং ব্রাক্ষপমান্জে চিরঘ্ীব শর্মা” নামে পরিচিত ছিজেন। 
'পগ ব্রাহ্মভক্তদের মতন তিনিও দক্ষিণেশ্ববে গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হুন 
এবং তাঁর অত্যন্ত অনুগতরূপে পরিণত হন। এমন কি, ঠাকুর কোন ভক্তের 
বাড়ীতে শুভাগমন করলে, ভ্রেলোক্যনাথও সেখানে গিয়ে ঠাকুরের কথামত 
পান করতেন, অথবা তার সঙ্গে ঈশ্বরীয় গ্রমঙ্গে ধোগদান করতেন। তার 
ক্ছরচিত গান স্থমিষ্টকঠে গেয়ে তিনি ঠাকুরকে মুগ্ধ করতেন এবং কখনে। কখনো 
তার গান শ্তনে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন । তার রচিত উচ্চভাবের গানগুলির 
প্রশংসা করে ঠাকুর তার প্রতি বিশেষ ন্নেহ প্রদর্শন করতেন । ঠাকুর গার গান 
শুনতে খুব ভালবাসতেন বলে, ঠাকুরের দেহরক্ষার দিন কাশীপুর মহাশ্মশানেও 
তিনি ঠাকুরের চিতাগ্নির সম্মুথে বসে মময়োচিত সঙ্গীত পরিবেশন করে নিজেকে 
কৃতার্থ জান করেন। 
ঠাকুরের সায়িধ্যে আসার পর, হ্ৈলোকানাথ যে সকল ভাবোদসিপক সঙ্গীত 
রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে নিযলিখিত সঙজীতগুলি সাধন জগতে বিখ্যাত। 
স্বথ! ৫-- 
“আমায় দে মা পাগল করে।” 
“নিবিড় আধারে মা তোর, চমকে অরপরাশি 1” 
“গভীর সমাধি-সিদ্ধু অনস্ত অপার ।” 
"চিদাকাশে হল পূর্ণ প্রেম-চন্দঞ্রোদয় ।” 
"চিদানজ্দ-পিস্কুতীরে প্রেমানন্দের লহরী।” গ্রভৃতি। 
বলাবাহুল্য, ঠাকুর শ্রীরামরুফের ত্যাগী ও গৃহী--উভয় ভক্তদের কাছেই 
কৃতি বিশেষ (িষ ছিলেন । 
বর 


২৩৪ 


দাশরি সান্যাল 

স্বামী বিবেকানন্দের (তৎকালীন নরেন্দ্রনাথ ) বরানগর-নিবাসী সহপাঠী । 
বি. এ. পরীক্ষার সময় কলকাতার চোরবাগানের বাসায় দাশরধখির অবস্থান: 
কালে লরেন্দ্রনাথ যেমন তার বাসায় যেতেন, দাশরথিও তেমন নরেন্দ্রনাথের 
তৎকালীন "নং রামতন্ বন্থ লেনের মাতামহ্থীর বাড়ীতে যেতেন। সেই 
বাড়ীতে দোতলাব ওপর একটি ছোট নির্জন ঘরে নরেন্দ্রনাথ লেখাপড় করতেন 
এবং সেই ঘরটিকে “টড” আখ্যা দিয়েছিলেন । 

একদিন সকালে দাশরথি খন ক্মপব সহপাঠী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে 
নরেন্্রনাথের সেই *টডে” বসে কথাবার্তা কইছিলেন, সে সময় হঠাৎ ঠাকুর 
শ্রারামকষ্চ তার ভ্রাতুম্পুত্র রামলালকে সজে নিয়ে “নরেন”? “নবেন” বলে সেখানে 
গিয়ে হাজির হন; অনেকদিন নরেক্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে না যাওয়ায় সহপাঠীদের 
সামনেই ঠাকুর সেদিন অস্র বিসর্জন করেন। ঠাকুরের সজে আনীত কয়েকটি 
সন্দেশ, ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে খাওয়াবার চেষ্টা করলে, নরেন্দ্রনাথ তার থেকে 
আগে তার বন্ধুদের খাইয়ে, পরে নিজে খান। ভাগ্যবান দাশরথি সেদিন 
ঠাকুরের আনীত নেই সন্দেশ খেয়েছিলেন । এরপর ঠাঁকুরের অনুরোধে 
নরেন্ত্রনাথ গান গাইতে শুর করলে, ঠাকুর সমাধিস্থ হন। সমাধি-সম্পর্কে 
নরেন্দরনাথের বন্ধুদের পূর্বে কোন ধারণ] ন! থাকায়, ঠাকুর অজ্ঞান হয়েছেন মনে 
করে দাশরথি খুব ভীত হয়ে পড়েন এবং ঠাকুরের চোখে-মুখে জল দেবার অন্ত 
তাড়াতাড়ি জল আনতে যান; কিন্তু নরেন্দ্রনাথ, ঠাকুরের সমাধি-অবস্থার 
কথা জানিয়ে তাকে জল আনতে নিরস্ত করেন। বল! বাহুল্য, ভাগ্যবান, 
দাশরথি সেদিন ঠাকুরের এঁ মহাভাব দর্শন করে ধন) হন। সমাধি-ভজের পর 
ঠাকুর, নরেন্দ্রনাথের আরে! কয়েকখানি গান শোনেন এবং অবশেষে তাকে 
নিয়ে তৎক্ষণাৎ দক্ষিণেশ্বরে চলে যান। 

পরবতাঁকালে, দাশরথি হাইকোর্টের স্বনামধন্য উকীল হয়েছিলেন? কিন্তু 
বরানগর মঠে ঠাকুরের ত্যাগী সম্তানদের সঙ্গে যোগাঘোগ রক্ষা করতেন। 

ঃ 


গণেশ ঘোষাল 
ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের কামারপুকুর নিবাসী অস্তরজ বাল্যবন্ধু। ছোটবেলায় 
কামারপুকুরে তার সঙ্গে ঠাকুরের খুব সখ্যতা ছিল। বৃদ্ধ বয়সে একদা! গণেশ' 
ঘোষাল জয়রামবাটাতে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে দর্শন করতে গেলে, শ্রীশ্রীমা 
গলার আচল দিয়ে তাকে প্রণাম করতে যান? কিন্তু বৃদ্ধ গণেশ ঘোষাল বন্ধু- 
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'পত্বীকে মাতৃ সম্বোধনে পরম শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন এবং "আমার মা, আমার মা, 
এতে অকল্যাণ হয়”-বলে তিনি শ্রস্রীমাকে নিবৃত্ত করেন। বালালীলার 
সহচর ঠাকুর শ্ররামকৃষ্কে এবং জগনম্মাতা সারদাদেবীকে ঠিক ঠিক চিনতে 
পেরে গণেশ ঘোষাল ধন্য হন। 

৪ 


জানকী ঘোষাল 
জনৈক ব্রাঙ্মভক্ত। একদা কলকাতার নন্দনবাগানে ব্রাহ্মদমাজের এক 
উত্সবে ঠাকুব শ্রীরামরুষখ ঘোগদান করায়, পেখানে বন্থ ত্রাক্ষভক্তের সমাগমে 
জানকী ঘোষালও উপস্থিত ছিলেন এবং ঠাকুরের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। 
ঠাকুরের মুখে তিনি সেদিন ঈশ্বরীয়ু কথা শোনেন এবং পরে তার. সঙ্গে ঈশ্বরীয় 
প্রসাঙ্গ ফোগদানও করেন । সে পময় জানকী ঘোষাল “মহাভাব” সম্পর্কে বিরূপ 
মন্তব্য করায়, ঠাকুর অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। 
মর 


জ্ঞান চৌধুরী 

জনৈক এম. এ. পাশ ব্রাহ্মভক্ত। তিনি তৎকালে তিন-চার শত টাকা 
মাহিনার রাজ্য সরকারের কর্মচারী ছিলেন। পত্বীবিয়োগের পর কিছুদিনের 
জন্য তার মনে বৈরাগ্য আসে এবং শাস্তির অন্বেষণে তিনি দক্ষিণেশ্খরে ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ঘাতায়াত শুরু করেন। 

একদা পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর নিবাসী প্রখ্যাত পণ্তিত শশধর তর্ক-চূড়ামণি 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে আসবেন শুনে, জ্ঞান চৌধুরী সেদিন ঠাকুরের কাছে 
যাওয়া স্থগিত রাখেন এবং ঠাকুরের অপর ভক্ত মনোমোহন মিজ্জ মারফৎ খবর 
পাঠান যে, “বাঙাল” শশধর, আসবেন বলে তিনি পেদিন যাবেন না। ঠাকুর 
শিক্ষিত জ্ঞান চৌধুরীর এই উক্তিতে খুব 'অনস্তষ্ট হন এবং পণ্ডিত শশধরকে 
“বাঙাল” বলে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করায় ঠাকুর ভক্তদের কাছে বলেন--“কি হীন 
বুদ্ধি! বিস্তার অহঙ্কার, তার ওপর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বিবাহ করেছে, ধরাকে 
পরা জ্ঞান করছে।” 

এম. এ. পাশ জ্ঞান চৌধুরীকে ঠাকুর বিদ্যার অহঙ্কার ত্যাগ করে ভক্তিপথে 
থাকার নির্দেশ দেন এবং তিনিও পরবর্তীকালে ঠাকুরের নির্দেশ পালন করেন। 
তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেও ঠাকুরের সঙ্গে মাঝে মাঝে মিলিত হতেন এবং 
ঠাকুরও তাকে সছৃপদেশ দান করতেন। একদ1 জ্ঞান চৌধুরীর বাড়ীতে 
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আয়োজিত ব্রাঙ্মদমাজের মছোত্নব উপলক্ষে ঠাকুর শুভাগমন করেছিলেন এবং 
কেশবাদি ব্রাহ্মভক্তগণের সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, নৃত্য, গীত প্রভৃতির ছারা তার 
বাড়ী মাতিয়ে তুলেছিলেন। জ্ঞান চৌধুরী সেদিন তার বাড়ীতে ঠাকুরকে 
জলঘোগে আপ্যায়নের ব্যবস্থা! করেছিলেন। 

হর 


হারাণচন্দ্র চৌধুরী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত বলরাম বস্থর বাল্যবন্ধু । ঠাকুরের সান্দিধ্যে 
বলরামের আসার আগেই হারাণচন্ত্র, ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে তার ভক্তে 
পরিণত হয়েছিলেন । উড়িস্যা! থেকে অনিচ্ছ। সত্বেও বলরামকে যখন কলকাতায় 
পাঠানে। হয়, তথন ৬জগন্নাথ অদর্শনে বলরামের অস্তর দগ্ধ হতে থাকে । সেই 
মানসিক অস্থিরতার কথ! বলরাম তার বন্ধু হারাণচন্দ্রের কাছে প্রকাশ করলে, 
ঠাকুরের দর্শনকারী ও ভক্ত হারাণচন্দ্র, সাক্ষাৎ এজগম্াথ দর্শনের জন্য বলরামকে 
দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে বিশেষ উপদেশ দেন। 
ঘর্দিও বলরাম ইতিপূর্বে ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের নাম আরে দু-একজনের কাছে 
শুনেছিলেন, কিন্তু জগন্নাথ দেবের সঙ্গে রামকুষ্ণদেবের তুলনার কথা এই প্রথম 
হারাণচন্দ্রের কাছে শুনে, তিনি ঠাকুরকে দর্শন করার জন্য বিশেষ উৎসাহী 
হন। বন্ধু হারাণচন্দ্রের উপদেশাহ্যায়ী বলরাম যেদিন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের কাছে যান, মেদিন ঠাকুরকে দর্শন কর! মান্রই তিনি বিভোর হন এবং 
বুঝতে পারেন যে, দারুত্রদ্ম সেদিন জীবন্ত পূর্ণব্রন্মরূপ দেখাবার জন্যই তাকে 


সেখানে এনেছেন। 
৪ 


বরদাক্লান্ত শিরোমণি 

ঠাকুর শ্ররামরুষ্ণের জনৈক পরমভক্ত | দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে তাঁর 
যাতায়াত ছিল এবং ঠাকুরও তীকে খুব ন্বেহ করতেন। একদা দক্ষিণেশ্বরে 
পঞ্চবটা তলায় “বন-ভোজন” উপলক্ষে আরে! কয়েকজন ভক্তমহু বরদাকাস্ত 
যখন “থিচুড়ী” প্রস্তুত করছিলেন, তখন ঠাকুর সেখানে উপস্থিত হয়ে ম্বেহভরে 
তার জন্ত “ভাত” রেধে খাওয়াতে অনুরোধ করেন। কিন্তু ভক্তদের কাছে ভাত 
রাধার জন্ত পৃথক হাড়ী না থাকায়, বরদাকাস্ত বড় মুস্কিলে পড়েন; এই সময় 
ঠাকুরের নির্দেশে তারই ঘর থেকে একটি সন্দেশের শূন্য হাড়ী এনে তিনি তাতে 
ঠাকুরের জন্ত পৃথকভাবে ভাত রাধার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সন্দেশের 
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হাড়ীটি ভাত রাধার পক্ষে মজবুত না থাকায়, আগুনের স্পর্শে ফেটে ভাতের 
জল পড়তে থাকে এবং মেজগ্ রান্নারও দেরী হতে থাকে । ইতিমধ্যে বেল! 
বাড়তে থাকায়, ক্ষুধার্ত ঠাকুর বার বার রাক্জার সম্পর্কে খোজ নিতে থাকেন। 
তখন অপ্রস্তত বরদাকাস্ত মনে মনে ঠাকুর শ্ীরামকৃষ্কেই ডাকতে থাকেন এবং 
ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। এরপরেই তিনি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেন ষে, 
ফুট! হাড়ীর জল বহির্গত হয়ে গেলেও, ভাতগুলি বেশ স্থসিদ্ধ হয়েছে । ভভ্ত 
বরদাকান্তের রাম্না-কর। সেই ভাত ঠাকুর দেদিন তৃষ্চি সহকারে আহার করেন, 
এবং এই ঘটনায় বরদাকান্ত কৃতার্থ ছন। সেদিন মনে মনে বরদাক্কান্ত, ঠাকুরকে 
"মরণ করে বাধামুক্ত হওয়ায়, অন্তধামী ঠাকুর তাকে বলেছিলেন-- “তোমার 
আর্ঢ় ভক্তিতে এই ভাজ হাড়ীতে রাধতে পেরেছে; তা না হলে কখনই, 
হত ন1।? 


গোলক শিরোমণি 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম্ভক্ত কেদারনাথ চট্রোপাধ্যায়েন ভ্রাতা সম্পকীয়। 
তার বাড়ী ছিল চবিবশ পরগণা জেলার হালিসহরে । তিনি ভাল কথকথা! 
করতেন। ভক্ত কেদারনাথের সঙ্গে গোলক প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের 
সঙ্গে মিলিত হতেন ও তার কথামত পান করতেন। 

ঠাকুরও তাকে বিশেষ নেহ করায়, তিনি ঠাকুরের পরমভক্কে পরিণত হন। 
এমনকি, ঠাকুরের অপর কোন ভক্তের সঙ্গে তার অন্য কোথাও সাক্ষাৎ হলেই, 
তিনি কেবলমাত্র ঠাকুরের কখাই আলোচন। করতেন এবং তার প্রতি অনীম 
ভক্তি প্রদর্শন করতেন। 

পর্বতীকালে, চব্বিশ পরগণা জেলার খড়দছে একদিন কথকথ। উপলক্ষে 
যোগদানের পর, গোলকের শরীর অত্যন্ত অন্থস্থ হয়ে পড়ে এবং দেখানে এক 
ব্রাঙ্মণের বাড়ীতে তাকে সই করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়; ঘটনাচক্রে সেই 
বাড়ীতে সেই সময় ঠাকুরের ত্যাগী-সস্তান ও অন্তরজ-পার্ষদ স্বামী অখগ্ডানন্ 
উপস্থিত থাকায়, গোলক নিজের শরীরের জাল! নিবারণের জন্য স্বামী অখণ্ডা- 
নন্দের শীতল দেহ বার বার জড়িয়ে ধরেন। পরে ঠাকুরের সন্তান অথগ্ানন্দজীর 
উপস্থিতিতেই, ঠাকুরের পরম ভক্ত গোলক সেখানেই দেহত্যাগ করেছিলেন। 
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রাধানাথ বায় 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাঞ্ত উচ্চ শিক্ষিত পরম অনুরাগী ভক্ত । আচাধ 
কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতা কষ্ণবিহারী পেনের সঙ্গে তিনি যখন এম এ. পাশ 
করেন, তখন তাদের দেখবার জন্য অনেক লোক ধেত। এই সময় “পরমহংস- 
দেবের” নাম শুনে রাধানাথ ঠাট্টা করে বলতেন-_“রাজহংস, পাতিহংস শুনেছি, 
পরমহংস কিরে বাব !” পরে একদিন কৌতৃছুলবশে রাধানাথ সত্যই 
দক্ষিণেশ্বরে “পরমহুৎস” দর্শন করতে যান । সেদিন ঘর-ভ্তি লোকের মধ্যে 
“ঠাকুর তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং এই ঘটনায় তিনি ঠাকুরের 
দাসান্ুদাসে পরিণত হুন। ৃ 
পরবত্তীকালে, রাধানাথ যখন পৃধবঙ্গের বরিশালে “স্পেশ্কাল সাব- 
'রেজিষ্টারের* পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন একদিন প্রবল জরে আক্রান্ত ও শব্যাগত 
অবস্থাতেও তিনি ঠাকুরের প্রতি অগাধ বিশ্বামে ঠাকুরের একখানি ফটো 
মাথায় নিয়ে উদ্দাম নৃত্য করতে থাকেন এবং বিকালে তার জ্বর ছেড়ে যাবে 
বলে নিজেই ঘোষণ! করেন । বল! আবশ্তক, সত্যই সেদিন বিকালে তার 
জ্বর ছেড়ে যায় এবং সেইদ্িনই তিনি অন্প আহার করেন। 
এ 


রাজেন রায় 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বেহালানিবাসী ভক্ত । তিনি প্রথম জীবনে ঠাকুরের 
কাছে যাতায়াত করে তার ভক্তে পরিণত হন এবং পরিণত বয়সে তিনি 
ঠাকুরের সম্পর্কে *শ্রাররা মরুঞ্চ-ভাগবত” রচনা দ্বারা ঠাকুরের প্রতি অকুত্রিম শ্রদ্ধা 


প্রকাশ করেন। 
্ 


রজনীনাথ রায় 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্গিধ্যে আগত জনৈক ব্রাক্মভক্ত; ঠাকুরের পরমভক্ত 
মণিলাল মজিকের কলকাতার সিদুরিয়াপটার বাড়ীতে ব্রাহ্মদমাজের উতৎমবে 
ঠাকুরের শুভাগমনকালে ঘে-কয়েকজন পণ্ডিত ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী যোগদান 
করেন, রজনীনাথ তদের মধ্যেই একজন। তিনি লেদিন ঠাকুরের সান্গিত্যে 


এসে তার কথামত পান করেছিলেন। 
৬ 


১৪6৪ 





সীতানাথ পাইন 

ঠাকুর শ্রীরামকষের জন্মস্থান কামারপুক্কুর গ্রামের স্বর্ণ বণিক পল্জীর 
'অধিবাসী। ধনী গৃহস্থ পীতানাথ খুব ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন এবং ঠাকুরের কামারপুকুয়ের 
বাড়ীর সঙ্গে খুব হস্ত! বজায় রেখেছিলেন। ফলে ঠাকুরের, তথ! তৎকালীন 
বালক গদাধরের, তার বাড়ীতে অবাধ যাতায়াত ছিল। এমনকি, সীতানাখের 
বাড়ীর অন্দরমহলে মহিলাদের সজেও বালক গদাধর অসস্কোচে মিশতেন এবং 
তারাও বালককে অত্যন্ত ন্েহ করতেন। সীতানাথের অনেকগুলি যুবতী 
কন্ঠ! থাকায়, গর্দাধরের পে-বাড়ীতে যাতায়াত অনেকের কাছে অপছন্দ হত; 
কিন্তু সীতানাথ দেব-মানব গদাধরের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোর্ষণ করতেন এবং 
নিজের ইষ্টের মতন জ্ঞান করে তাকে ভক্তি-শ্রদ্ধ! করতেন। তার কন্তারাও 
গবাধরকে এমন ভগবতজ্ঞানে গ্রহণ করৈছিলেন যে, তাঁদের বাড়ীতে পাঠ ব। 
সঙ্গীত করার নময় কখনো কখনে। গদাধরের ভাবাবেশ উপস্থিত হলে, তারা 
বালক গদাধরকে শ্রীরুষ্ণ অথব! প্ীগৌরাঙ্গের জীবস্ত বিগ্রহজ্ঞানে পুজা করতেন। 

গদাধর প্রতিদিন সীতানাথের বাড়ীতে বেড়াতে যেতেন এবং কোনগিন 
যেতে না পারলে, লীতানাথ গদ্াধরের খোজ ন্বোর জন্ত লোক পাঠাতেন। 
পাঠশালায় কিছুদিন পড়ার ফলে গদাধর যেটুকু লেখাপড়! শিখেছিলেন, তার 
সাহাধ্যেই তিনি নানা ধর্মবিষয়ক গ্রস্থ পাঠ করে অথবা ধর্মমুূলক গান গেয়ে 
সীতানাথের বাড়ীর সবাইকে পরিতৃপ্ত করতেন। একদ' সীতানাথের বাড়ীতেই 
শিবরাত্রি উপলক্ষে ধাত্রার আরে শিব সেজে গদাধর সমাধিস্থ হয়েছিলেন। 
বল' বাছল্, ঠাকুরের বাল্যলীলা-দর্শনে সীতানাথের সমগ্র পরিবার ধন্ত হয়। 

নী 


দর্গাৰাস পাইন 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুর গ্রামের স্বর্ণ বণিক পক্সীর 
'অধিবাপী। তিনি ছিলেন এ পল্লীরই অপর অধিবাসী, ধনী গৃহস্থ ও ধর্মনিষ্ঠ 
সীতানাথ পাইনের খুল্পতাত ভ্রাতা । হর্গাদাস সীতানাথের মতন উদ্দার গ্ররুতি 
ন। হয়ে, প্রথম জীবনে বং খুব রক্ষণশীল ছিলেন এবং বাড়ীর মহিলাদের কঠোর 
“অবনোধ প্রথার পক্ষপাতী ছিলেন। সেজন্য ঠাকুরের, তথা! তৎকালীন বালক 
গদাধরের পক্ষে ত্ঠার বাড়ীর অন্দরমহলে যাওয়ার উপায় ছিল না; বরং 
প্রতিবেশী-আত্মীয্ব সীতানাথের বাড়ীর অন্দরমহলে মহিলাদের নঙ্গে গদাধর 
অবাধ মেলামেশা করতেন বলে, ছুর্গাদানের সে বিষয়ে প্রবল আপত্তি ছিল 
এবং লেজন্ত তিনি সীতানাথকে হীন চোখে দেখতেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ ১০ ১৪৫ 


ুর্গাদাসের এহেন মনোবৃত্তির জন্ত একদা গ্দাধর তার তুল ভাঙগাবার উদ্দেশ্তে 
ডাকে যথানাধ্য বোঝাবার চেষ্ঠা করে বিফল হুন। উপরস্ধ গদ্দাধরকে কোন- 
ক্রমেই তার বাড়ীর অন্জরমহলে প্রবেশ করতে দেবেন না বলে ছুর্গাদাস অহঙ্কার 
প্রকাশ করেন। দুর্গাদাসের এই অহঙ্কার চূর্ণ করার জন্ত একদিন অপরাহ্ছে 
গদাধর জনৈক। তাতী-রমদীর ছদ্মবেশে দুর্গাদাসের কাছে গিয়ে তাঁর বাড়ীতে 
একরাত্রি আশ্রয় দেবার জন্য প্রার্থনা জানান; ছুর্গাদাস ছদ্মবেশী গদাধরকে 
চিনতে না পেরে বরং বিপ্মা রমণী জ্ঞানে তাকে অন্দরমহুলে যাওয়ার ও থাকার 
অনুমতি দেন। সেই অনুযায়ী গদাধর বিনা বাধায় রমণীবেশে ছুর্গাদাসের 
বাড়ীর অন্দরমহল প্রবেশ করেন এবং তীর বাড়ীর মহিলাদের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনায় যোগ দেন। কিন্তু ইতিমধ্যে রান্রি হওয়ায় এবং গদাধর বাড়ীতে 
ফিরে না আনায়, গদাধরের মধ্যম অগ্রজ রামেশ্বর বণিক পল্লীতে এসে গদাধরের 
নাম ধরে উচ্চৈঃম্বরে ডাকতে থাকেন; গদ্াধরও “যাই দাদা” বলে ত্রুতপদে সেই 
বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলে, দুর্গাদাস হতভম্ব হয়ে যান। গদাধর কৌশলে এই 
ভাবে ছুর্গাদাসের অহঙ্কার চূর্ণ করায়, ছুর্গাদাস সেদিন থেকে বাড়ীর অবরোধ 
প্রথা তুলে দেন এবং গদাধরকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করেন। বলাবাহুল্য, ঠাকুরের 
বাল্যলীলার এই কৌতুকপূর্ণ অধ্যায়টি ছুর্গাদাসের বাড়ীকে ধন্য করে। 

শি 


লক্ষণ পাইন 

ঠাকুর শ্ররামকুষ্ের জন্মস্থান কামারপুকুর গ্রামের স্বর্ণ বণিক পীর অধি- 
বাসী এবং ঠাকুরের বিশেষ ভক্ত । তিনি মাঝে মাঝে কামারপুকুর থেকে 
কলকাতায় এলেই দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হতেন এবং তীর 
খোঁজ-খবর রাখতেন। 

ঘে সময় ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয় দক্ষিণেশ্বর থেকে চলে ধান এবং ঠাকুরের 
ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল মা-কালীর পৃজকরূপে নিযুক্ত হন, সে সময় রামলালের দ্বার! 
হাদয়ের মতন ঠাকুরের ঠিক ঠিক লেব। হত না; বরং প্রথম প্রথম রামলাল 
তার কোন খবরই নিতেন না। ফলে, ঠাকুরের দেই সময় খুব অস্থৃবিধা ও 
কষ্ট হুত। এই সময় একদিন লক্ষ্মণ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 
আনান, ঠাকুর ভার মারফৎ দেশে গ্রশ্ীমা সারদাদেবীকে তার এই কষ্টের 
কথা জানান এবং যে-কোন উপায়ে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে শ্রী্রীমাকে চলে 
আসার জন্ক আহ্বান করেন। বিশ্বস্ত ও অনুগত লক্ষণ, ঠাকুরের আদেশ যথাধথ- 
ভাবে পালন করেন এবং ঠাকুরের কষ্টের কথা শুনেই শ্রীত্রীমা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 


১৪৬ 


সি 


কাছে চলে আসেন। বলাবাহুল্য, ঠাকুরের কষ্টলাঘবেব জন্ত ভক্ত লক্ষণের এই 
কাজে সেই সময় ঠাকুবের বিশেষ উপকার হয়েছিল । 
দি 


দ্বারিকানাথ বিশ্বাস 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত । তিনি ছিলেন রাণী রাসমণির জামাতা জমিদার 
মথুরানাথ বিশ্বাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র। দ্বারিকানাথকে ঠাকুর বিশেষ মহ করতেন, 
এবং পিতা মথুরানাথের মতন ঘ্বারিকাঁনাথেরও ঠাকুরের প্রতি অচলা ভক্তি ছিল। 

একদ। দক্ষিণেশ্বরে জনৈকা নেপালী ব্রহ্ষচারিণীর কে "গীত-গোবিন্দে”্র গান 
শুনে দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সামনেই রুমালে চোখের জল মুছতে থাকায়, ঠাকুর 
তাঁর ভক্কির প্রশংসা করেছিলেন। * আর একবার দক্ষিণেশ্ববে একটি মোকদ্দম? 
সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য মহাকবি মাইকেল মধুস্থদন দত্ত, ব্যারিস্টার 
হিসাবে দ্বারিকানাথের সঙ্গে আলোচনার জন্য উপস্থিত হলে, দ্বারিকানাথের 
উদ্ভোগে মহাকবির সঙ্গে ঠাকুরের সাক্ষাৎকার হয়েছিল। 

একদা ঠাকুর, ভক্ত মথুরানাথকে জানান যে মথুরানাথ যতদিন জীবিত 
থাকবেন ততদিনই ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে বাম করবেন এবং তার পরেই দক্ষিণেশ্বর' 
ছেড়ে চলে যাবেন। ঠাকুরের সে কথায় মথুরানাথ তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে- 
ছিলেন ঘে, তার স্ত্রী জগদস্বা ও পুত্র ঘ্বারিকানাথও ঠাকুরকে সমভাবে ভক্তি. 
করেন। ঠাকুর মথুবানাথের সে কথা ত্বীকার করে আশ্বাস দিয়েছিলেন ধে, 
তাদের ছু'জনের জীবদ্দশায় ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে যাবেন না । প্রকৃতপক্ষে 
রাণী রাসমণি ও মথুরানাথের দেহত্যাগের পরেও ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন; 
কিন্তু জগদস্ব। ও হ্বারিকানাথের মৃত্যুর পর তিনি আর বেশীদিন দক্ষিণেশ্বরে বাস 
করেন নি। মাত্র ৪* বছর বয়সে, ঠাকুরের জীবদ্দশাতেই ভক্ত দ্বারিকানাথের 
দেহত্যাগ হয় । 

ধর 


ত্রেলোক্যনাথ বিশ্বাস 
রাণী রাসমণির জামাতা, জমিদার মথুরানাথ বিশ্বাসের কনিষ্ঠপুত্র। তিনি; 
পরবর্তীকালে দক্ষিণেশ্বরের সেবাইতের কাজের ভার গ্রহণ করেছিলেন এবং 
আজীবন এ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ইলোক্যনাথের আমলে প্রথমদ্দিকে 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন, তবে অসুস্থ হওয়ায় বেশী্দিন তার, 
সেখানে থাক! সম্ভব হয়নি । 


১৪৭ 


ঠাকুরের সংস্পর্শে আগত ভ্েলোক্যনাথ, তার পিতা মধুরানাথের মতন সম্পূর্ণ 
ভক্তি জগতের লোক ছিলেন না) তাই মথুরানাথ, ঠাকুরকে যে ভাবে হৃদয়ে 
গ্রহণ করেছিলেন, ব্রেলোক্যনাথ, ঠাকুরের অবতারত্ব সম্পর্কে সে ভাবে উপলদ্ধি 
করতে পারেন নি। ঠাকুরের জ্ঞান, ভক্তি, সমাধি প্রভৃতি গুণ দর্শনে তিনি 
ঠাকুরকে সাধারণভাবে ভক্তি করতেন বটে কিন্তু মাঝে মাঝে ঠাকুরের কাজগুলি 
'সমালোচনার চক্ষেও দেখতেন। সেঞ্তন্য তার পিতা মথুরানাথের ম্বত্যুর পর 
ঠাকুরের জন্য বরাদ্দ পাঁচ টাক! ছাড়া, মধুরানাথ-প্রবত্তিত ঠাকুরের জন্য অপর 
'সকল প্রকার বাড়তি খরচ তিনি বন্ধ করে দেন এবং এই কারণে ঠাকুরকে 
সাময়িক অস্থবিধায় পড়তে হয়। পরবতাঁকালে ঠাকুর যখন পূজা করতে 
'পারতেন না, তখন অবশ্ঠ ঠাকুরের বরাদ্দ মামিক এ সামান্য টাকা বন্ধ না করে, 
ভ্ীশ্রীমা সারদাদেবীকে তা দেওয়ার জন্য অলোক্যনাথ বাবস্থা করেন বটে, কিন্তু 
'ছুষ্ভাগ্যবশতঃ ঠাকুরের দেহরক্ষার পর সে টাক! দেওয়াও বন্ধ হয়। 
একদ। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ভাগ্নে এবং মা-কালীর পৃজক হাদয়রাঁম একটি 
গৃহিত কাজ করায়, ব্রেলোক্যনাথ তৎক্ষণাৎ হদয়রামকে অপমান করে মন্দির 
থেকে চিরদিনের মতন বহিস্কার করেন; সেই সময় ট্েলোক্যনাথের দ্বারবান 
ভূল করে ঠাঁকুরকেও চলে যেতে বলায়, ঠাকুরও হাদয়রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
মন্দির ত্যাগ করার জন্য অগ্রসর হন। এই ঘটনায় ত্রেলোক্যনাথ স্বয়ং ভ্রুতপদে 
গিয়ে ঠাকুরকে বাধা দিয়ে ফিরিয়ে আনেন এবং ঠাকুরের প্রতি তার আনুগত্য 
প্রকাশ করেন। ৃ 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা! আবশ্টক ঘে, ঠাকুরের কাছে তার ভক্তগণের 
'আগমনকাল থেকে পরবত্তী ১৮৯৭ গ্রীষ্টাব্ৰ অবধি প্রতি বছর ঠাকুরের জন্মোৎ্সব 
'দক্ষিণেশ্বরেই পালন করা হত। কিন্তু ছুর্ভাগ্যের বিষয়, “বিলাত-প্রত্যাগত” 
স্বামী বিবেকানন্দকে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে প্রবেশ করতে দিলে মন্দির কলুষিত 
হবে-এই নিদারণ অজুহাতে ভ্রেলোক্যনাথ ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী 
বিবেকানন্দকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব করার অনুমতি 
দেননি । স্বতরাং সেই বছর থেকেই বামকুষ্ণ মিশনের সাধুগণ কর্তৃক 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের জন্মোৎসব বদ্ধ রাখা ছয় এবং প্রথমে বেলুড়ের “ধায়েদের 
তাসবাড়ীতে” এবং পরে বেলুড়মঠেই তা প্রবর্তন করা হয়। 
১ 


১৪৮ 


অন্বিকাচরণ বিশ্বী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসিদ্ধ মহিল। ভক্ত, উত্তর কলকাতার বাগবাজারের" 
শ্রীমতী ঘোগীন্্রষোছিনী দেবী, তথা! যোগীন-মাঁর দ্বামী। তিনি ছিলেন 
চব্বিশপরগণা জেলার খড়দহের প্রসিদ্ধ জমিদার মহাত্মা প্রাথকৃষঃ বিশ্বাসের 
ংশের পোস্তপুজ এবং ঠাকুরের অস্তরজ গৃহীভক্ত বলরাম বন্থুর ভাগ্নে সম্পকীঁয়। 
প্রথম জীবনে অস্থিকাচরণ উচ্ছৃঙ্খল অবস্থায় বংশের মর্যাদা, ব। সম্পত্তি রক্ষা, 
করতে ন৷ পারায় এবং শত প্রচেষ্টাতেও হ্বামীকে সংপথে ফেরাতে না পেরে, 
যোগীন-ম তার লংশ্রব ত্যাগ করেন ও একমান্র কন্ত1 “গণু"কে নিযে খড়দহের 
শ্বশ্ুরবাড়ী থেকে, বাগবাজারের পিতৃগৃহে চলে আগেন' 

পরবর্তাকালে, ঠাকুর ও শ্রীশ্মায়ের অস্তরজরপে গৃহীত হবার পর খোগীন- 
মা'র জীবনে এক নবীন আনন্দের এসঞ্চার হুয়। ঠাকুর ঘোগীন-মাকে বলে- 
ছিলেন যে, স্বামী উন্সার্গগামী হলেও তার প্রতি সতী-স্ত্রীর একটি অপরিহার্য 
কর্তব্য আছে। ঠাকুরের সেই উপদেশ বাস্তবে পরিণত করার জন্য যোগীন- 
মা'রই একাস্তিক আকর্ষণে অস্বিকাচরণ অবশেষে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে, 
উপস্থিত হুন। এরপর থেকেই তিনি মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে যেতেন এবং 
ঠাকুরের পৃত সঙ্গলাভ করে নিজেকে সংশোধনের হ্বারা সৎপথে চলতে চেষ্টা 
করতেন। কিন্তু শীপ্রই একটি ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনে অস্থিকাচরণ খুব অসুস্থ 
হয়ে পড়েন এবং কিছুদিন বাদেই তার মৃত্যু ছয়। বল! আবশ্যক যে, ধোগীন- 
মা শেষ ক'টাদিন অসুস্থ ম্বামী অধ্িকাচরণকে নিজের কাছে রেখে তার; 
যথাসাধ্য সেবা করেছিলেন এবং ঠাকুরের উপদেশের মর্ধাদ! দিয়েছিলেন। 

তি 


নীলমাধব সেন 
ঠাকুর শ্রীরামকষ্ের সান্নিধ্যে আাগত গাজীপুর নিবামী ভক্ত। তিনি" 
গাজীপুরের প্রখ্যাত “পওহারী বাবাকে” দর্শন করার পর, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
কাছে এসে সে কথ! বলেন । পওহারী বাব! নিজের ঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ে 
ফটোগ্রাফ রেখে দিয়েছেন--এই কথ। নীলমাধবের কাছে শুনে ঠাকুর ঈষৎ. 
হেসে নিজের দেছের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছিলেন _-“খোলট!!” 


বৃ 


১৪৪৯ 


জয়গোপাল সেন 

কলফাতার মাথাঘস! পল্লীর অধিবানী ব্রাহ্ষধর্মাবল্বী ভক্ত । চব্বিশপরগণ। 
“জেলার বেলঘোরিয়াতেও পাধন-ভজনের জন্ত তার “তপোবন* নামক একটি 
বাগানবাড়ী ছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্চ তার বেলঘোরিয়ার বাগানে একদা 
আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে, সেখানে ঠাকুরকে প্রথম 
দর্শন করেই জয়গোপাল অভিভূত হছন। এরপর থেকেই তিনি দক্ষিণেশ্ববে 
নিয়মিত ঘাতায়াত শুরু করবেন এবং ঠাকুরের বিশেষ অনুরাগী ভক্তে পরিণত 
হন। 

ঠাকুরের প্রতি জয়গোপাল েমন শ্রদ্ধাবাঁন ছিলেন, ঠাকুরও তার প্রতি 
সেইরূপ স্েহশীল ছিলেন; সেজন্য ঠাকুরকে মাঁথাঘল! পল্লীর নিজ বাড়ীতে 
নিয়ে আসার সৌভাগ্য জয়গোপালের হয়েছিল । ঠাকুর তার বাড়ীতে শুভাগমন 
করে ধর্মপ্রসঙ্গ, কীর্তনাদিব দ্বার! জয়গোপালকে আনন্দ দান করেছিলেন এবং 
সেখানে সমাধিস্থও হয়েছিলেন। বলা আবশ্তক, জয়গোপালের পরিবারের 
সবাই ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন। 


নন্দলাল সেন 

্বামী বিবেকানন্দের সহপাঠী, আচার্য কেশবচন্ত্র সেনের ভ্রাতুপ্পুত্র এবং 
কলকাতার কলুটোল। নিবামী ব্রাহ্ধভক্ত। তিনি দক্ষিণেশ্বরে বা অন্যান 
'ভক্তগৃছে বহুবার ঠাকুর শ্রীরামকষের সঙ্গলাভ করেন এবং তার কলুটোলার 
বাড়ীতেও ঠাকুরের শুভাগমন হয়েছিল। নন্দলালকে ঠাকুর খুব স্বেহ করতেন 
এবং তার আধ্যাত্বিক উন্নতির জন্য নানাপ্রকার উপদেশ দিতেন। 

একদ! ট্টীমারে চেপে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করার পর ঠাকুর যখন ভক্তগণেব সঙ্গে 
গাড়ী করে কলকাতায় ভক্ত স্থরেন্দ্রনাথ মিআ্ের বাড়ীতে যাচ্ছিলেন তখন 
পথিমধ্যে তার হঠাৎ জলতৃষণ পাওয়ায়, ঠাকুরের লেই সময়ের অন্যতম সঙ্গী 
নন্দলাল “ই্ডিয়। ক্লাবের” কাছে গাড়ী থামিয়ে ক্লাব থেকে একটি কাচের গ্লাসে 
করে জল এনে ঠাকুরকে দেন। তৃষ্ণার্ত ঠাকুর সেদিন ভক্তিমান নন্দলালের 
আনীত জল পান করে তৃষ্ণ। নিবারণ করেন। 

পরবতীকালে, ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেও নববিধান ব্রাহ্মসমাঁজে নন্দলাল 
ঠাকুরের সম্পর্কে আলোচনায় যোগদান করতেন এবং ঠাকুরের শ্বাতিকথায় 
নিজের অন্তরের শ্রদ্ধা প্রকাশ কবতেন। 

খর 


১৫৩ 


দুর্গাপ্রসাদ সেন 
পুর্বব্ীয় প্রখ্যাত কবিরাজ গজাপ্রসাদ সেনের ভ্রাতা । দক্ষিণেশ্বরে সাধন 
কালের প্রথম অবস্থায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শরীরে ও মনে নানাপ্রকার 
অন্থাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায় কবিরাজ গজা প্রসাদ সেন ঠাকুরের 
চিকিৎনার ভার গ্রহণ করেন; কিন্তু শত চেষ্টাতেও তিনি কবিরাজীমতে 
চিকিৎসাশাস্ত্রের আয়ত্বের বাইরে এঁ অস্বাভাবিক ক্রিয়াগুলি নিরাময় করতে 
ব্যর্থ হন এবং ঠাকুরের তথাকথিত রোগ ক্রমেই বুদ্ধি পেতে থাকে । এই সমক়্ 
একদিন গঙ্গাপ্রপাদের সঙ্গে তার ভ্রাত। হূর্গা প্রসাদ, ঠাকুরের টৈহিক দৈবক্রিয়া- 
গুলি প্রত্যক্ষ করে ও সেগুলির সম্যক পরিচয় পেয়ে এটি “যোগজ-ব্যাধি” ব'লে 
সিদ্ধান্ত করেন এবং গঙ্গাপ্রপাদ তখন ছুর্গাপ্রসাদের অভিমত ক্বীকার করে, 
ঠাকুরের কবিরাজী চিকিৎলা বন্ধ করে দেন। এখানে উল্লেখ্য, পরবর্তীকালে 
ঠাকুরের মহিলা-গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরীদেবীও ঠাকুরের ব্যাধি সম্পর্কে 
অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন এবং ঠাকুরের অন্তরজ-পার্ধদ স্বামী 
শিবানন্দ, তথ। তারকনাথ ঘোষালের পিতা, সাধক বাষকানাই ঘোষালও 
ঠাকুরের দেহের জালা নিবারণের জন্ত ইষ্টকবচ ধারণের পরামর্শ দিয়ে সফল 
হয়েছিলেন। বল বাহুল্য, ছুর্গাগ্রমাদই সর্বপ্রথম ঠাকুরের “যোগজ-ব্যাধিকে” 

আবিষ্কার করে বিচক্ষণত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। 

চ 


মোহিত সেন 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত ছুটী-পাশকর! যুবক ভক্ত । ঈশ্বরের 
প্রতি ত্বার খুব অনুরাগ ছিল। মোহিত কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের 
লান্ধিধ্লাভ করেছিলেন । ঈশ্বর গ্রীর্তির দরুণ মোছিতকে ঠাকুর স্নেহ করলেও, 
'মোহিত উচ্চঘরের ভক্ত ছিলেন ন! বলে ঠাকুর তার সম্পর্কে উক্তি করেছিলেন। 
নী 


যোগেন সেন 
ঠাকুর শ্রীরামক্ের কপাপ্রাপ্ত কষ্চনগরের অধিবাসী এবং রাজ্য সরকারের 
কর্নচারী। তিনি কলকাতায় “রাইটার” বিল্ডিংস্*-এ চাকরী করতেন এবং 
এ বাড়ীরই নীচের তলায় একটি কোয়ার্টারে বাস করতেন। ঠাকুরের প্রতি 
বিশেষ আকর্ষণে তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যেতেন এবং সরল ও অমায়িক 
প্রকৃতির জন্ত যোগেনকে ঠাকুর খুব েহ করতেন। 


১৫১ 


একদ। যোগেনকে পাশে বলিয়ে ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন--ভগবানের 
কোন্‌ রূপ দেখে তার আনন্দ হুয়। যোগেন জানান ধে, বারোয়ারী পুজায় 
“্চতুভূ্জ নারায়ণ” তীর ভাল লাগে এবং এক্ষণে ঠাকুরের মধ্যেই তিনি সেই 
“রূপ” দর্শন করছেন। এইভাবে ঠাকুরের মধ্যে নারায়ণের রূপ দর্শন করেই 
তিনি সেদিন ঠাকুরের ছুলভি কপালাভ করেছিলেন । 

ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরাগ বশতঃ ভাগ্যবান যোগেন কৃষ্ণণগর থেকে 
সয়ভাজ। ও সরপুরিয়! এনে দ্বারবানের মারফৎ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের জন্ সেগুলি 
পাঠিয়ে দিতেন এবং ভক্তের প্রেরিত মিষ্টাক, পরম আনন্দের সঙ্গে ঠাকুর গ্রহণ 
করতেন। ঠাকুরের অনেক ভক্ত মাঝে মাঝে যোগেনের “রাইটার্স-বিন্ডিংস্” 
এর কোয়া্টণরে গিয়েও তীর সঙ্গে তৎকালে আনন্দ করতেন। 

গঃ 


গিরীশচন্দ্র সেন 

ঠাকুর শ্ররামকষ্ণের অনুরাগী ব্রান্মভক্ত । তিনি বহুবার ঠাকুরের সান্নিধ্যে 
আপেন এবং তার প্রতি ৰিশেষ অন্ুরক্ত হন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে 
ধাতায়াত ছাড়াও, ভক্তদের গৃহে ঠাকুরের শুভাগমন হলে, সে সব স্থানে গিয়েও 
তিনি ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হতেন ঠাকুরের দেহরক্ষণীর সংবাদ শুনে, 
শেষদিনেও তিনি ঠাকুরের অস্ত্যে্টিক্রিয়ায় যোগদান করে, তার প্রতি অকুঠ 
দ্ধ! প্রকাশ করেন। পরবর্তাকালে, গিরীশচন্দ্র তার ম্বচক্ষে দেখা ঠাকুরের . 
আচরণ, ভক্তসঙ্গে মেলামেশা, কথাবার্ড। প্রভৃতি বিষয়ে ঠাকুরের জীবনবৃত্তান্ত 
নিয়ে রচন! প্রকাশ করেছিলেন । 


বৈকুণ্ঠ সেন 
কলকাতার মাথাঘস! পল্লীর অধিবাসী ব্রাহ্ঘতক্ত এবং শ্রীরামকষ্চ-অন্ুরাগী 
জয়গোপাল সেনের ভ্রাতা । তিনি ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি করতেন এবং তার 
কথামৃত পানে কৃতার্থ হতেন। 
একদা ভক্ত জয়গোঁপালের বাড়ীতে বৈকু্, ঠাকুরের সজে মিলিত হলে, 
ঠাকুর তাঁর সে ঈশ্বরীয় প্রন্জ করেছিলেন এবং তার প্রতি বিশেষ স্মেহ 
প্রকাশ করেছিলেন। সংসারের অনিত্যত1! সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে ভক্ত 
বৈকুষ্ঠকে ঠাকুর বলেছিলেন, ঈশ্বরের পাদপল্লে একহাত রেখে, আর এক হাতে 
সংলারের কাজ করতে । 


১৫২ 


ঠাকুরদাস সেন. 


জনৈক ব্রাঙ্ষমতক্ক। তিনি প্রায়ই দক্ষিশেশ্বরে ঠাকুর ভ্ীরামকুফের কাছে 
যাতায়াত করতেন ও ঠাকুরকে বিশেষ মান্ত করতেন: ঠাকুরও তাঁকে নানা 
বিষয়ে উপদেশ দিয়ে কৃতার্থ করতেন। 
১১৬ 


বিপিন সেন 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত অধরলাল সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র ।' দশ-এগারো 
বছর বয়সে তিনি ঠাকুরকে তাদের নিজেদের বাড়ীতে প্রথম দর্শন করেছিলেন 
এবং চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করেছিলেন । এরপরেও তিনি কয়েকবার ঠাকুরের 
সঙ্গলীভ করেন এবং তীর অনুষ্ধাগী ভক্তকে পরিণত ছুন। পরবত্তা জীবনেও 
তিনি ঠাকুরের ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং কথামুত-গ্রণেত৷ মাষ্টার মশাই 
মহেন্ত্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্তগণের সঙ্গে যোগাষোগ রক্ষা 
করেছিজেন। 

রি 


প্রতাপচন্দ্র মজুম্ধার 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অস্থুরাগী প্রখ্যাত ত্রাঙ্মনেতা এবং ব্রাক্ষধর্ম গ্রচারক 
জীবন্দশ! ১৮৪* থেকে ১৯০৫ খ্ীষ্টাৰ। জন্মস্থান হুগলী জেলার বাশবেড়িয়]। 
তিনি বিশিষ্ট বক্ত। ছিলেন এবং বহু ধর্মগ্রন্থ ইংরাঁজীতে রচন। করেছিলেন । 
তিনি আচার্য ফেশবচন্দ্র সেনের অন্গুগামী ছিলেন এবং ব্রান্ধধর্ম গরচারের জন্ত' 
সারা ভারতবর্ষ ছাড়াও, তিনি জাপান, ইউরোপ ও আমেরিকাতেও' 
গিয়েছিলেন। 

আচার্য কেশবচক্জ্ের মাধ্যযেই তিনি ঠাকুর শ্রীরামকুষের সঙ্গে মিলিত হুন' 
এবং বহুবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তার পুত সঙ্গলাভ করেন। ঠাকুরও- 
প্রতাপচন্দ্রকে বিশেষ ল্সেহ করতেন এবং তার সঙ্গে ঈশ্বরীয় গ্রসজও করতেন। 
প্রখ্যাত ব্রাঙ্গনেতা হওয়া সত্বেও এবং ইউরোপ, আমেরিক। প্রভৃতি অঞ্চলে' 
ভ্রমণ কর! সদ্দেও তিনি ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিজেন। এমনকি, 
ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে তিনি প্রবন্ধও লিখেছিলেন। 

প্রস্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, পরবত্তণকালে আমেরিকার চিকাগোতে ধর্ম, 
মহা সম্মেলনে প্রতাপচন্ত্র ব্রাক্ষধর্মের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন এবং 
আমেরিকা ক্স স্বামী বিবেকানন্দের অসীম ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবে তিনি তীর প্রতি 


১৩ 


প্রথমদিকে কিছুট! ঈর্ধাপরায়ণ হয়েছিলেন । এমন কি, সেই সময় আমেরিকায় 
থাকাকালীন তিনি শ্বামীজীকে কিছুট1 হেয় করার চেষ্টাও করেন; কিন্তু তার 
সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল এবং সমগ্র আমেরিকা, ঠাকুর শ্রীরামক্ষ্চের মহান্‌ 
ভাবধারাকে বরণ করে স্বামীজীকে তার প্রাপ্য মধাদা দান করেছিল। 

রঃ 


সিদ্ধেখবর মজুমদার 


বরানগর নিবাসী, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত । তিনি ছিলেন কথাযৃত-প্রণেত। 
মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের ভায়ে-সম্প্কঁয়। 

একদা পারিবারিক কলছের ফলে মাষ্টার মশাই সস্ত্রীক গৃহত্যাগ করে তার 
ভগ্রিপতী কবিরাজ ঈশানচন্দ্র মজুমদারের বরানগরের বাড়ীতে এসে ওঠেন 
এবং নৈরাশ্তপুর্ণ মনে আত্মঘাতী হবার চিন্তা করেন। এই সময় ভাগ্নে সিদ্ধেখর 
তার মামার মনকে প্রফুল্ল করার উদ্দেশ্ে, মাষ্টার মশাইকে নিয়ে বেড়াতে বার 
হন এবং কাছাকাছি এ-বাগান, সে-বাগান বেড়িয়ে অবশেষে "পরমহুংসদেবকে” 
দেখাবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির বাগানে গিয়ে তাকে ঠাকুরের কাছে 
উপস্থিত করেন। সেদিন দক্ষিণেশ্বরে ভক্ত সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর! দর্শন 
করেন এবং পরে উভয়ে, নিভৃতে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হয়ে আলাপ করেন। 
বলা বাল্য, মাষ্টার মশাইকে আনন্দ দান করা উপলক্ষেই সিদ্ধেস্বর, ঠাকুরের 
সান্গিধ্যে সরাপরি আপার সৌভাগ্য লাভ করেন; আবার অপরপক্ষে সিদ্ধেশ্বরের 
সাহচর্যেই মাষ্টার মশাই এই প্রথম ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পাঁন এবং 
পরবতাঁকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অস্তরজ গৃহী-শিষ্যে পরিণত হন । 

ও 


শ্রীরাম মল্লিক 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যবন্ধু ও কামারপুকুরের অধিবাসী । প্রথম জীবনে 
ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীরামের ১৬।১৭ বছর খঅবধি খুব ভালবাসা ছিল। রাতদিন 
তারা একসজে খেল! করতেন, একসঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন এবং মাঝে মাঝে 
একসঙ্গে শুতেন। এদের এই ভালবালা লক্ষ্য করে সেখানকার লোকের 
বঞ্লত যে, এদের ভেতর একজন মেয়ে হলে, ওদের ছুজনের বিয়ে হত। বলা 
“আবশ্তক, এরপর পরিণত বয়সে ছজনেরই জীবনধারা বদলে খায়? ঠাকুর 
অবতার-রূপে লীলা থর করেন এবং শ্রীরাম ব্যারাকপুরের কাছে চানকে এসে 


দোকান খুলে ব্যবস! স্থুরু করেন । 


১৫৪ 


একদা বাল্যলীলার সাথী শ্রীরামকে দেখার জন্য, ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের মনে 
শব বাসনা জাগে এবং তিনি কয়েকবার শ্রীরাষের কাছে লোক পাঠিয়ে তাকে 
দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে আসেন। ঠাকুরের আহ্ষানে শ্রীরাম, দক্ষিণেশ্বরে ছুদিন বাসও 
করেন এবং ঠাকুরের সঙ্গে কেবল নিজের সাংসারিক কথাই বলেন। ইতিমধ্যে 
শ্রীরাম বিবাহ করে সংসারী হয়েছিলেন ; কিন্তু কোন সম্তানাদি ন৷ হওয়ায়, তাঁর 
'ভাইপোটিকে মানুষ করেছিলেন: অবশেষে সেই ভাইপোট্টিরও মৃত্যু হওয়ায় 
তিনি খুব শোক পান এবং সেই সব দুঃখের কথাই ঠাকুরকে জানান। সংসারের 
'মায়ায় বাল্যসথ শ্রীরামকে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ দেখে, ঠাকুর তাঁকে এঁড়িক্কে চলেন । 
এমন কি পূর্বের মতন আর তিনি শ্রীরামকে বন্ধুরূপেও স্পর্শ করতে পারেন নি। 
বল! বাল্য, শ্রীরাম কিন্তু ঠাকুরকে প্রথম জীবনের বন্ধুহিসাবে সহজরূপে 
গ্রহণ করে, অজ্ঞাতসারে “অবতার শ্রীরা মকষের” সান্লিধ)লাভে ধন্য হন। 

যা 


ঈশানচন্দ্র মল্িক 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী বৈষ্ণবভক্ত । তিনি ছিলেন কামারপুকুরের 
'কিছুদুরে শ্যামবাজার গ্রামের অধিবাসী । একদ] ঠাকুর তার ভাথে হৃদয়ের 
-বাড়ী শিহড়গ্রামে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে গেলে বৈষ্ণব ঈশান চন্দ্র, ঠাকুরের 
-সঙ্জে ধোগাধোগ করেন এবং তার পৃত সঙ্গ লাভে মুগ্ধ হন। ভক্ত ঈশানটন্দ্রে 
"আন্তরিক আহ্বানে ঠাকুর তার বাড়ীতেও শুভাগমন করেন। 
রঃ 


কুঞ্জ মল্লিক 

কলকাতার কলুটোল! নিবাসী বৈষ্ণব ভক্ত। কলুটোলায় কালী দত্তের 
“বাড়ীতে তাদের হুরিসভা ছিল এবং মেখানে পবিজ্ “5তত্ত আসন" স্থাপিত 
-ছিল। বর্তমানে ট্রপিক্যাল স্থুলের উপ্টোদিকে ৩২1২ দ্বেবেন্দ্র মল্লিক দ্ীটে 
উক্ত হুরিসভ। বিস্তমান দ্বিল। এখানেই একদ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ টৈতন্- 
সভায় যোগদান করে ভাবাবস্থায় সেই “চৈতন্য-খআসনে” উঠে সমাধিস্থ হওয়ায়, 
তৎকালীন বৈষব সমাজে এই ঘটনার পক্ষে ও বিপক্ষে সামদ়িক আলোড়ন 
সৃষ্টি হয়েছিল। যে স্থানটিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছিলেন, সেই স্থানটি 
তখন কুঞ্জ মজিকের অংশেই ছিল। কুঞ্জ মল্লিক মাত্র ১০১২ বছর বয়দে 
এই ছটনাটি প্রত্যক্ষ কবাব সৌভাগ্য অর্জন কবেছিলেন। পরে ১৬ বছৰ বদ্ষনে 
[তিনি ঠাকুরের পরমতক্ত মশিলাল মল্লিকের লঙ্ষে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 


১৫৫ 


সাঘ্িধো উপস্থিত হলে, ঠাঁকুর নিজহাতে তার মূখে সন্দেশ তুলে খাইয়ে 
দিয়েছিলেন। এর পরেও মাঝে মাঝে তিনি দক্ষিণেশ্বরে গেলেই, ঠাকুর তার 
মন্তকে হাত বুলিয়ে দিয়ে তাঁর প্রতি বিশেষ স্লেহ প্রকাশ করতেন । 
ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেও কুঞ্ত মল্লিক দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন এবং 
ঠাকুরের কোন ভক্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই পূর্বের কথ' ও ঘটনা শ্বতিচারণ করে; 
শোনাতেন এবং ঠাকুরের প্রসঙ্গে আত্মহারা হয়ে অশ্রুবিসর্জন করতেন। 
রঃ 


নিতাই মল্লিক 

চবিবশ পরগণ! জেলার পানিহাটী নিবাসী টৈষণবভক্ত । একদ1 পানিহাটীর' 
“চি'ড়া-মহোত্সবে* ঠাকুর শ্ীরামকষ্ের শুভাগমনকালে, পরম টৈষ্ণব ও গৌর- 
ভক্ত নিতাই সেখানে ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তার প্রতি বিশেষ 
আকর্ষণ বশতঃ উৎসব-প্রাঙ্গণের নিকটস্থ নিজ বাড়ীতে ঠাকুরকে নিয়ে যাওয়ার 
জন্য আস্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। ভক্ত নিতাইয়ের আন্তরিকতায় ঠাকুর 
অন্যান্ত ভক্তগণসহ নিতাইয়ের পানিহাটীর বাড়ীতে শ্তভাগমন করেন এবং 
সেখানে প্রতিঠিত “গৌর-নিতাই মুক্তি” দর্শন করেন। 

ভাগ্যবান নিতাইয়ের বাড়ীতে সেদিন ঠাকুর সমাধিস্থ হওয়ায়, উৎসবের 
কীর্তনীয়ার! দলে দক এসে ঠাকুরকে বেষ্টন করে হরিনাম সক্কীর্ভন করেছিলেন। 
পরে ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হয়ে তাদের সঙ্গে কীর্তন ও উদ্দাম নৃত্যের দ্বার নিতাইয়ের 
বাড়ী মাতিয়ে তোলেন এবং তাঁর বাড়ীতে জলযোগও করেন। 

এ 


রাজেন সরকার 

ঠাকুর শ্রীরামক্কষ্ণের পাঠাজীবনের গুরুমশাই । কামারপুকুরের জমিদার" 
লাহাবাবুদের প্রতিষ্ঠিত পাঠশালায় রাজেন নরকার গুরু মশাইয়ের পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। | 

রাজেন সরকারের পাঠশালাতেই ঠাকুর, তথ। বালক গদাধর প্রথম জীবনে! 
লেখাপড়া শুরু করেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি লেখাপড়। ছেড়ে দেন ৮ 
কারণ পাঠশালার *গশুভঙ্করী অঙ্কে” তার ধাধা লাগত । গুরুষশাই রাজেন 
সরকার এই পাঠশালায় গ্রামের অনেক ছেলেকে পড়িয়ে মানুষ করেছিলেন? 
কিন্তু গদাধরের মতন তীস্ স্থৃতিশক্তি তিনি জীবনে আর কোন ছাত্মের মধ 
দেখেননি । তিনি অপর ছাত্রদের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করুন-না কেন» 


১৫৬ 


গদাধরকে কখনো তিনি তিরক্কার করেন নি। 'বালক গদাধরের মুখে রামায়ণ- 
মহাভারতের ছড়া, যাত্রাদলের গান প্রভৃতি শুনে তিনি মুগ্ধ হতেন। বল 


বাহুলা, অবতার-পুরুষের গুরুমশাই রূপে রাজেন সরকারের জীবন ধন্ত হয়েছিল । 
এ 


অগৃত সরকার 
ঠাকুর শ্রীরামকুষের কৃপাপ্রাপ্ত তরুণ ভক্ত। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত 
চিকিৎসক ভা: মহেন্দ্রলাল সরকারের পুত্র । ঠাকুরের অস্থখের চিকিৎসার 
সময়, পিতা ভাঃ সরকারের সঙ্গে তিনি মাঝে মাঝে ঠাকুরের কাছে যেতেন 
এবং পিতার ন্যায় তিনিও ঠাকুরকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। অমৃত যদিও 
“অবতার” দ্বীকার করতেন না,"তবুও ঈশ্বরে পরম বিশ্বাসের জন্য ঠাকুর তাঁকে 
'বিশেষ ছে করতেন এবং তার সরলতার প্রশংসা করতেন। 
শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে অন্থস্থ ঠাকুর একদা অমৃতকে দেখতে চান এবং 
সেজন্য পরের দিনই ভাঃ সরকার তার পুত্র অম্তকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুরের কাছে 
উপস্থিত হুন। সেদিন অমৃতকে দেখা মাত্রই অস্থস্থ ঠাকুর তাঁর হাত ধরে অন্য 
ঘরে চলে যান এবং নিজ মুখে প্রকাশ করেন--বাবা, আমি তোমার জন্য 
এখানে এসেছি।” ঠাকুরের পৃত কর-স্পর্শে এবং গুঢ তথ্য সম্পকাঁয় উক্তিতে 
সেদিন অযুত, ঠাকুরের কৃপালাভ করেন। 
এ 


বিপিন সরকার 
হুগলীজেলার কোন্গর নিবাসী জনৈক সন্ত্াস্ত বক্তি। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর 
ইীরামকুষ্ণের সামিধে] ইনি যেদিন প্রথম আসেন, সেদিন ঠাকুর তাকে আসন 
দেবার জন্য এবং পান দেবার জন্য উপস্থিত ভক্তদের অন্থরোধ করে তাঁকে 
বিশেষ আপ্যায়ন করেছিলেন। 


সঃ 


রসিকলাল সরকার 
কামারপুকুর গ্রামের অধিবাসী এবং ঠাকুর শ্রীরামরফের জ্বাতুপুঞজ রামলাল 
চট্টোপাধ্যায্জের বন্ধু । রমিকলাল দক্ষিণেশ্বরে মা-কালীর ঘরের সমস্ত কাঁজের 
যোগানদার ছিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরের দপ্তরখানার চিলে-কোঠায় বা করতেন। 
সেই স্থজেই তিনি ঠাকুরের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছিলেন। 


১৫৭ 


কালিদাস সরকার 
ঠাকুর শ্রারামকৃষের সাঙ্গিধ্যে আগত কলকাতা নিবাসী জনৈক ভক্ত ॥ 
সিমুলিয়। ব্রাহ্মসমাজের মহোৎসবে ঠাকুরের নঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছিল । 
সু 


অম্থতলাল বন 


ঠাকুর শ্রীরামরুষের নেহ্ধন্ত ব্রাহ্মতক্ত ' আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের মাধ্যমে; 
ঠাকুরের সঙ্গে তার যোগাধোগ হয় এবং তিনি ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অন্ুরক্ক 
হন। ভক্ত অম্ুতলালকে ঠাকুর খুব ম্েহ করতেন এবং তাকে দেখার জন্য 
মাঝে মাঝে খুব ব্যাকুল হতেন। 

একদ1 ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে তার গলায় একটি ফুলের মাল। পরিয়ে দিয়ে, 
অমৃতলাল ধন্য হন। আর একবার, আচার্য কেশবচজ্র্রের বাড়ীতে ঠাকুরের 
শুভাগমন হলে, অমৃতলালের বিশেষ অনুরোধে ঠাকুর, কেশবচন্দ্রের বড় 
ছেলেটির গায়ে হাত বুলিয়ে অমৃতলালের ইচ্ছা পূর্ণ করেন। 

একদিন অমৃতলাল একটি মুসলমানের দোকান থেকে উতকষ্ট মিষ্টান্ন কিনে 
এনে ঠাকুরকে নিবেদন করলে, ঠাকুর অয্বতলালকে বলেছিলেন-_ “সন্তান 
বাৎসল্যে গোরম যেমন দেবভোগ্য ছুধে পরিণত হয়, তোমার অকপট ভক্িতে 
এটিও সেইরূপ পবিভ্র হয়েছে৷” ৰলা আবশ্তক, ঈশ্বরাহ্থরাগী প্ররুত ভক্তের 
নিবেদিত আহার্ধ ব্স্ত ঠাকুর বিন! দ্বিধান্ন গ্রহণ করতেন এবং সেজন্য অমৃতলালের, 
অকপট ভক্তিতে ঠাকুর সেদিন খাবারের কোন বিচার করেননি । 


%৭ 
পর 


নন্দলাল বনু 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, উত্তর কলকাতার বাগবাজার নিবাপী 
সন্তাস্ত সৌখীন ব্যক্তি। নন্দলালের বাড়ীতে অনেক দেব-দেবীর ভাল ভাল 
ছবি আছে শুনে, ঠাকুর একদিন সেই ছবিগুলি দেখার জন্ত কয়েকজন ভক্তসহ 
স্বেচ্ছায় সেখানে শুভাগমন করেন এবং মেই উপলক্ষে ঠাকুরের সঙ্গে নন্দলাল 
ও তার বাড়ীর লোকদের যোগাযোগ হয়। ঠাকুরকে তার! সেদিন বিশেষ 
সমাদর করেন এবং নন্দলালের ভ্রাতা পশুপতি, বাড়ীর হলঘরে ঠাকুরকে সঙ্গে 
নিয়ে বিভিন্ন ছবি দর্শন করান। বিষুণ রামচন্দ্র, হনুমান, কৃষ্ণ, বামনাবতার, 
বৃিংহ প্রভৃতি মৃতিগুলির ছবি দেখে ঠাকুর “আহ” “আহা” বলতে থাকেন। 
পরে কালী, তারা, ভূবনেশ্বরী, ষোড়শী, ধূমাবতী প্রভৃতি মৃ্তিগুলির ছবি দেখে 
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ঠাকুর মন্তব্য করেন ঘে, এইলব উগ্র মৃত্তি গৃহীদের. বাড়ীতে ন| রাখাই ভাল; 
কারণ, রাখলে পৃক্তা করতে হয়। এর পরেও আরে? কতকগুলি ছবি দর্শন 
করে, ঠাকুর গৃহস্বামীর রুচির তারিফ করেন এবং ছবিগুপিরও প্রশংস। করেন। 
সেদিন নন্দলাল ও তীর ভ্রাতা পশুপতির সঙ্গে ঠাকুরের ঈশ্বরীয় গ্রসঙ্গ 
হয়েছিল। নন্দলাল ঈশ্বরের শক্কি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলে, ঠাকুর তাঁকে 
ভৎসনাছলে নান! উপদেশ দিয়েছিলেন এবং “মো-সাহেবস্দের পাল্লায় পড়তে 
নিষেধ করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, নন্দলাল লেদিন ঠাকুরের জন্য মিষ্ট মুখ করবার 
কোন ব্যবস্থা ন। করায়, করুণাময় ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে খেয়াল করিয়ে 
দেন যে, কিছু খেয়ে না গেলে গৃহস্থদের অমল হয়। ঠাকুরের এই হু'শিয়ারীতে 
নন্দলাল তৎক্ষণাৎ কিছু মিটি আনিয়ে ঠাকুরকে আহার করান এবং মেবা-অপরাধ 
থেকে মুক্ত হন। নন্দলালের বাড়ীতে ঠাকুর সেদিন মায়ের গান করেন এবং 
সংসারে থেকেও ঈশ্বরের প্রতি মন রাখার জন্ত নন্দলালকে উৎসাহিত করেন। 
৬ 


পশুপতি বনু 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, উত্তর কলকাতার বাগবাজার নিবাসী 
সন্ত্রন্ত সৌধীন ব্যক্তি নন্দলাল বনস্থুর ভ্রাতা। ঠাকুর তাদের বাড়ীতে রক্ষিত 
কতকগুলি ঈশ্বরীয় ছবি দেখবার জন্য শুভাগমন করায়, ঠাকুরের সঙ্গে পণুপতির 
ঘোগাঘোগ হয়। নন্দলালসহ পশ্তপতি সেদিন ঠাকুরকে বিশেষ সমাদর 
করেছিলেন। পণশুপতি তাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর হলঘরে বিভিন্ন দেব-দেবীর 
ছবি দর্শন করালে, ঠাকুর খুব আনন্দিত হন। ঠাকুর সেদিন পশ্তপতির সঙ্গে 
ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেছিলেন এবং ঈশ্বরে মন রেখে চৈতন্থলাভের জন্য তাকে 
উপদেশ দিয়েছিলেন। ফেরার সময় পঞ্জপতি বাড়ীর দ্বারদেশ অবধি ঠ1কুরকে 
নিজে পৌছে দিয়ে, তার প্রতি বিশেষ ভক্তি ও সম্মান প্রদশন করেন। 


9 
2৪৬ 


রামকৃষ্ণ বস্তু 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ গৃহীভক্ত বলরাম বন্থর একমাত্র পুত্র এবং 
ঠাকুরের ত্যাগী সস্তান ও অন্তরজ-প।্যদ ম্বামী প্রেমানন্দ,। তথা বাবুরাম 
মহারাজের ভাগিনেয় । ভক্ত বলরামের বাড়ীতে ঠাকুরের বন্থবার আগমন ও 
অবস্থান উপলক্ষে তার ভক্তিমান্‌ পুত্র রামকুঞ্চ প্রথম জীবনেই ঠাকুরের সান্গিধ্যে 
আসার স্থযোগ পান এবং তার দর্শন ও কপালাভে ধন্ত হন। প্রসঙত? উল্লেখ; 
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করা আবশ্তক ধে, ঠাকুরের কূপালাভের পর বলরামের এই পুন্রটি জন্মগ্রহণ করায় 
পুত্রের নাম “রামকৃষ্ণ” রাখ হয়েছিল, ষেহেতু পুঞ্রকে এ নামে ডাকলে, 
ঠাকুরেরই নাম কর। হুবে। 

পরবতাঁকালে, বলরাম-পুত্র রামকুষ্চ, ঠাকুরের ভক্ত ও পার্ধদগণের 
যথান্নাধ) সেবা করেছিলেন । এমনকি, ঠাকুর ও অন্যান্য পার্ষদগণের বহু 
স্মৃতি বিজড়িত কলকাতার বাগবাজারের ৫৭নং বামকাস্ত বন্ধু স্্রীটের 
« অধুন| নং গিরীশ এযাভিনিউ ) পৈতৃক বাসভবন, তথা “বলরাম-মন্দির”, 
ঠাকুরের ভাবধারা প্রচারের জন্য, পিতা বগরামের অন্তরের ইচ্ছান্থধাক্্ী তিনি 
রামরুঞ্চ মিশনকে উৎসর্গ করে ধন্য হছন। ভক্ত রামকঞ্চ বস্থর শেষ ইচ্ছাঙ্গলারে 
বলরাম-মন্দির ভবনটিতে প্রধানতঃ ঠাকুর শ্রীবামকুষজ ও স্বামী বিবেকানন্দের 
পুণ্য শ্বৃতি সংরক্ষণের জন্ত ১৯২২ খ্রীষ্টান্ের ৩১শে মার্চ, জনসাধারণের কল্যাণ 
ব্রতী একটি “ট্রা&” গঠিত হয় এবং ট্রাষ্ট দলিলে অন্যান্ত শর্তাবলীর মধ্যে 
রামকৃষ্জ মিশনের সাধুঃ ব্রহ্মচারী ভক্তদের বসবাস প্রভৃতি ব্যবস্থার জন্য নির্দেশ 
থাকে। বর্তমানে বলরাম মন্দিরের বহির্বাটীটি রামকুষ্-মিশনের একটি পুর্ণাঙ্গ 
মঠে পরিণত হয়েছে এবং মিশনের একটি কর্মকেন্দ্রও খানে স্থাপিত হয়েছে । 


নু 


দ্রীননাথ বহু 

ঠাকুর ারামকৃষণের বাগবাজার নিবাপী পরম ভক্ত । তিনি দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের কাছে প্রামই যেতেন এবং তাকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন। ঠাঁকুরও 
দীননাথকে বিশেষ নেহ করতেন এবং তার বাড়ীতে কয়েকবার শ্রুভাগমনও 
করেছেন। স্বামী অথগ্ডানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, নাট্যাচাধ গিরীশচন্ত্র ঘোষ 
প্রভৃতি ঠাকুরের অনেক ভাবী ভক্ত দস্তান ও অস্তরঙ্গগণ, দীননাথের বাগ- 
বাজারের বাড়ীতে পূর্বেই ঠাকুরকে দর্শন করেছিলেন। 

একদ। দীননাথের বাড়ীতে ঠাকুরের ভাবসমাধি হয় এবং সেখানে ঠাকুরের 
মুখে “নাচ গে। শ্তাম।” গানটি শুনে সবাই মুগ্ধহয়। এমনকি, সে ময় পাড়ার 
লোকেরা লকল জায়গায় এ গানটি গেয়ে আনন্দ লাভ করত। 

এ 


কালানাথ বসু 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী, বাগবাজার নিবাসী উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী । 
স্ভিনি ছিলেন ঠাকুরের অপর ভক্ত দীননাথ বস্থর সহোদর ভ্রাতা । আচার্য 


১৬০ 


কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্জে কালীনাথের খুব হাত! থাকায়, কেশবচজ্ই প্রথম 
কালীনাথের বাড়ীতে ঠাকুরকে নিয়ে আসেন। এই উপলক্ষে ফালীনাথ তীর 
বাগবাজারের বাড়ীতে একটি উত্সবের আয়োজন করেন এবং ঠাকুরকে থাসাধ্য 
খআপ্যায়ন করেন। 


দেবেজ্দনাথ বত 
ঠাকুর প্রারামকৃষের বাগবাজার নিবাসী কুপাধন্ত ভক্ত। সাধারণতঃ তিনি 
“ব্যাং বাবু” নামে পরিচিত ছিলেন । ঠাকুরকে তিনি বাল্যকালে বাগবাজারে 
ভক্ত দীননাথ বস্থর বাড়ীতে প্রথম দর্শন ফরেন এবং তারপর বহুকাল বাদে 
তিনি ঠাকুরের কৃপালাভে ধন্ত হন। « 
রী 


শ্যাম বসু 
ঠাকুর শ্রার়ামরষেের বয়স্ক ভক্ত। তিনি ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরাগবশস্ত: 
মাঝে মাঝে দক্ষিণেথরে তার কাছে যেতেন এবং ঈশ্বরীয় গ্রসজে যোগদান 
করে আনন্দ পেতেন। ঈশ্বর চিস্তার জন্য তার মন ব)াকুল হওয়ায়, ঠাকুর তাঁর 
প্রতি প্রসন্ন হন এবং নির্জন স্থানে গিয়ে ধ্যান করার জন্য তাঁকে উপদেশ দেন। 
এ 


মনোমোহুন বসু 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত। ঠাকুরের গ্রতি বিশেষ আকর্ধণে তিনি 
প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দশন করতে যেতেন এবং ঠাকুরের কীর্ভন গানে ও 
কথাম্বত পানে মৃধ্ধ হতেন। 
গ্ 


শ্রীধরচন্দ্র ঘোষ 
ঠাকুর শ্রীরামক্কষেের লাঙ্গিধ্যে আগত পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত 
ভাঙ্গার নিকটব্তাঁ মদরদি গ্রাম নিবাসী ভত্ত। প্রথম জীবনে তিনি কিছুকাল 
পুলিশের চাকরী করেন এবং ত্রাক্গধর্ম গ্রহণ করেন। এই লময় তার কয়েকটি 
অলৌকিক উপলৰি হওয়ায়, তিনি দদ্‌ গুরুর সন্ধানে নানা স্থানে ঘুরতে থাকেন 
এবং অবশেষে দক্ষিশেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসেন। ঠাকুরের 


শ্ীরামক্* ১১ ১৬১ 


বিজয়কু্চ গোস্বামীর কাছে দীক্ষা নেবার জন্য উপদেশ দেন। আচার্য বিজয়কুষ 
তখন ঢাকাতে থাকায়, ঠাকুরের উপদেশমত শ্রীধর তৎক্ষণাৎ ঢাকাতে গিয়ে 
সেখানকার ব্রাহ্গপমাজ-মন্দিরে প্রচারক নিবাসে বিজয়কুষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেন এবং দীক্ষ গ্রহণের পর বিজয়কুষ্ণের নিত্যসঙ্গীরূপে পরিণত হন। 

রঃ 


তুলসীরাম ঘোষ 

ঠাকুর শ্রীরামরুষের অস্তরজ-পার্ধদ স্বামী প্রেমানন্দের তথা বাবুরাম মহা- 
রাজের জ্যেষ্ট ভ্রাতা । ঠাকুরের পরমভক্ত বলরাম বন্থ ছিলেন তার ভগ্লীপতি। 
বাবুরামকে প্রথম জীবনে সাধুর অন্বেষণে নানা স্থানে ভ্রমণ করতে দেখে, তুলসী 
রামই প্রথম বাবুরামকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষের সন্ধান দেন এবং তার সঙ্গে ধোগা- 
যোগ করতে উৎসাহ দেন; কারণ তুলসীরাম ও তার মাতা শ্রীমতী মাতঙ্গিনী 
দেবী ভক্ত বলরাম বনস্থর সহায়তায় ইতিপূর্বে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পান্সিধ্যে 
এসেছিলেন এবং উভয়েই ঠাকুরের ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন । 

রর 


শাস্তিরাম ঘোষ 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরজ-পার্ধদ ম্বামী প্রেমানন্দেন, তথা বাবুরাম 
মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । ঠাকুরের পরমক্ত বলরাম বস্থ ছিলেন তার? 
ভন্বীপতি। বাড়ীর অপরাপর ভক্তদের ন্যায় শাস্তিরামও ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে 
তার ভক্তে পরিণত হুন। বাবুরাম মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা -হিসাবেও 
শাস্তিরাম ঠাকুরের বিশেষ প্রীতির পাত্র ছিলেন এবং বাবুরাম মহারাজ নিজেও 
তার এই কনিষ্ঠ ভ্রাত্তাকে বিশেষ নেহ করতেন। 

৪ 


উপেন্দ্রনাথ ঘোষ ূ 
ঠাকুব শ্রীরামরুষ্চের অনুরাগী গৃহীভক্ত। তিনি উত্তর কলকাতার শ্াম- 
ধাজারের সুগ্রমিদ্ধ ভৃপেন্দ্রনাথ বস্থর এক ঘত্সীয়াকে বিবাহ করেছিলেন এবং 
মফঃম্বলে মুন্েফের পদে নিযুক্ত ছিলেন। 
একদ] বড়দিনের ছুটিতে উপেন্দ্রনাথ কলকাতায় এলে, নাট্যাচার্য গিরীশচন্জ্ু 
ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও তার নিজের বন্ধু অতুলচন্ত্র ঘোষের সহায়তায় তিনি 
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মুগ্ধ হন এবং তার প্রতি বিশেষভাবে আকুষ্ট হন। পরেও আর একবার 
উপেন্দ্রনাথ তিনটি প্রশ্রের উত্তরের জন্য ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলেন; কিন্তু গ্রথম 
প্রশ্নটির উত্তর ঠাকুরের কাছে শুনে তিনি বুঝতে পারেন যে, এ একটি উত্তরের 
মধ্যেই ঠাকুর বাকী ছুটি প্রশ্নেরও যথাযথ উত্তর দিয়েছেন। লেজন্ত আর কোন 
গ্রন্থ উত্থাপন ন। করেই সেদিন গ্রপলূচিত্তে উপেন্দ্রনাথ ফিরে আমেন এবং ঠাকুরের 
অন্ুরাগীরূপে পরিণত হুন। 

মি 


মন্মথনাথ ঘোষ 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্িধ্যে আগত ভক্ত । তিনি মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে 
গিয়ে ঠাকুরের পৃত সঙ্গলাভ করে ধন্য হছন। একদা সন্ধ্যার সময় কলকাতার 
গেঁড়াতলার মসজিদের কাছে* মন্মথ দেখেন যে, একজন মুসলমান ফকীর 
এপজিদের সামনে দাড়িয়ে অঝোরে কাদছেন এবং প্রেমের স্বরে আর্তভাবে 
ডাকছেন-_পপ্যারে আযাঁও, আঘাও*। এমন সময় মন্মথ দেখেন যে, ঠাকুর 
একটি ভাড়াটিয় গাড়ীতে করে ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল প্রভৃতি কয়েকজনকে সে 
নিয়ে কালীঘাট থেকে সেই পথে ফিরছেন। হস! ঠাকুর গাড়ী থেকে নেমে, 
মেই মুলমান ফকীরের কাছে দৌড়ে গিয়ে তাকে প্রেমে জড়িয়ে ধরেন এবং 
আলিঙ্গন অবস্থায় কিছুক্ষণ দুজনে দ্রাড়িয়ে থাকেন। বলাবাহুল্য, ভাগ্যবান্‌ 
ফকীরের সঙ্গে প্রেমেব ঠাকুরের এই অপূর্ব মিলন দৃশ্য দেখে, ভাগ্যবান্‌ মন্মথও 
মুগ্ধ হন। 


জয়গোপাল ঘোষ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত নবগোপাল ঘোষের মধ্যমভ্রাতা ৷ নবগোপালের 
কলকাতার বাছুড়বাগানের বাড়ীতে ঠাকুরের শুভাগমনকালে জয়গোপাল তার 
সান্নিধ্যে এসেছিলেন। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অন্রাগবশতঃ শ্িনি অন্যান্ত 


ভক্তদের গৃছেও ঠাকুরেব শুভাগমন উপলক্ষে উপস্থিত হয়ে তার লঙ্গে ফোগাযোগ 
রক্ষা করতেন। 


নার 
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তারাপদ ঘোষ 
ঠাকুর শ্রীরামক্তফের একনিষ্ঠ ভক্ত । তিনি ঠাকুরের পরমভক্ত বৈকুঃনাথ 
সান্ঠালের সঙ্গে সরকারী ষ্টেশনারী অফিসে কাজ করতেন এবং দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের কাছে থেতেন। শ্বামী বিবেকানন্দের লজেও তার হৃস্ততা৷ ছিল। 
এ 


দেবেজ্দর ঘোষ 
উত্তর কলকাতার শ্ামপুকুর নিবাসী ভক্ত। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর 
উগামকৃষ্ের কাছে যাতায়াত করতেন এবং তার পুত সঙ্গলাভ কৰে আনন্দ 
পেতেন। একদা ভক্ত বলরাম বস্থুর পিত। রাধামোহন বন্থুর লঙ্গে তিনি 
দক্ষিণেশ্বরে গেলে, ঠাকুর তাদের উভয়কেই নানা উপদেশ দেন এবং ঈশ্বরীয় 
পথে এগিয়ে ধাবার জন্ত উৎসাহ দেন। 
১. 


গিরীন্দ্র ঘোষ 
কলকাতার পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী ভক্ত । ঠাকুর শ্রীরামক্কষণের কাছে তিনি 
খাতায়াত করতেন এবং ঠাকুরের সঙ্গে ঈশ্বগীয় প্রসঙ্গে যোগদান করতেন। 
কামঞ্জয়ের উপায় লম্পর্কে একদ। তিনি ঠাকুরকে বলেছিলেন যে, ঞাম-ক্রোধাদি 
রিপু জয় কর সহজ নয়_- তাই তাদের মোড় ফিরিয়ে দতে হয় । গিরীন্রের 
এই কথায় ঠাকুর খুব সম্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। 
১, 


রাজেন্দ্রনাথ মিত্র 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের পরমভক্ত। তিনি ঠাকুরের গৃহীভক্তত্বয় রামচন্দ্র দত্ত ও 
মনোমোহন মিত্রের মেলোমশাই । তদানীন্তন বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের এ্যাসিষ্ট্যাপ্ট 
সেক্রেটারী ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের উচ্চপদে তিনি নিযুক্ত ছিলেন এবং 
প্রায়বাহাছুব” উপাধি লাভ করেছিলেন। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অন্গুরাগবশতঃ 
রাজেন্দ্রনাথ প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে তার কাছে যেতেন এবং কলকাতায় কোন ভক্ত- 
গৃছে ঠাকুরের আগমন হলে, সেখানে গিয়েও তার সঙ্গে মিলিত হতেন। ঠাকুরও 
বাজেজ্জনাথকে অতিশঘ্প সেছ করতেন এবং তীর বাড়ীতেও শুভাগমন 
করেছিলেন । 

একদা কলকাতার বেছু চ্যাটাজী দ্রাটের নিজ বাড়ীতে, ঠাকুরকে এনে 
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রাজেন্্রনাথ এক উৎদবের ব্যবস্থা করেন এবং এই সময়েই ঠাকুরের অপর পর 
ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র কলকাতার রাঁধাবাজাবরে পবেজল ফটোগ্রাফারের” 
&ডিওতে ঠাকুরকে নিয়ে গিয়ে তার ফটো তুলিয়েছিলেন। রাজেন্্রনাথের 
বাড়ীতে ঠাকুর কেশবাদি বু ভক্ত সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসজ, নৃত্য-গীত প্রভৃতির দ্বার! 
আনন্দ বিতরণ করেন এবং মুহ্মুন্ছ সমাধিস্থ হন। তার বাড়ীতে আহার গ্রহণ 
করে ঠাকুর রাজেন্দ্রনাথকে ককতার্থ করেন এবং ঠাকুরের চরণম্পর্শে রাঙ্ছেন্দ্র-ডবন; 


ধন্য হয়। 
৬৬ 


গোপালচন্দ্র মিত্র 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাঙ্গিধ্যে আগত ভক্ত। ঠাকুরের অপর ভক্তঘয় রামচন্ 
দত্ত ও মনোমোহন মিতআ যেদিন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যান, গোপাল- 
চন্দ্র সেদিন তদের সঙ্গী হয়েছিলেন এবং প্রথম ঠাকুরের সংস্পর্শে এনেছিলেন । 
৬১৬ 


গিরীন্দ্রনাথ মিত্র 

ঠাকুর শ্রীরামকষের পরমভক্ত স্থরেক্নাথ মিজ্রের কনিষ্ঠভ্রাতা। পূর্বে তিনি' 
আচার্ধ কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্ম সমাজে মিশতেন ? পরে ঠাকুরের অপর পরমভক্ক 
মনোমোহন মিত্রের সঙ্গে তিনি প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে ধান এবং 
এরপর থেকেই তাঁর কাছে নিয়মিত যাতায়াত স্থরু করেন। ঠাকুরের কাছে. 
নানা জটিল প্রশ্ন নিয়ে তিনি উপস্থিত হলে, ঠাকুষব সেগুলির সহজভাবে মীমাংস। 
করে দিতেন। একদা ঠাকুর উপদেশছলে তাকে বলেছিলেন_-“ম। ছ্িচারিণী, 
হলেও ত্যাগ করবে না।” 

ঠাকুরের কাছে ধাতায়াতের ফলে গিরীন্রনাথ এমনই তার অন্থরাগী ভক্ষে- 
পরিণত হন ঘে, একদ। ঠাকুরকে নিয়ে উদ্টোরখের দিনে মাছেশের রখযাক, 
৬্গল্লাথ, ৬দ্বাদশগোপাল ; ব্যারাকপুরের চানকে ৬অন্পূর্ণা ; এবং পানিহাটীর, 
পাটবাড়ী প্রভৃতি একযোগে দর্শন করিয়েছিলেন এবং পরম সৌভাগ্যের, 


অধিকারী হয়েছিলেন । 
এ 


কাশীশ্বর মিত্র 


ঠাকুর শ্রীরামরুষের মেহধগ্য ব্রাহ্ম ভক্ত এবং কলকাতার নন্দনবাগানের 
অধিবাসী । ব্রান্ধমমাজের অপর ভক্তদের সহায়তায় তিনি ঠাকুরের সংস্পর্শে 
খাসেন এবং নন্দলবাগানের নি্ধবাড়ীতে ঠাকুরকে নিক্গে যাওয়ার লৌভাগ 


১৬৫ 


'অর্জন করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, কাশীশ্বর মিজ্রের নন্দনবাগানের বাড়ীতে 

আয়োজিত একটি ব্রাহ্মঘমাজের উৎসবে তরুণ বয়সে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 

একদা ঠাকুর শ্রীরামকৃষকে দর্শন করেছিলেন এবং তীর কথামৃত পান করেছিলেন । 
৮.১ 


শ্রীনাথ মিত্র 

ঠাকুর শ্রীরামরুষের অস্ুরাগী ব্রা্মভক্ত । তিনি ছিলেন কলকাতার নন্দন- 
বাগানের ব্রাহ্মনেত। কাশীশ্বর মিজ্রের অন্যতম পুত্র । দক্ষিণেশ্বরে এবং নিজেদের 
বাড়াতে তিনি কয়েকবার ঠাকুরের সান্সিধ্যে আসেন । একদা দক্ষিণেশ্বরে শ্রীনাথ 
ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হলে, ঠাকুর শ্ট্রীনাথের বিষয়ে উল্লেখ করে সমাগত 
অন্যান্ত ভক্তদের বলেছিলেন-_“এই যে এর চক্ষু দিয়ে ভেতরটা সব দেখা যাচ্ছে, 
সাসির দরজার ভেতর দিয়ে যেমন ঘরের ভেতরকার জিনিস সব দেখা যায়!” 
বল! আবশ্যক যে, পিতা কাশশ্বরের মৃত্যুর পরেও তিনি ও তার ভাই যজ্জনাথ 
ঠাকুরকে তাদের নন্দনবাগানের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আনন্দ উৎব করতেন। 

সর 


যজ্ঞনাথ মিত্র 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী ত্রান্মভক্ত এবং কলকাতার নন্দনধাগানের ত্রাঙ্ধ- 
নেতা কাশীশ্বর মিত্রের অন্যতম পুত্র। নিজেদের বাড়ীতে ছাড়াও ভিনি 
ঘক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সান্সিধ্যে কয়েকবার আসেন। ঘজ্ঞনাথ ও তার ভ্রাতা 
্রীনাথ উভগ্মেই ঠাকুরেষ প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং ঠাকুরকে বিশেষ 
সম্মান করতেন। পিত। কাশীশ্বরের মৃত্যুর পরও তাদের নন্দনবাগানের বাড়ীতে 
ঠাকুরকে নিয়ে গিয়ে তার! আনন্দ উৎসব করতেন । 
এ 


হীরালাল মিত্র 
ঠাকুর শ্রীরামকষ্ের সংস্পর্শে আগত বাগবাজার নিবানী ভক্ত। তিনি 
ছিলেন ঠাকুরের প্রসিদ্ধ মহিলা-ভক্ত যোগীন-মা'র ভ্রাতা । তরুণ বয়সে তিনি 
ঠাকুরের মহিমা সম্পর্কে পুরাপুরি অবহিত ন। থাকায়, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
কাছে যোগীন-মার প্রথমদিকে ধাতায়াতে তার আপত্তি ছিল। একদ1 ধোগীন- 
মা তার বাড়ীতে ঠাকুরকে আনার ব্যবস্থা করায়, তরুণ হীরালাল সেদিন 
বাগবাজাধের তৎকালীন নাম কর] “মন্থ গুগ্ার* দ্বার। ঠাকুরকে ভয় দেখাবার 


হন এবং ঘোগীন-মাকেও ঠাকুরের পথে অগ্রপ্ূর হতে বিশেষ সাহায্য করেন। 
ভাগ্যবান হীরালালের বাড়ীতে (তথা যোগীন-মার শিতৃগৃছে ) ঠাকুরের 
শুভাগমন হয়েছিল এবং সেখানে ঠাকুর দু-একখানি গানও গেয়েছিলেন । ভারত 
সরকারের কলকাতাস্থিত “কণ্টে শালার অফ, কারেন্দীগ্র (বর্তমানে এযাকা- 
উদ্টেন্ট জেনারেল, ওয়েষ্টবেজল) অফিসে চাকরী কর। কালীন সদয় হীরালাল 
নিজ পল্লীর বহু লোককে চাকরী করে দিয়েছিলেন এবং নানাভাবে নিজ মিত্র- 
পরিবারের গৌরব বুদ্ধি করেছিলেন। 
ও 


বেনীমাধৰ পাল 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষের ন্নেহধন্য প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মভক্তক এবং ব্যবসায়ী । উত্তর 
কলকাতার সি থিতে তার একটি উদ্যান বাটী ছিল এবং সেখানে ত্রাহ্গ-সমাজের 
উৎ্সবাদি হোত। ব্রাহ্ষনমাজের অপর ভক্তদের সহায়তায় বেনীমাধব ঠাকুর 
ীরামরুষ্ণের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর সঙ্গে ঘোগাধোগ স্থাপন করেন। 
বেনীমাধবকে ঠাকুর অত্যান্ত ম্েহ করতেন এবং তাঁর আমন্ত্রণে সি'থির বাগানে 
ব্রা্মদমাজের উৎসবে যোগদান করতেন। ঠাকুর তাঁর বাগানে আধ্যাত্মিক 
জগতের কত নিগুঢ় বিষয় নিয়ে আলোচন! করেছেন, হুরিনামে মাতোয়ারা! 
হয়ে কত নৃত্য করেছেন, আবার সমাধিস্থও হয়েছেন। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ 
শ্রদ্ধাবান বেনীমাধবের মিির এই বাগান নানা লীলায় ধন্য হয়েছিল । বর্তমানে 
সিখিতে এটি “পালের বাগান” নামে পরিচিত । 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে ঘে, বেনীমাধবের কলকাতায় চীন৷ 
বাজারে একটি দোকানের কর্মচারী হিসাবে ঠাকুরের ত্যাগী-সস্তান ও অন্তরজ- 
পার্ধদ শ্রীগোপাল চন্দ্র ঘোষ। তথা বুড়োগোপাল মহারাজ (শ্বামী অছ্ৈতানদ্দ) 
এই সিঁধির বাগানেই ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে 
কর্মত্াাগ করে পিখির অপর ভক্ত, কবিরাজ মহ্েন্দ্রনাথ পালের সহায়তায় 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। বল। বাহুল্য, ভাগ্যবান 
মালিক বেনীমাধব পাল এবং পরমভাগ্যবান কর্মচারী গোপালচন্দ্র ঘোষ - 
উভয়েই যথাক্রমে ঠাকুরের গৃহীভক্ত ও ত্]াগীভক্তরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডলীতে 
বিশেষভাবে চিহ্ছিত হয়ে আছেন। 


গোবিন্দ পাল 


ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণের বরানগর নিবাসী তরুণ ভক্ত । ছেলেবেলা! থেকেই 
তার ঈশ্বরে খুব মন ছিল এবং বিবাহের কথায় তিনি ভয়ে আকুল হতেন । 
গোবিন্দ তার বন্ধু গোপাল সেনের লে ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত 
করতেন এবং উভগ্গেই ঠাকুরের ম্বেহলাভ করতেন। কিন্ত গোপাল পরে 
আত্মহত্যা করায়, গোবিন্দ এদে ঠাকুরকে মে কথা জানিয়ে যান। কিছুদিন 
পরে গোবিন্দও দ্েহত্যাগ করেন এবং ঠাকুর তার মৃত্যুতে খুব ছুঃখিত হন । 
হর 


বরদানুন্দর পাল 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা নিবানী পরমভক্ত। স্বামী লারদানন্দ, 
স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি ঠাকুরের ত্যাগী সম্তানগণের শঙ্গে তাঁর খুব হ্স্তা 
ছিল এবং ঠাকুবের প্রতি তাঁর অস্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। কলকাতায় 
থাকাঁকালীন তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে প্রায়ই ঘেতেন এবং তাঁর সঙ্গলাভ 
করে আনন্দ পেতেন । তিনি ঠাকুরকে এত ভক্তি করতেন ঘে, ঠাকুর কবে কোন্‌ 
ভক্কের বাড়ীতে যাবেন তার খবর রাখতেন এবং সেখানে অধাচিতভাবে গিয়ে 
ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হতেন। ঠাকুর এই সম্পর্কে প্রশ্ন করে যখন জানতে পারেন 
থে, কেবলমার্র তাকে দেখার জন্যই বরদাস্থন্দর সব জায়গাক্স অযাচিত ভাবে 

যান, তখন এই অহেতুকি ভক্তির জন্য ঠাকুর তার ওপর বিশেষ প্রসন্ন হন। 

সং 
শরৎ সামন্ত 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত এগারো বছর বয়সের ভক্ত । তিনি 
ছিলেন দক্ষিণেশ্বর এস্টেটের কর্মচারী পীতান্বর ভাগারীর (সামস্ত) পুত্র। তিনি 
লেখাপড়া জানতেন এবং ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন। যে সময় 
শীতীমা সারদ1 দেবী এবং ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী পরমসাঁধিক1 শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি 
দেবী একত্রে দক্ষিণেশ্বরে নহবত ঘরে বাল করতেন, সে সময় তাদের কিছু 
লেখাপড়া! শেখানোর কথ ঠাকুরের মনে উদয় হয়। ঠাকুর উত্ত বালক শরতের 
ওপর তাদের পড়াবার ভার ছিলে, ভাগাবান শরৎ শ্রীশ্রীমা ও শ্রীমতী লক্ষ্মীযণি 
দেবীকে বাংল! গ্রথমভাঁগ ও দ্বিতীয় ভাগ পড়ানো শেষ করেন। এবং সামান্ত 
লিখতেও শেখান। এরপর ঠাকুর তাদের লেখাপড়া বন্ধ করিয়ে দেন এবং এ 
বি্বার সাহায্যেই ধর্মপুস্তকগুলি নিজে নিজে পড়ার জন্য তাদের উপদেশ দেন। 
বলা বাছলা, ঠাকুরের নির্দেশ পালনের মাধামে ভক্ত বালক শরৎ একযোগে 

তিনজনের _ ঠাকুর, শ্রীশ্রী! এবং শ্রীমতীলক্ী দেবীর ন্রেহলাভে ধন্য হন। 


১৬৮ 


শশীভুষণ সামন্ত 


ঠাকুর শ্রীরামকষেের সংস্পর্শে আগত দক্ষিণেশ্বর নিবাসী গৃহীভক্ত । তিনি 
অল্প বয়স থেকেই তার পিতার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে ঠাকুরের কাঁছে 
যাতায়াতের ফলে, তার ভক্তে পরিণভ হুন। পরবর্তাঁকালে শশীভূষণ “রামকৃষ্ণ 
লীলাতত্ব* নামে একটি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন এবং সেই অমৃল্যগ্রস্থে 
ঠাকুবের তৎকালীন অনেক হিন্দু ও মৃসলমান শিষ্ের নাম ও বর্ণনা দেন। হিন্দু 
ছাড়াও, ঠাকুরের মুসলমান শিষ্যদের কথা একমাত্র সেই গ্রন্থেই প্রকাশিত 
হয়েছিল। কিন্তু হুঃখের বিষয় বর্তমানে সেই অমূল্য গ্রন্থ পাওয়। ঘায় না। 

নঁ 


নকুড় বাবাজী 

ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের কামারপুকুর গ্রামের বৈষ্ণবভক্ত। কলকাতার 
ঝামাপুকুরে তার একটি দোকান থাকায়, তিনি কলকাতাতেই বাম করতেন। 

ঝামাপুকুরে বেচু চ্যাটার্জা স্্বীটে -দিটি কলেজের একটু আগে, রাম্তার 
ডানদিকে কয়েকখান। বাড়ীর পরেই ঠাকুরের জষ্টভ্রাতা রামকুমারের একটি 
চতুষ্পাঠী ছিল এবং সেখানে একটি খোলার ষরে ঠাকুর প্রথম জীবনে রামক্ুঘাঁরের 
সঙ্গে বাম করতেন। সে সময় তিনি রামকুমারের সহায়তায় পল্লীর কয়েকজন 
গৃহীর বাড়ীতেও পৃজা করতেন। পুজার শেষে মাঝে মাঝে ঠাকুর এসে 
নকুড় বাবাজীর দোকানে বসতেন এবং আনন্দ-আলাপ করতেন। দেশের 
লোক হিসাবে নকুড় বাবাঁজীও ঠাকুরকে বিশেষ আপ্যায়ন করতেন; এমনকি- 
পরে দক্ষিণেশ্বরেও ঠাকুরের কাছে নকুড় বাবাজীর যাতায়ত ছিল। নকুড় 
বাবাজী ভাল কীর্তন গাইতে পারতেন এবং পানিহাটীর রাঘব পণ্ডিতের বিখ্যাত 
চি'ড়া-মছোৎ্সবেও ঘোগদান করতেন। ফলে, ঠাকুরের সঙ্গে প্রতিবৎসর, 
পাণিহাটীর উৎসবেও তাঁর মিলন হুত এবং নকুড় বাবাজী নিজে সেখানে 
ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পূর্বপরিচয় অক্ষুন্ন রাখতেন। 

ষ 


সদয় বাবাজী 
হুগলী জেলার ফুলুই-স্টামবাজার গ্রাম নিবাসী ঠ্ব ভক্ত। ঠাকুর 
শ্রীরামকষ্জ, তার ভাথে হ্বদয়রামের সঙ্গে একদা উক্তগ্রামে শুভাগমন করায়, 
সদয় বাবাজী ঠাকুরের সঙ্গে সন্কীর্তন করেছিলেন। 
রঃ 


১৬৯ 


গয়াবিষুণ লাহ! 

কামারপুকুর গ্রামের জমিদার ধর্মদাস লাহার জোষ্টপুত্র এবং ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষচের বাল্যবন্ধু । গয়াবিষুর সঙ্গে গদাধরের (ঠাকুর শ্রীরামকুষ্চ ) 
বাল্যকালে এত সখ্যতা ছিল যে, তাঁরা পরস্পরকে “হ্যাডাৎ” বলে ডাকতেন। 
একসঙ্গে ভ্রমণ, ভোজন, শয়ন প্রভৃতির মাধামে দু'জনের মধ্যে পরম আসক্তি 
লক্ষ্য করে তাদের অভিভাবকের! আনন্দিত হতেন । | 

একদ]। শিবরাত্রি উপলক্ষে দুজনে একত্রে উপবাস করার পর, তার। প্রথম 
প্রহরের শিবপৃজা সাঙ্গ করেন; কিন্ত এরপরেই গ্রামবাপী সীতানাথ পাইনের 
বাড়ীতে সেদিন ঘটনাচক্রে গদাধরকে শিবের যাত্রার আসরে শিব সাজতে হয় 
এবং গয়া বিষুই তাকে সেদিন শিবের সাজে সজ্জিত করে যাত্রার আমরে নিয়ে 
যান। কিন্তু সেই আসরে সেদিন গদাধর সমাধিস্থ হওয়ায়, যাক! পণ্ড হয়। 

পরব তাঁকালে, ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে বসবাসকালীন তার দেশের সংসারের 
কষ্ট দেখে এবং তারই অন্থরো ধিক্রমে গয়াবিষু, গ্রামের কাছে ভোমপাড়ায় 
তাদের জন্ত এক বিঘা জমি কিনে দেন এবং তাঁর দ্বার কামারপুকুরের সংসারের 
সুরবস্থা কিছুটা লাঘব হয়। 

শ 


গঙ্গাবিষুঃ লাহা 
কামারপুকুর গ্রামের জমিদার ধর্মদাস লাহার লছোদর ভ্রাতা নিধিরাম 
লাহাব জোঠ্ঠপুত্র । গঙ্গাবিষুর জে বাল্যকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অত্যন্ত 
সখ্যতা ছিল। মতান্তরে বল] হয়, ধর্মদাসের পুত্র গয়াবিষুণর বদলে, গঙ্জাবিষণর 
সজেই বাল্যকালে ঠাকুর “ম্যাঙাৎ” পাতিয়েছিলেন। 
৮. 


উমানাথ গুপ্ত 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গলাভে ধন্য, আচার্য কেশবচন্ত্র সেনের অন্ুগামী 
ব্রাহ্মভক্ত । ঠাকুর যেদিন অস্থস্থ কেশবচন্ত্রকে তাঁর কলকাতার বাড়ী “কমল- 
কুটিরে” দেখতে ঘান, সেদিন উমানাথ উপস্থিত থেকে ঠাকুরকে অভ্যর্থনা 
করেছিলেন । কেশবচন্দ্রের বাড়ীর বৈঠকখানায় বসে ঠাকুর যখন কেশবচন্দ্রের 
সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন কেশবচন্দ্রের মা, ঠাকুরকে ঘরের দ্বারদেশ থেকে 
প্রণাম জানান; কিন্তু ঠাকুর সেদিকে দৃষ্টি না দেওয়ায় উমানাথ উচ্চৈষ্বরে 
ঠাকুরকে বলেন -“মা আপনাকে প্রণাম করছেন।” ঠাকুর সে কথায় হাসতে 


সারে 1” সে কথায় ঠাকুর বলেন -_“মা-স্থৃবচনী আনন্দমময়ীকে ডাক, তিনি 
দুখে দুর করবেন।” পুনরায় ঘখন উমানাথ বলেন- “মা বলছেন, কেশবকে 
আশীর্বাদ করুন”, _ তখন গম্ভীর স্বরে ঠাকুর জানান - “আমার কি সাধা ! তিনিই 
আশীর্বাদ করবেন। তোমার কর্ম তুমি করে৷ মা, লোকে বলে করি আমি।” 
বলা আবশ্যক, এই ঘটনার কিছুকাল পরেই কেশবচন্জ্রের দেহত্যাগ হয়েছিন। 

১০ 


কুপ্তীবিহারী কর্মকার 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কামারপুুর গ্রাম নিবাসী বাল্যবন্ধু। ছোটবেলায় 
তামাপুকুরে তার সঙ্গে ঠাকুরের খুব সখ্যত। ছিল। অধিকাংশ সময় দু'জনে 
খেলাধূলায় মেতে থাকতেন; এমনকি তাস খেলায় কুঞ্ীকে হারাতে পারলে, 
বালক গদাধর আনন্দের আতিশয্যে উলঙ্গ হয়ে নৃতা করতেন। বাল/লীলার 
ঘটনাগুলির স্মতিচারণ করে বুদ্ধবয়সেও কুঞ্জ নিজে আনন্দ পেতেন এবং সবাইকে 


"নিয়েও আনন্দ দিতেন। 
বর 


প্রতাপচন্দ্র হাজর৷ 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের পরম অনুরাগী এবং কাযারপুকুর গ্রামের নিকটবর্তা 
মড়াগোড় গ্রামের অধিবাসী । স্ত্রী-পুত্র এবং কিছু বিষয়-সম্পত্তি থাক। সত্বেও, 
যৌবনকাল থেকেই তার বৈরাগ্যের ভাব ছিল। তিনি দীর্ঘদিন দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বাস করেছিলেন এবং তার পৃত সঙ্গ লাভ করে- 
ছিলেন। ঠাকুর তাঁকে “হাজরা” বলে সম্বোধন করতেন। 

ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন হাজর] সর্বদা! মাল। নিয়ে জপ 
করতেন এবং ইঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে অত্যন্ত তর্ক করতেন। সাংসারিক অবস্থ' 
'বিশেষ ভাল না থাকায় এবং বাজারে প্রচুর দেনা হওয়ায়, ধর্ম জগতে থেকেও 
তিনি অর্থের কামনা করতেন। নিজের সম্পর্কে তার মনে কিছু অহঙ্কারের 
ভাব থাকায়, তিনি সব সময় ঠাকুরের উপদেশমত প্রথমদিকে চলতে পারতেন 
'না। কখনো তিনি ঠাকুরকে মহাপুরুষ জ্ঞানে প্রণাম করতেন, আবার কখনে। 
সাধারণ মানুষ জ্ঞানে তুচ্ছ করতেন। | 

নরেজ্্রনাথের (ম্বামী বিবেকানন্দ ) সঙ্গে ছাঞ্জরার খুব হ্হন্তা ছিল। 
'নরেক্্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে এলে, হাজবার লঙ্গে আলাপ করে খুশী হতেন। একদিন 
ঠাকুর, “জীব ও ব্রন্ধের” এক্যন্থচক অনেক কথ নরেন্দ্রনাথকে বলা সত্বেও, 


বিষয়ে আলোচনা! করেন। এ আলোচনার সময় নরেন্ত্রনাথ, ঠাকুরের কথাক় 
উপহাস ছলে হাসাহাসি করেন। এবং হাজরাঁও উচ্চরবে হান্য করে নরেক্দ্রনাথকে 
সমর্থন করেন। সেই হাসির আওয়াজ শুনে ঠাকুর তাঁদের কাছে এসে উপস্থিত 
হন এবং নরেন্দ্রনাথের বক্ষ স্পর্শ করেন । ফলে, নরেন্দ্রনাথের ভেঙর অন্বৈত- 
জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তিনি পর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করতে থাকেন। ঠাকুরের এই 
প্রকার কাজে নেদিন হাজরা বিশ্মিত হয়েছিলেন, 

ঠাকুরের সঙ্গে দীর্ঘদিন বাস করেও প্রথমদ্দিকে ছাজর। ঠাকুরকে সম্যকক্পপে 
বুঝতে অপারাগ হয়েছিলেন । তবুও হাজরার ভক্তি ও নিষ্ঠা লক্ষ্য করে ঠাকুর 
তাকে খুব ন্বেহ করতেন, নিজের কাছে রাখতেন, কাপড় ছি'ড়ে গেলে কাপড 
কিনিয়ে দিতেন এবং সব সময় তার সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা! কইতেন। এই রকমে, 
হাজর! নানাভাবে ঠাকুরের কপালাভ করেছিলেন । পরবর্তীকালে কোন এক 
কারণে হাজর। দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী ত্যাগ করে চলে যান এবং ঠাকুরের 
আশ্রয়চাত হন। তবুও ঠাকুরের করুণার ধার হাজরার ওপর নিয়ত বর্ধিত 
হয় এবং মৃত্যুকাল অবধি তিনি ঠাকুরের প্রতি অদ্ভুত বিশ্বাস ও ভক্তির পরিচয়, 
রেখে যান! 


অন গুহ 
ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের সঙ্গলাভে ধন্য এবং শ্বামী বিবেকানন্দের ধনবান বদ্ধু। 
প্রথম জীবনে তিনি কিছু অসংলোকের সঙ্গে মিশতেন এবং তাঁর সঙ্গে বন্ধু 
নবেন্দ্রনাথও (ত্বামী বিবেকানন্দ ) সেই অসৎ সঙ্গে গিয়ে পড়েন ও মাঝে মাঝে 
গুছদের বাগানে বেড়াতে যান। এই সংবাদ শুনে, ঠাকুর নরেন্দ্নাথের ওপর 
অসন্তষ্ট হন এবং কিছুদিন তাঁর হাতে খাওয়। বন্ধ করেন। অবশ্ত সাময়িকভাবে 
কুসঙ্গীদের মধ্যে গিয়ে পড়লেও) পুরুষ সিংহ নরেন্দ্রনাথের ওপর তাদের কোনই 
প্রভাব পড়েনি এবং নরেন্দ্রনাথ নিজেই নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন। উপরস্ত 
এই অন্নদাকে নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে নিয়ে আসার ফলে, অঙ্পদা 
তার সঙ্গে মিলিত হুবার সুযোগ পান এবং তার পৃতসঙ্গ লাভ করে ক্রমে ক্রমে 
সাত্বিক জীবন ধারার পথে অগ্রসর হন। 
অন্নদার ওপর ঠাকুরের এমন ন্েছের টান হয় যে, নরেন্ত্রনাথের পিতৃবিয়োগের' 
] দরুন ঘখন তার মা-ভায়ের! প্রায় অনশনে দিন কাটাচ্ছিলেন, তখন নরেজ্দ্রনাথের 
কষ্ট লাঘবের জন্য আধিক পাহাধ্য করতে ঠাকুর একদা নরেক্ত্রনাথের লামনেই 
ধনী অন্নদাকে অন্থুরোধ করেন। এই ঘটনায় নরেন্ত্রনাথ খুব বিত্রত বো 
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করেন এবং অঙ্জদ1 চলে যাওয়ার পর তিনি ঠাকুরকে তিরস্কার করেন। বল! 
'আবশ্তক, নরেন্জনাথ কর্তৃক তিরস্কৃত ঠাকুর কাদতে কাদতে নরেজ্জনাথকে 
বলেছিলেন -*ওরে তোর জন্যে যে আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে পারি ।” 

চি 


নটবর পাঁজ। 

ঠাকুর শ্রীরামক্কষ্ণের পরমভক্ত | দক্ষিণেশ্বরের পাশে আলমবাজারে তার 
বাড়ী ছিল। প্রথম অবস্থায় নটবর দক্ষিণেশ্বরের বাগানে অপরের গরু চরাতেন 
এবং ঠাকুরের কাছে গিয়ে বসতেন। ঠাকুরের মঙ্গে তার এমন ঘনিষ্ঠতা হয় 
ষে, তিনি স্বহস্তে তামাক সেজে ঠাকুরকে খাওয়াতেন এবং নিজেও খেতেন। 
ঠাকুরকে তিনি ষেমন খুব ভক্কি করতেন, ঠাকুরও তাঁকে তেমন ন্বেহ করতেন 
এবং তার আলমবাজারের বাড়ীতেও যেতেন। পরবতখকালে, নটবর গরু 
চরাঁনোর কাজ ছেড়ে দিয়ে আলমবাজারে রেডির কলের ব্যবস! সুরু করে- 
ছিলেন এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। 

সঃ 


নবীন নিয়োগী 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষেের দক্ষিণেশ্বর নিবাসী ভক্ত । ঠাকুরের কাছে তার যাতায়াত 
ছিল এবং ঠাকুরও ভক্ত নবীনের বাড়ীতে শুভাগমন করতেন। নবীনের 
বাড়ীতে উত্সবাদিতে ঠাকুরকে মাঝে মাঝে আহ্বান করা! হোত এবং এই 
উপলক্ষে একবার তাঁর বাড়ীতে ঠাকুর বিখ্যাত যাত্রাগায়ক নীলকণের ঘাঞ্জাগান 
শুনতেও গিয়েছিলেন। একদা ৬ছুর্গাপৃজার সময় ঠাকুর নবীনের বাড়ীতে পুজা 
দেখতে গিয়ে, নবীনও তার ছেলেকে চামর করতে দেখে খুব খুশী হন এবং 
সেকথা অন্যান্য ভক্তদের কাছে গল্প করেন। ভক্ত নবীনের সম্পর্কে ঠাকুর বলে 
ছিলেন ঘে, নবীনের যোগ ও ভোগ দুই-ই আছে। ৃ 

প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ঠাকুরের মহিল।-গুরু ভৈরবী ব্রাহ্গণী 
যোগেশ্বরী দেবী যখন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন, তখন ঠাকুরের পরামর্শে তিনি 
আড়িয়াদহের দেবমগ্ুলের ঘাটে থাকার ব্যবস্থা করেন। এ সময় নবীন 
নিয়োগীর ধর্মপরায়ণ। পত্বী, ভৈরবী ব্রাক্ষণীকে তার ইচ্ছায় ঘাটের ঠাদনীতে 
থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন এবং তক্তপোশ, চাল-ভাল, ঘি প্রভৃতি 
প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ মারফত উৈরবীর অস্থবিধা লাঘবের চেষ্টা 
করেছিলেন। 
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পৃবধজৈর' বারশালের বাঁঢাভৌটব্াধবাপাঅখ্বশক্যাপাঁনিগা কাম পাটি 
দত্তের পিতা । তিনি পূর্বে সাববজজের পদে চাকরী করতেন; চাকরী থেকে 
অবসর গ্রহণের পর পরিণত বধসে তিনি একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে 
দর্শন করতে থান এবং ঠাকুরের অভিপ্রায় অস্থায়ী তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের' 
কাছে তিনদিন অবস্থান করেন। ব্রজমোহুনের ব্বভাবটি খুব ভাল ছিল ব'লে, 
ঠাকুর তাকে সমাদর করেছিলেন এবং ঠাকুরের সমাধি দর্শন, কথামত পান 
প্রভৃতির মাধ্যমে ব্রজমোহনও মুগ্ধ হয়েছিলেন । 

একদিন ঠাকুর সমাধিস্থ হলে, ব্রজমোহুন সেই ঘরে অপর ভক্তদের সঙ্গে 
অন্যান্ত কথা আলোচন। করতে থাকায়, সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুর এ সব আজে 
বাজে আলোচন। শুনে বিরক্ত হন। ব্রজমোহনের সম্পর্কে ঠাকুর বলেছিলেন - 
“বেশ লোক, তবে মাঝে মাঝে হিজিবিজি বকে ।” প্রসঙ্গত: বল! আবশ্তক 
ষে, ব্রজমোহনের পুন্র ব্বনামধন্য অশ্বিনীকুমার দত্তও পরবতীকালে ঠাকুরের পৃ 


সঙ্গ লাভ করেছিলেন। 
রঃ 


হরিশ কুণ্ড 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষের ম্সেহধন্য কলকাতা4 গড়,পার-নিবাপী পরম ভক্ত । 
বৃত্তিতে ব্যায়াম-শিক্ষক হরিশের আকৃতি লৌহুসম হলেও, প্রকৃতি তার অতি 
কোমল ছিল এবং ঠাকুরের সেবায় তিনি মনপগ্রাণ লমর্পণ করেছিলেন। হরিশ 
মাঝে মাঝেই দাক্ষণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হতেন এবং কখনে! 
কখনো ঠাকুরের কাছে রাত্রিবাসও করতেন। ঠাকুর তার অন্থরাগ দেখে তাকে 
ধ্যান করতে বসিয়ে দিতেন এবং ধ্যানের লমক় তার ইঞ্টদর্শন হোত । আন্দাজ 
দেড়ঘণ্ট। রাত থাকতে ঠাকুর শধ্যাত্যাগ করে যখন প্রণব্ধধনি করতে করতে 
সমাধিস্থ হতেন, তখন ভাগ্যবান হরিশ সুমধুর কণে ছুর্গানাম, শিবনাম প্রভৃতির 
দ্বার! ঠাকুরের ঘর ও আকাশ-বাতাল ভরিয়ে তুলতেন। এজন্য, তিনি ঠাকুরের 


অকৃত্জিম অজেহলাভ করেছিলেন। 
নি 


প্রেমচাদ বড়াল 
ঠাকুর শ্রীরামকষেের সানিধ্যে আগত কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিক। তিনি 
কলকাতার এক অন্তান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং তার পরিবারটি 
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টাদ বড়াল ছিলেন তার পৌত্র এবং সঙ্গীত সাধক রাই চাদ বড়াঁল তার প্রপোজ । 
একদা ঠকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতায় সিদুরিয়া পটিতে ব্রাহ্গভক্ত মণিলাল, 
মল্লিকের বাড়ীতে ব্রাহ্মদমাজের উতনবে যোগদান করায়, প্রেমচাদও তাও বন্ধু 
মণিলালের আমন্ত্রণে অন্যান্য ভক্তগণের নঙ্গে সেখানে উপস্থিত থাকেন ও 
ঠাকুরকে দর্শন করেন। সেখানকার উৎসবে সেদিন ঠাকুরের কথামৃত পান ও 
ভাব সমাধি দর্শনের স্যোগ প্রেম্ঠাদের হয়েছিল। 
যর 


হেমচন্দ্র কর 

ঠাকুর শ্রীরামকুফের অল্প বয়স্ক পরমতক্ত পণ্ট,র পিতা । উত্তর কলকাতার. 
কন্ধুলিয়া টোলায় তার বাড়ী ছিল এবং তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্টেট ছিলেন। 
ঠাকুরের কাছে ছাত্রাবস্থায়*পণ্ট,র যাতায়াতের বিষয় নিষ্ধেই প্রধানতঃ ঠাকুরের 
সঙ্গে হেমচন্দ্রের যোগাযোগ হয়। | 

ঠাকুরের কাছে পল্ট,র যাতায়াতে হেমচন্দ্রের প্রবল আপত্তি থাকায়, তিনি 
পণ্টকে কড়া শাসন করতেন। কিন্ত সকল বাধ! অগ্রাহা করে তবুও পণ্ট, 
ঠাকুরের সঙ্গে মেলামেশ। করায়, হেমচন্দ্র অগত্যা নিজেই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুবের 
কাছে আসেন এবং বলেন ষে, তার কাছে এলে ছেলের ভালই হবে; তবে “স 
যাতে সংসার-বিপাগী না হয়, সে বিষয়ে ঠাকুর যেন পণ্ট,কে উপদেশ দেন। এই 
অবস্থায় ঠাকুর, পিতার সঙ্গে বিবাদ করতে পণ্টকে নিষেধ করেছিলেন, পাছে 
দক্ষিণেশ্বরে আ]সা পণ্ট,র একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, ঠাকুরের 
সমাধি দর্শন করে একদা হেমচন্দ্র রুহন্ত করে বলেছিলেন - মাশ্নষের জীবনের 
উদ্দেশ্য লোকমান হওয়]। 


মর 


চণ্ডীচরণ বর্ধন 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কলকাতার বন্ুবাঁজার-নিবাসী অনুরাগী তক্ত। 
বহুবাজারের সার্পেনটাইন লেনে নিজ বাসভবনে তিনি “হিন্দু বয়েজ স্কুল” নামে 
একটি বিদ্যালয় নিজেই পরিচালনা করতেন; পরবতীকালে সেটি “চগ্ডীচরণ 
এযাকাভেমী” নামে পরিবর্তিত হয়। 
চগ্তীচরণ তার প্রথম জীবলেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দান্নিধ্যে আসেন এবং 
তার পুত সঙ্গলাভ করে, তার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। ঠাকুরের স্সেহ্যন্ 


১৭৫ 


চণ্তীচরণ, ঠাকুরকেই গুক্তরূপে হাদয়ে বরণ করেন এবং তার ভাবধারায় পুষ্ট হন। 

শেষণ্ীবনে তিনি ঠাকুর, শ্বামীজীর ও ভারতীয় সংস্কৃতির কতকগুলি পুস্তক 

সংগ্রহ করে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেন এবং এই পাঠ-কর্ষেই শেষদিন অবধি 

নিজেকে প্রধানত; নিযুক্ত রাখেন। শ্বনামধন্য মেজর (ডাঃ) পি. বর্ধন তারই পুত্র । 
মর 


তুলসী সাধু! 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, উত্তর কলকাতার বাগবাজার নিবাসী 
বৈষ্ণব ভক্ত । তিনি সর্বক্ষণ হরিনাম সাধনায় রত থাকায়, পল্লীর মকলেই 
তাঁকে খুব শ্রদ্ধা! করতেন। ঠাকুরও তাকে দেখে, তার উচ্চ অবস্থার প্রশংসা 
করলেও, স্ত্রী-সঙ্গে তার পতন হবার আশঙ্কাও প্রকাশ করেছিলেন। প্ররূতপন্ষে, 
কিছুদিন পরেই ঠাকুরের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয় এবং অতবড় বৈষ্ণব ভক্ত 
তুলসীর সত্যই অবনতি ঘটে। 

এ 


দিগম্থর বাউল 
হরিনামে নিদ্ধ, কর্তাভজ] সম্প্রদায়ের বিভূতি সম্পন্ন ভক্ত । বাংলা, হিন্দী 
ও ফালীতে ছড়া গেয়ে কাঠি বাজিয়ে শেষে “হরি হরি বল্‌” বলতেন ও পাড়ায় 
পাড়ার বেড়িয়ে বেড়াতেন। শেষ বয়সে তিনি বাগবাজারে একটি বাড়ীতে 
ভক্তদের সহায়তায় বান করতেন। ঠাকুরের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছিল 
এবং ঠাকুরের মুখে দিগণ্ধর বাউলের গল্প গুনে, ঠাকুরের কয়েকজন ভক্ত তাঁকে 
দর্শন করতে বাগবাজারের বাড়ীতে ঘেতেন। একদ। ্বামী বিবেকানন্দ ও 
স্বামী অথগ্ডানন্দ তার কাছে গিয়ে কয়েকটি বিভূতির পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হন। 
3 


চুণীলাল শীল 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কপাপ্রাপ্ধ ভক্ত। তিনি ছিলেন হাওড়া জেলার 
রামকষ্ণপুর ঘাট রোভের প্রসিদ্ধ শীল বংশের স্থসস্তান। অতিশয় স্পুরুষ এবং 
ভক্কিমান চুণীলাল দক্ষিণেষবরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন এবং তার 
পৃতপজ লাভ করে আনন্দ পেতেন। পরমভক্ত চুণীলাল অবশেষে ঠাকুরের 
কপালাভের সৌভাগা অর্জন করেন এবং তার একনিষ্ঠ সেবকে পরিণত হুন। 
০৩ 
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মনোমোহুন তবে. 

কথামত-প্রণেত1 মাষ্টার মশাই মহেন্্রনাথ "গুপ্তের বিশেষ বন্ধু। ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মন্োমোহন প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে 
যেতেন এবং তার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হতেন। 

একদা ঠাকুরের মুখে “নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার মতন ঈশ্বরকে ডাকার” কথা 
শুনে মনোমোহন মুগ্ধ হন। ঠাকুরের ভাবটি প্রকাশের জন্য তিনি প্রায়ই 
ব্রাহ্মপমাজে প্রচলিত “অবিশ্রান্ত ভাকো৷ তারে সরল ব্যাকুল অন্তরে” গানটি 
উচ্চৈঃম্বরে গাইতেন এবং ঠাকুরের ভাবে আনন্দ প্রকাশ করতেন। 

১৬ 


রাখাল হালদার 
ঠাকুর শ্রারামকৃঞ্জের স্সেহধন্য ভক্ত । তিনি প্রায়ই ঠাকুরের কাছে 
যাতায়াত করতেণ এবং তাঁর কথাম্বত পান করে মুগ্ধ হতেন। ঠাকুরের কাছে 
ঘাতায়াতের ফলে তার মানসিক অবস্থার এমনই উন্নতি হয় যে, তিনি একদিন 
কাশীপুরে অন্ুস্থ ঠাকুরের কাছে সরাসরি ভক্তি প্রার্থনা করেন। ঠাকুর তাকে 
কয়েকটি উপদেশ দিয়ে কৃপা করেন এবং ঠাকুরের অপর ভক্ত জিতেক্দ্রিয় ছোট 
নরেনের শুদ্ধ অবস্থার কথা উল্লেখ করে, তার উদাহরণ দেন। 


নর 


গিরিধারী দাস 


কলকাতার গরাণহাটার মহাগুতু-মন্দিরের বৈষব মোহস্ত। একদ। ঠাকুর 
শ্ররাষকষ্জ গরাণহাটায় ( বর্তমানে নিমতলা দ্্বীট ) বৈষ্ণব-সাধুদের আখ্.ড়ায় 
শুভাগমন করায়, গিরিধারীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। সেখানে ঠাকুর “ষড়তুজ- 
মহাপ্রতৃমৃতি” দর্শন করেন এবং এই উপলক্ষে গিরিধারী, ঠাকুরের সংস্পর্শে 
আসেন। 

রঃ 
নারায়ণচন্দ্র জ্যোতিষী 

কামারপুকুর গ্রামের পাশে তুরন্ুবে। গ্রামের অধিবালী । তিনি জ্যোতিষ- 
বিগ্ঠায় পারদশাঁ ছিলেন এবং গ্রামবাসীদের জন্মকুগ্ডলী বা কোঠা তৈরী করে 
দিতেন। 

কামারপুকুরে ঠাকুর শ্রারামকুষ্ণ জন্মগ্রহণ করলে, তার পিতা ক্ষুদিরাম, 
জ্যোতিষী নারাকণচজ্দ্রের কাছে জাতক শিশুর জন্মপত্রিক৷ দিয়ে ঠিকুজী তৈরী 
করতে অন্থরোধ করেন। ভাগ্যবান নারায়ণচন্দ্রই প্রথম ঠিকুজী মারফৎ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ১২ ১৭৭ 


ঠাকুরের আসল পরিচয় জানতে পারেন এবং তিনি-ঘে উত্তরকালে জগত্জুড়ে 
*প্রভৃশ্রূপে গণ্য হবেন, মেই ভবিষ্ৎ্বাণী নারায়ণচন্জ্রই প্রথম ঘোষণ। করেন। 
অবতার-পুরুষের ঠিকুজী তৈরী করার প্রথম স্থযোগ পেষে নারায়ণচন্ত্র ধন্য হন 
এবং তার ভবিষ্যত্বাণী মফল হওয়ায়, জগৎ-সংসার ধন্য হয়। 

ধর 


ভক্ত মোক 
কামারপুকুর গ্রামের চারক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত বালি-দেওয়ানগঞ্জ গ্রামের 
ভক্ত অধিবাসী । ভক্তিমান মোদক সেখানে তার নবনিঘিত গৃছে কোন সাধুকে 

তিনরাত্রি বাপ করাবার ইচ্ছ। পোষণ করতেন । 
একদ] ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণ এবং শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী দক্ষিণেশ্বর থেকে ভাগ্নে 
হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে কামারপুকুর যাওয়ার পথে বালি-দেওয়ানগঞ্জ গ্রামে উপনীত 
হলে, সে সময় এমন প্রবল বৃষ্টিপাত হয় যে, তারা সেখানে আটকে পড়েন। 
এই সময় ঠাকুর বাধ্য হয়ে শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে নিকটবততাঁ ভক্ত মোদকের নবনিম্মিত 
গৃহে আশ্রয় নেন এবং প্রারুতিক দুর্যোগের দরুন মোদক-ভবনে তিনরাত্ি 
অতিবাহিত করেন; পরে অবশ্ট কামারপুকুরে না গিয়ে, ভাগ্নে হৃদয়ের 
শিহড়গ্রামে তার] চলে গিয়েছিলেন। বল! বাহুল্য, ঘটনাচক্রে ভক্ত মোদকের 
বাড়ীতে ঠাকুর ছিন রাত্রি বাস করায়, ভক্কের অন্তরের বাসনা অধাচিতভাকে 


পুর্ণ হয়। 
রঃ 
দ্রীননাথ খাজাঞ্চী 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়ীর খাজাঞ্কী । 
এষ্টেট কর্তৃক ঠাকুরের নামে বরাদ্দ মাসিক কয়েকটি টাক] তিনিই খাজাপ্ীরূপে 
নিজে ঠাকুরকে দিতেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, পরবর্তাঁকালে ঠাকুর 
যখন পূজা করতে পারতেন না, তখন এ টাকা শ্রীশ্রী! সারদাদেবীকে দেওয়ার 
জন্য এষ্টেটের তৎকালীন মালিক ট্রলোক্যনাথ বিশ্বান যথাযথ বাবস্থা করেন 
এবং দীননাথও সেইমত এ টাকা শ্রীশ্রীমাকে দিতে থাকেন। কিন্ত ছুর্তাগা- 
বশতঃ ঠাকুরেব দেহরক্ষার পর, ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালের প্ররোচনায় 
দীননাথ এ সামান্ত সাহাধ্যটুকুও বন্ধ করে দেন এবং তার ফলে শ্রীশ্রীমাকে 
বিশেষ অন্থবিধায় পড়তে হয়। ন্বামী বিবেকানন্দও ( তৎকালীন নরেন্দ্রনাথ ) 
এঁ টাক! বন্ধ না করার জন্য অনুরোধ করলেও, তা পালিত হয়নি এবং দ্রীননাথের 
এই আচরণে সেই সময় শ্রীশ্রীম। মনে খুব ব্যথা পান। 
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পঞ্চম স্তরক 


' শক্তিসাধক কেনারাম ভট্টাচার্য 


ঠাকুর শ্রীরবামকৃষের দক্ষিণেশ্বরে সাধনকালের প্রাক্কালে প্রথম গুরু; 
কলকাতার বৈঠকখান! বাজারের অধিবাসী কেনারাম ছিলেন স্থপত্তিত এবং 
প্রবীণ শক্তিসাধক। তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে আসতেন বলে, 
রাণী বাসমণির জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং 
ঠাকুরের অগ্রজ ও মা ভবতারিণীর পৃজক রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সজেও তার 
খুব ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। ৃ 

ভবিষ্যতে মা-ভবতারিণীর পূজার জন্য ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে ( তৎকালে 
গদাধর ) শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দেওয়ার অভিপ্রায়ে বামকুমার প্রবীণ কেনারামকে 
এই কাজে ব্রতী করেন এবং শক্তিসাধক কেনারামের কাছেই যথাসময়ে ঠাকুর 
প্রথম শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন । দীক্ষা গ্রহণ করামাজ্ঞই ঠাকুর ভাবাবেশে 
সমাধিস্থ হওয়ায়, কেনারাম তার জীবনে এই সর্বপ্রথম ভাবসমাহিত ধোগীকে 
দর্শন করে মুগ্ধ হন এবং শিষ্ের ইষ্টলাভের জন্য প্রাণ খুলে আশীবাদ করেন । 
মহান্‌ গুরুর মহান্‌ শিল্ক শ্রীরামকৃষ্ণ এরপর থেকেই অন্তরের ব্যাকুলতার সহায়ে, 
বৈধী ভক্তির নিয়মাদ্ি উল্লভ্ঘন করে ক্রমে ক্রমে নিজেই রাগান্ুগ৷ ভক্তির পথে 
অগ্রসর হন এবং গুরু কেনারামের আশীর্বাণী সফল করে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে 
প্রত্যক্ষ দর্শন করেন । বল] আবশ্যক, দীক্ষাদানের পর কেনারাঘ সম্পর্কে আব 
কোন সংবাদ পাওয়। যায়নি । 

ও 


রামাইত সাধু শ্রীমৎ জটাধারী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বরে সাধনকালের তৃতীয় গুরু। প্রথম গুরু 
শক্তিসাধক শ্রীকেনারাম ভট্টাচার্ষের শ্তাছ থেকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের পর, 
ঠাকুর তাঁর দ্বিতীয় মহিল1-গুরু ভৈরবী ব্রাক্ষণীর কাছ থেকে তত্ত্রষতে দীক্ষালাভ 
করেন। [ ঠভরবীর পরিচয় এই পুস্তকে অন্যত্র মহিলা] গোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখ 
কর] হয়েছে ] এর পরেই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের তৃতীয় গুরু শ্রীরামচন্দ্রের পরম 
ভক্ত ও পরম টৈষ্ণক জটাধারীর আগমন হয়। জটাধারীর কাছে "রামলালা” 
নামে বালক-শ্ররামচন্দ্রের একটি বিগ্রহ ছিল; সেই বিগ্রহকে জটাধারী জীবস্ত- 
জ্ঞানে পুজা! করতেন এবং তাকে নিয়ে মানুষের মতন অপূর্ব লীলাবিলাদ্‌ 
করতেন। জটাধারী রামাইত সম্প্রদায়ের সাধু ছিলেন। 

দক্ষিণেশ্বরে জটাধারীর আগমনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তার অপূর্ব ভক্কষি-বিশ্বাস 
ও “রামলালার” অলৌকিক ক্রিয়ার কথা জানতে পারেন এবং পরম বৈষ্ণব 
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জটাধারীর প্রতি বিশেষভাবে আকুষ্ট হন। জটাধারাও. ঠাকুরের প্রত্যক্ষ 
সংস্পর্শে এসে এবং তাঁর মনের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে, তাঁকে বৈষ্ণব মতে 
দীক্ষাদান করতে রাজী হুন। অতঃপর এক শুভদিনে ঠাকুর শ্রীরামরুষকে 
জটাধারী “গোপাল-মন্ত্রে” দীক্ষাান করেন এবং ঠাকুরও বৈষ্বমতে সাধনার 
পথে অগ্রসর হন। ঠাকুরের পৃতসঙ্গ লাভ করে এবং তাঁর মহাভাবের পরিচয় 
পেয়ে, তার সম্পর্কে জটাধারীর এমন উচ্চধারণা হয় যে, অবশেষে তার 
ইহজীবনের পরম ইষ্ট ও চিরসাথী সেই "রামলালা” বিগ্রহটি, শিষ্য শ্ররা মকৃষ্ণকে 
দান করে তিনি দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করে চিরদিনের মত চলে ঘান এবং 
পরবতাঁকালে আর তার কোন সন্ধান পাওয়! যায়নি। 

বল! আবশ্তক, ঠাকুর সেই “রামলাল” বিগ্রহের সঙ্গে নিজেও পরে অনেক 
লীলা-বিলাস করেন এবং বৈষ্ঞব মতের সব কয়টি সাধন নিজেই একে একে 
সম্পন্ধ করেন। প্রসঙগত: উল্লেখ্য, ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেও “রামলালার” 
মুতিটি দক্ষিণেশ্বরে এভবতারিণীর মন্দিরে বহুকাল রক্ষিত ছিল; কিন্ত দুর্ভাগ্য 
বশত: পরে সেটি চুরি হয়ে যায়। 

নর 


বৈদাস্তিক সন্ন]াসী শ্রীমৎ তোতাপুরী গোস্বামী 

ঠাকুর শ্রীরামক্ষের দক্ষিণেশ্বরে সাধনকালের চতুর্থ গুক। তিনি ছিলেন 
পাঞ্জাবের লুধিয়ানার অধিবাসী নাগ! পরিব্রাজক সন্গবাসী। তিনি শঙ্করাচার্য- 
প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের পুরীনামার অন্তর্গত ছিলেন। বালকের মতন 
প্রায়ই তিনি উলঙ্গ অবস্থায় থাকতেন বলে, ঠাকুর তাকে “ল্যাংট?” নামে 
নির্দেশ করতেন। “কিমিয়া” সাধনের দ্বার যে কোন ধাতৃকে সোনায় পরিণত 
করার ক্ষমত1 তার সম্প্রদায়ের লোকদের ছিল এবং প্রয়োজনে তারা পেই 
সোনার বিনিময়ে নিজেদের খাছ্যের সংস্থান করতেন। দীর্ঘ ৪০ বছর সাধনার 
পর তোতাপুরী নিধিকল্প মমাধিলাভ করার শক্তি অর্জন করেন এবং ব্রহ্ষজ্ঞ 
'হুন। নানা তীর্থ ভ্রমণ করার পর, পরিব্রাজক অবস্থায় তিনি দক্ষিণেশ্বরে 
আসেন এবং মাত্র কয়েকদিন দেখানে অবস্থান করার ইচ্ছা করেন; কিন্তু 
ঘটনাচক্রে তার সেই অবস্থান পরে দীর্ঘদিন স্থাস্ী হয় । 

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তোতাপুরীর পরিচয় ও 
ঘনিষ্ঠত1 হয় এবং ঠাকুরকে দর্শন করেই তিনি তাঁকে বেদাস্ত বা অধৈত সাধনার 
উপযুক্ত আধার বলে বুঝতে পারেন। তোতাপুরী শ্বেচ্ছায় ঠাকুরকে 
দীক্ষাদানের প্রস্তাব করলেও, মাতৃভক্ত ঠাকুরের আচরণে প্রথমে তার মনে 
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ত্বিধা, বা অসন্তোষ জন্মায় । ইতিমধ্যে ঠাকুর মা-ভবতারিণীর আদেশ পাওয়ার 
পর, তোতাপুবীর কাছে সন্গ্যাস-দীক্ষা গ্রহণের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং 
নিজ গর্ধারিণী মাতার অজ্ঞাতনারে তা সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করেন; কারণ, 
ঠাকুরের সন্ধ্যাস-গ্রহণে তীর মাত চন্দ্রমণি দেবীর বিশেষ মনোকষ্ট হওয়ার 
সম্ভাবনা ছিল এবং সেই সময় চন্দ্রমণিদেবী দক্ষিণেশ্বরেই ঠাকুরের কাছে বাস 
করছিলেন । 

পূর্ববাবস্থা অনুায়ী তোতাপুরী এক শুভদিনে ঠাকুরের দ্বার! তাঁর পিতৃ- 
পুরুষদের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া, শ্বীয় আত্মার জন্য পিগুদান প্রভৃতি অনুষ্ঠান সম্পন্ধ 
করান এবং বিরজা হোমের দ্বারা যজ্ঞের অনুষ্টান করেন। অতঃপর 
তোতাপুরীর নির্দেশে ঠাকুর তার শিখা, উপবীত (?পতা ) প্রভৃতি যথারীতি 
আহতি দেন এবং গুরুপ্রদত্ত কে*পীন পরিধান করে “সন্ন)াস” গ্রহণ করেন। 
তোতাপুরী শিষের সন্যাস-নাম দেন “রামকৃষচ পরমহংস” । ঠাকুরের অগ্রজ 
ছুই ভাই রামকুমার ও রামেশ্বরের নামের সঙ্জে ঠাকুরের এই সন্গ্যাস-নামের 
অপূর্ব মিল হয়। 

[ অবশ্থ এই নাম-করণ সম্পর্কে কিছু কিছু মতভেদ আছে। কেউ কেউ 
বলেন, ঠাকুরের বংশের সকলের নামের সঙ্গেই “রাম” শব্দটি যুক্ত থাকায়, 
ঠাকুরের ভাক-নাম “গদাই” বা “গদাধর” হলেও, বংশের প্রথাহ্থযায়ী তার 
প্রকৃত নাম রাখা হয়েছিল "রামকৃষ” । 

আবার কেউ কেউ বলেন যে, রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের 
পৃজ্জক হিসাবে ঠাকুরের জ্যেষ্টভ্রাত। রাঁমকুমারকে “বড় ভটচাঁজ” এবং ঠাকুরকে 
"ছোট ভটচাজ” বলে ভাক। হত এবং রাণীর জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাসই 
ছোট ভটচাজকে শ্রদ্ধাবশতঃ: প্রথম “রামকুষ্” নামে অভিছ্থিত করেন। 

উদ্ত দুই অভিমতের পক্ষে যুক্তি স্বরূপ বল! হয় যে, রাণী রাসমণির ১২৬৫ 
বঙ্গাব, তথা ১৮৫৮ গ্রীষ্ান্ধে সম্পাদিত মন্দিরের একটি বরাক্ছের তালিকাক্র 
লেখা আছে যে, সেই সময় ৬রাধাকান্তের পৃজার জন্য “শ্রীরামরুষ্ণ ভট্টাচাধ_ 
পাচ টাকা পারিশ্রমিক এবং ৩-জোড়। ধুতি ইত্যাদি পেতেন” । পরব্তাঁকালে 
১২৭১ বঙ্গাব্ধ, তথ! ১:৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তোতাপুরী কর্তৃক ঠাকুরকে দীক্ষাদানের 
ছয় বত্সর আগেই ঠাকুর ্রীরামকৃঞ্চ ভট্টাচার্ধ” নামে রাণী রাসমণির দলিলে 
উল্লিখিত হয়েছিলেন । তাঁকে “ছোট ভটচাজ,” নামে ডাক হত বলেই তার 
শরীরামকৃষ্*নামের শেষে “চট্যোপাধ্যায়ের* স্থলে “ভট্টাচার্য” লেখা হত। 

আবার কেউ কেউ বলেন যে, ঠাকুরের প্রামকুষ্ণ" নামটি বংশান্ক্রমিক 
ধারা অনুযায়ী, বা মথুরানাথ প্রদত্ত নাম নয়, কারণ গয়াতে শ্রীগদাধরের 
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ত্বপ্লাদেশ পাওয়ার পর ঠাকুরের জন্ম হওয়ায় তার পিতা ক্ষুদিরাম কর্তৃক 
ব্যতিক্রম হিসাবে তার বিশেষ নাম রাখা! হয় "গদাধর” এবং ঠাকুরও সব সময় 
পিতৃপ্রদত্ত নাম হিসাবে “গদাধর চট্টোপাধ্যায়” নামে স্বাক্ষর করছেন। 

“পরমহংস” কথাটি ঠাকুরের নাম নয় _উপাধি। কেউ কেউ বলেন যে, 
গর তোতাপুরীই তাঁর সন্ম্যাস-নাম শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে, বেদাস্ত-সাঁধনার চরম 
পবাকাষ্ঠ। প্রকাশের জন্য “পরমহংস” উপাধিটি যোগ করে দিয়েছিলেন; আবার 
কেউ কেউ বলেন যে, ব্রাহ্ধনেতা! আচাধ কেশবচন্দ্র সেনই ঠাকুরের সংস্পর্শে 
এসে তার মধ্যে চরম আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ দর্শন করে প্রথম তাঁকে “পরমগ্বংস” 
নামে অভিহিত করেন এবং সেই সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং বক্তৃতার 
মাঁধামে তিনি ঠাকুরকে “শ্ারামকৃষ্” নামে বিনিময়ে বন সময় শরদ্ধাবশতঃ 
“পরমহংলদেব” বলে উল্লেখ করতেন । 

এই বিষয়ে কোন প্রকার মন্তবা না করে বল যায় ঘে, ঠাকুরের ত্যাগী 
সন্তান স্বামী সারদানন্দ “শ্রীরামকৃষ্ণ” নামটি গুরু-প্রদত্ত নাম হিসাবেই বিবেচনা 
করেছেন, পক্ষান্তরে ঠাকুরের গৃহীসম্তান কথামত প্রণেতা মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ 
গুপ্ধ উক্ত নামটি পিতৃ-প্রদ্ত্ত নাম হিসাবেই সমীচীন বলে গণা করেছেন ' ] 

দীক্ষাদদানের পরেই দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চঘটার সাধন কুটারে ঠাকুর শ্রীরামকৃষের 
অবণনীয় সমাধিস্থ অবস্থা দর্শন করে, তোতাপুরী যুগপৎ ভীত ও বিন্রিত হন 
এবং অশেষ চেষ্টার পর নিধিকল্প সমাধি থেকে ঠাঁকুরকে জাগতিক রাজ্যে 
ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হছন। অদ্বৈত দাধনার একনিষ্ঠ সাধক তোতাপুরী প্রথম 
প্রথম আগ্যাশক্তিকে অন্বীকার করলেও, নানা বিপর্যয়ের মধ্যে মহামায়ার 
অসীম শক্তিকে স্বীকার করেন এবং মাতৃসাধক শিষ্ের কাছে পরাভূত হুন। 
গুরু তোতাপুরীর কাছ থেকে ধেমন শি্ঠ শ্রীবামকৃষ্ণ' “জ্ঞান-মাগেঁর” দীক্ষালাভ 
করেন, তেমন শিষ্তের কাছ থেকেও গুরু তোতাপুরী “ভক্তি মার্গের” শিক্ষা- 
লাভের মাধ্যমে উভয়ে উভয়ের গুরু হন। একাদিক্রমে এগারে। মাস দক্ষিণে- 
শ্বরে ঠাকুরের সঙ্গ লাভ করার পর. তোতাপুরী উত্তব-পশ্চিমাঞ্চলে ফিরে যাঁন 
এবং আর তিনি দক্ষিণেশ্বরে আপেননি। 


০ 


মুসলমান ফকীর সুফী গোবিন্দ রায় 
ঠাকুর শ্ররামকষের দক্ষিণেশ্বরে সাধনকালের পঞ্চম এবং শেষ গুরু । দমদম 
নিবাসী এই মুসলমান দরবেশ পূর্বে হিন্দু-ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং পরে ইসলাম ধর্ম 
গ্রহণ করে ধর্মাস্তরিত হন ও স্থফী সম্প্রদায়তৃক্ত হন; গোবিন্দ রায়ের ইসলামী 
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নাম জানা যায়নি। পারসী ও আরবী ভ।যায় তারখুব দখল ছিল এবং খুব 
নিষ্ঠঠ সহকারে তিনি “নমাজ* পাঠ করতেন । দক্ষিণেশ্বরে তৎকালে সকল 
ধর্মের, সকল সম্প্রদায়ের আগন্ভকদের মত একদ। এই ফকীরও দক্ষিণেশ্বরে 
এসে মনোরম পঞ্চবটীর তলায় আশ্রয় গ্রহণ কবেন এবং কিছুদিন অবস্থান 
করেন। 

দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন ফকীরের উত্তম নঙাজ-পাঠ, কোরাণ-পাঠ এবং 
ইসলামীয় সাধন প্রণালী লক্ষ্য কবে, ঠাকুর শ্ীরামরুষ্খ তার গতি আকৃষ্ট হন 
এবং তার সঙ্গে যোগাযোগ করেন; প্রেমিক সথফীও ঠাকুরের আচরণে মুগ্ধ হন। 
ঠাকুর তার কাছে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা! গ্রহণের চ্ছ। প্রকাশ করলে, তিনি 
ঠাকুরকে দক্ষাদান করতে রাজী হন। অতঃপর একদা উপযুক্ত সময়ে ফকীর 
গোবিন্দ রায় ইসলাম ধর্মান্লায়ী যথারীতি ঠাকুরকে দীক্ষাদান করেন এবং 
"আল্লা” মন্ত্র জপের উপদেশ দেন। ঠাকুরও ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর, মুসলমান 
গুরুর আদেশে মুসলমানের মতন “কাছ” খুলে কাপড় পরতেন এবং প্রিসন্ধাযা 
“নমাজ” পড়তেন। মুসলমানের সব রকম প্রিয়খাঘ্চ এই সময় ঠাকুর ভক্ষণ 
করতেন; কেবলমাত্র ভক্ত যখুরানাথ বিশ্বাসের বাধায় *গো-মাংস” ভক্ষণ থেকে 
ঠাকুর নিবৃত্ত হয়েছিলেন । মনে-প্রাণে গোঁড়া মুসলমানরূপে পরিণত হওয়ায়, 
ঠাকুর এই সময় কোন হিন্দুর দেবদেবীকে দর্শন করতেন না, এমন কি কালী- 
মন্দিরেও আলতেন না। তিনি মন্দির প্রাজণ ত্যাগ করে এই সময় বাইবের 
এক কুটীরে বা করতেন এবং নিকটবর্তা! একটি মসঙ্জিদে “নমাজ” পড়তেও 
ঘেতেন। মান্্রতিনদিন ইসলাম ধর্ম সাধনের পরেই, এ মতের সাধন-ফল 
ঠাকুরের আয়ত্বে আসে এবং তিনি এক জ্যোতির্ময় পুরুষপ্রববেক দিব্যদর্শন 
লাভ করেন; পরে তুরীয় নিগুণ ব্রন্ধে ঠাকুরের মন লীন হয়ে যায়। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর! যায় যে, দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগের পর, ফকীর গোবিন্দ 
রায়ের আর কোন সংবাদ পাওয়। যায়নি । 


রঃ 


সাধক বৈষ্বচরণ গোস্বামী 
ঠাকুর শ্রীরামরুষের কৃপাপ্রাপ্ত বৈষব পণ্ডিত এবং প্রখ্যাত বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত 
উতসবানন্দ গোম্বামীর পুত্র। বৈষ্$বচরণও স্বয়ং তৎকালে টব সমাজের 
নেত1 ও বিশিষ্ট পণ্তিতরূপে পরিচিত ছিলেন। সমগ্র ভক্তিশান্ত্র ও শ্রীমন্তাগবত 
গ্রন্থের তিনি ছিলেন একজন প্রধান ব্যাখ্যাকার এবং সাধন জগতের একজন 
পৃ সম্পন্ন দার্শনিক | ধর্মীয় জগতে যে-কোন জটিল বিষয়ের মীমাংসার" 
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জন্য সবাই তখন তীর কাছেই যেত এবং তার মতামত গ্রহণ করত। এইরকম 
এক জটিল বিষয়ের মীমাংসা উপলক্ষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বৈষণবচরণের 
পরিচয় ঘটে। 

দক্ষিণেশ্বরে সাধনকালে ঠাকুরের শরীরে অস্বাভাবিক বিকার ঘটেছিল; 
সেজন্য তার সঠিক কারণ নির্ণয়ের উদ্দেশ্তে ঠাকুরের মহিল।-গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণীর 
প্রেরণায়, রাণী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাস দক্ষিণেশ্বরে একটি ক্ষুত 
পণ্ডিত-সভার আয়োজন করেন । সেই সভায় বৈষ্বচপণসহ কয়েকজন বিচক্ষণ 
পণ্ডিত যোগদান করেন এবং সেখানে ভৈরবী ব্রা্মণী শাস্ত্রীয় উদাহরণ দ্বারা 
ঠাকুরের টদহিক বিকারকে “মহাভাব” বলে প্রমাণ করেন। এই উপলক্ষে 
বৈষ্ণবচরণ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সকল প্রকার লক্ষণ দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেন 
এবং তাঁকে মহাপুরুষ বলে চিনতে পারেন; সেজন্য রবী ব্রাহ্মণীর যুক্কিসহ 
অভিমতও তিনি অনুমোদন করেন। এরপর থেকেই বৈষ্ণবচরণ, ঠাকুরের প্রতি 
বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং মধ্যে মধ্য দক্ষিণেশ্বরে এসে তীর পবিস সঙ্গ 
উপভোগ করেন। 

একদা বৈষ্ণবচরণ কলকাতার নিকটবতাঁ কাছিবাগান নামক স্থানে বৈষ্ণবদের 
“নব রমিক” লম্প্রদায়ের আখড়ায় ঠাকুরকে নিয়ে যান; কিন্তু সেখানে “নব 
রন্সিক”্দের যুবতীর! ঠাকুরের প্রতি কুৎসিৎ ভাব প্রদর্শন করায়, ঠাকুর সবাইকে 
“মাতৃ” সন্বোধনে পরিহার করেন এবং €বঞ্চবচরণকে তিরস্কার করে তৎক্ষণাৎ 
সেই স্থান পরিত্যাগ করেন। 

ঠাকুরের চারিত্রিক দৃঢ়তা, সমাধিস্থ অবস্থা প্রভৃতি দর্শনের পর বৈষ্ণবচরণ 
পরবরতাকালে ঠাকুরকে “অবতার”্রূপে ঘোষণা করেন; অবশেষে একদিন 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পদ্দপ্রান্তে বৈষ্ণবচরণ প্রণতি জানাবার সময় ঠাকুর 
সমণধিস্থ হন এবং ধৈষ্ঞবচরণের স্বদ্ধে বসে পড়ে তাঁকে ককপাদান করেন। 
বৈষবচরণও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে কৃতজ্ঞতা শ্বরূপ সেই মুহূর্তেই সংস্কৃত 
ভাষায় ঠাকুরের উদ্দেশে একটি স্তব রচনার দ্বার ঠাকুরকে বন্দনা করে 
রুতার্থ হন 

এ 


ও সাধক ভগবানদাস বাবাজী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অঙ্কুবাগী, বর্ধমান জেলার কালনার প্রবীণ ও সিদ্ধ-বৈষ্ণব 
নেতা । ত্যাগ. বৈরাগ্য ও ভগপ্তক্তির জন্ত তদানীন্তন বৈষ্ণব সমাজের ঈর্ষস্থানে 
তিনি অধিষ্টিত ছিলেন। একাসনে দিনরাত জপ-ধ্যানের ফলে, শেষ বয়সে তার 
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চরণ ছুটি অসাড় ও অবশ হয়ে পড়েছিল। হুরিনাযে ও ভগবৎ প্রেমে তার অশ্রু 
বিসর্জন হত এবং বৈষ্ণবগণ তার উপদেশ অনুধায়ী নিজেদের ও বৈষ্বধর্ের 
পবিজ্ঞুতা রক্ষা করতেন। 

একদ1! কলকাতার কলুটোলার হুরিসভায় কালী দত্তের বাড়ীতে 
ভাবাবেগে ঠাকুর শ্রীরামরুষ্চ সেখানকার পবিস “শ্রীচৈতন্যের আসনে” 
দণ্ডায়মান ও সমাধিস্থ হওয়ায়, সে সুংবাদে বাবাজী অত্যান্ত অসন্তুষ্ট 
হয়েছিজেন এবং অপরিচিত ঠাকুরের উদ্দেশে তার অসাক্ষাতে কটুক্তিও করে- 
ছিলেন। এই ঘটনার কিছুকাল পরেই একদা রাণী রাসমণির ডামাতা. ভক্ত 
মথুরানাথ বিশ্বাস ও ভাগে হাদয়কে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুর কালনায় বেড়াতে যান এবং 
সেখানে বাবাজী সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে হাদয়কে নিয়ে বাবাজীর আশ্রমে বিনা 
পরিচয়ে উপস্থিত হন। কিন্তু ঠাঁকুর দেখানে উপস্থিত হওঠ&1 মাজ্মই বাবাজী 
নি সিদ্ধবলে তা জানতে পারেন এবং আশ্রমে নিশ্চয়ই (কোন মহাপুরুষের 
আবিতাঁব ঘটেছে বলে মন্তব্য করেন? ঠাকুর এই সময় সর্বাঙ্গে বস্ত্রাবুত অবস্থায় 
উপস্থিত ভক্তগণের একপাশে দীনভাবে উপবিষ্ট থাকায়, বাবাজী তখনো 
তার পরিচয় পাননি । ঠাকুর সেগানে লক্ষা করেন যে, জনৈক বৈষ্ণব ভক্কের 
কোন অপরাধের জন্য বাবাজী তাও “কণ্ঠ” ঝেড়ে নিয়ে বৈষুব সম্প্রদায় থেকে 
সেই ভক্তকে বহিষ্কারের জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন এবং এই উপলক্ষে খুব তর্জন গর্জন 
করছেন। বাবাজীকে সে সময় “মালা” জপতে দেখে, ঠাকুরের সঙ্গী হৃদয় তাকে 
প্রশ্ন করেন যে, সিদ্ধপুরষের মাল। জপার আর প্রয়োজন আছে কিনা? বাবাজী 
তাতে উত্তর দেন যে, লোক শিক্ষার জন্যই মাল! জপাব প্রয়োজন। এরপরেষ্ 
ঠাকুর সহস! নিজের শ্রীমুখের বস্ত্রাবরণ ত্যাগ করে সেখানে দণ্ডায়মান হুন এবং 
বাবাজীর উদ্দেশে কঠোর ভত্লন। করেন। সম্প্রদায় থেকে ভক্তকে বিতাড়ন কর' 
ও লোকশিক্ষা। দেওয়ার অধিকার সম্পর্কে ঠাকুর বাবাজীকে প্রশ্ন করেন এবং 
ভাবের আতিশয্যে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন । ঠাকুর শ্রীরামরুষের এই অভিনব 
আকন্মিক প্রকাশে ও তার দেহে অপূর্ধ ভাববিকাশ দর্শন করে বাবাজী প্রথমে 
স্তম্ভিত হন; পরে ঠাকুরের কথাগুলি ছদয়ে উপলব্ধি করে তিনি প্রকৃত 
বৈষ্ণকবোচিত আচরণে বিনয় ও নম প্রকাশ করেন। এরপর সেখানে ঈশ্বরীয় 
প্রসজে এক দিব্যানন্দের স্থষ্টি হয় এবং ততৎসহ ঠাকুরের মুহুমুছ ভাবাবেশ দর্শনে, 
ঠাকুরের ওপর বাবাজীর শ্রদ্ধা! আরে বৃদ্ধি পায়। এই সময় বাবাজী যখন 
ঠাকুরের প্রকৃত পরিচয় পান এবং কলুটোলায় হরিসভার *“শ্রীচৈতন্যের আসন” 
তিনিই অধিকার করেছিলেন বলে জানতে পারেন, তখন অন্ুতাপে খাবাজীর 
অন ভরে ওঠে । পূর্বে না জেনে তাকে কটুবাক্য বঙ্গায় বাবাজী বিনীততভাবে 
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ঠাকুরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা! চেয়ে প্রণাম করেন, যদ্দিও তিনি ঠাকুরের চেয়ে 
বয়োজ্যোষ্ঠ ছিলেন। 

বল! আবশ্টক, এই সিদ্ধ বৈষ্ণবের পরবতী আচরণ ও দীনতা লক্ষ্য ককে 
ঠাকুর বিশেষ সন্ধষ্ট হন) এমনকি, ঠাকুরের কাছে বাবাজীর উচ্চ আধ্যাত্মিক 
অবস্থার বিশেষ প্রশংপা শুনে, ভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাস বাবাজীর কালনাব 
আশ্রমের দেববিগ্রহের সেবা ও একদিনের মছোৎসবের জন্য বিশেষ আয়োজন 
করেছিলেন। 


রর 


সাধক রামচন্দ্র ব্রহ্মচারী 

ঠাকুর শ্রারামরুষ্ে সানিধ্যে আগত জটাজুটপারী জনৈক সাধক । তিনি 
একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করতে আসেন এবং ঠাকুরের কাছে বসে 
কেবল “শিবোহহম্‌” “শিবোহ্হম্‌” করতে খাকেন। তার এই অবস্থা দেখে 
ঠাকুর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর অবশেষে তাকে উপদেশ দিয়ে বলেন যে, 
মুখে কেবল “শিবোইহুম্” বললে কিছুই ফল হয় না; যখন সেই সচ্চিদানন্দ 
শিবকে হাদয়ে ধ্যান করে তন্ময় হয়ে গিয়ে বোধে বোধ হয়, তখন সেই 
অবস্থাতেই “শিবোইহমৃ” বল! চলে) যতক্ষণ না সেই অবস্থা আসে, ততক্ষণ 
সেবা-সেবক ভাবে থাকাই উচিত। 

ঠাকুরের এই উপদেশে রামচন্ত ব্রক্ষচারীর চৈতন্য হয় এবং তিনি নিজ্ছের 
ভূল বুঝতে পারেন। এইভাবে ঠাকুরের কপালাভ করে তিনি যাওয়ার সময় 
দেওয়ালের গায়ে লিখে রেখে ধান--“শ্বামি বাক্যে আজ হতে রামচন্দ্র ব্রদ্মচারী 
সেবা-সেবকভাব প্রাপ্ত হল।” 


০ 


সাধক ছূর্গানন্দ ব্রহ্মচারী 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সানলিধো আগত জনৈক সাধক। তিনি 
একদা পঞ্চবটাতে একটি কুটিরে কিছুদিন অবস্থান করলেও, ঠাকুরের আধ্যাত্মিক 
প্রভাব থেকে তিনি দুরে ছিলেন এবং সংসারী লোকদের রোগ-ব্যাধিতে ওষধ- 
দিতেন। লেজন্ত ভূলক্রমে ঠাকুরের কাছে কেউ রোগের জন্য ওষধ নিতে 
এলে, তিনি তাকে ছুর্গানন্দ ব্রদ্ষচারীর কাছে পাঠিয়ে দিতেন। 
৩ 
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অচলানন্দ তীর্থ স্বামী 
ঠাকুর শ্রুরামকুষ্ণের সংস্পর্শে আগত কালীঘাটের জনৈক তান্ত্রিক সাধক। 
পূর্বাশ্রমের নাম রাজকুমার । প্রথম জীবনে তিনি হুগলী জেলার কোতরং 
গ্রামে বাস করতেন এবং গাহস্থববজীবন যাপন করতেন। পরে বাড়ীর স্ত্রী, 
পুত্র, কন্যা -সবাইকে ত্যাগ করে তিনি কালীঘাটে তন্ত্র সাধনায় ব্রতী হন। 
তার তাস্ত্রিক-সন্ন্যাসের নাম “অচলানন্দ তীর্থ স্বামী” । 
অচলানন্দ তার উত্তর সাধকদের নিয়ে দক্ষিণেশ্ববে পঞ্চবটীতে মাঝে মাঝে 
সাধন করতে ঘেতেন। এই সময় তিনি দলবললহ খুব “কারণ” পান করতেন 
এবং ঠাকুর তাদের বাইকে চালভাজা, কাচা লঙ্কা প্রভৃতি দিয়ে আসতেন। 
অচলানন্দ খুব “কারণ” পান করলেও, মাতাল না হয়ে স্থিরামনে গম্ভীরভাবে 
ধসে ধ্যান-জপ করতেন; বাকী প্পবাই বমি করে আর পেরে উঠতেন না। 
শিবের নির্দেশরপে অচলানন্দ “বীরভাবের” সাধনায় মত্ত হতেন এবং 
সেজন্য ঠাকুর শ্রারামরুষ্টের “সন্তানভাব” তার ঠিক বোধগম্য হত না। তিনি 
ঠাকুরকে “সন্তানাব” ত্যাগ করে “বীরভাবের” সাধনের পথে নিয়ে যাবার জন্য 
চেষ্টা করতেন; কিন্তু তার সেই চেষ্টা কাধকরী হুয়নি। নিজের অভাবের দরুন 
গৃহস্থদের জন্য নানা প্রকার তান্ত্রিক ক্রিয়ার দ্বারা তিশি অর্থ উপাজন করতেন) 
তাই দক্ষিণেশ্বরে কোন গৃহস্থ, ঠাকুরের কাছে এরপ ক্রিয়ার জন্য অনুরোধ 
করলে, ঠাকুর তাদের অচলানন্দেব কাছে পাঠিয়ে দিতেন। 


এ 
শ্ 


বান সাধু প্রভুদয়াল মিশ্র 

ঠাকুর শ্রাবামকৃষ্ণের কুপাপ্রাঞ্চ খুষ্টান ধর্মযাজক । তিনি “কোয়েকার” 
সম্প্রদায়তৃক্ত ছিলেন এবং তার জন্মস্থান ছিল পশ্চিমাঞ্চলে । খৃষ্টান হওয়া সত্বেও 
তিনি যোগাভ্যা করতেন এবং তার বাইর পোষাকের তলায় গেকুয়। বস্ত্র 
পরতেন। তার একটি ভাইয়ের বিবাহের দিনে সেই ভাইটি ও অপর আর 
একটি ভাই বরের আসরের সামিয়ানা চাশ। পড়ে একসঙ্গে মৃত্যুবরণ করে এবং 
সেই ঘটনার পরেই মিশ্র সংসার ত্যাগ করেন। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উদার মতবাদে আকুষ্ট হয়ে, মিশ্র বন্তবার দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হন এবং তার প্রতি বিশেষ অন্ুরক্ত হন। ঠাকুরের 
সঙ্গে মিলনের পূর্বে তার জ্যোতিঃ দর্শন হত এবং সেই সঙ্গে তখন াশুকে ও 
ঠাকুর শ্রীরামকষ্তকে তিনি দর্শন করতেন। পরে দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরকে 
চাক্ষুন দর্শন করে তিনি তাকে সাক্ষাৎ ঈশ1 বলে মত প্রকাশ করেন 


১৮৪ 


এবং খৃষ্টান ধর্মযাজক হওয়া সত্বেও ঠাকুরের প্রসাদী মিষ্টান্না্দি আহার 
করেন। 

একদা মিশ্র করজোড়ে ঠাকুরকে জানান যে, তিনি তার মন-প্রাণ, শরীর _. 
সবই ঠাকুরকে অর্পণ করেছেন । এই কথায় ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হন এবং মিশরের 
হস্ত ধারণ করে কৃপা করেন ও বলেন - “তুমি যা চাইছ, তা হয়ে ঘাবে”। বলা 
বাছুলয, মিশ্র ঠাকুরের কৃপালাভ করে কৃতার্থ হন। ম্বামী বিবেকানন্দও মিশ্রুকে 
বিশেষ সম্মান করতেন। 

এ 


ধ্টান উইলিয়ামৃস্‌ 

ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ণের কপাপ্রাঞ্চ জনৈক বিদেশী থুষ্টান শিষ্য । তিনি দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের কাছে কয়েকবার আসেন এবং তার পৃত সঙ্গলাভ করে ধন্য হন। 
ঠাকুরের কাছে যাতায়াতের ফলে এবং তার দেব চরিত্রের পরিচয় পেয়ে, 
উইলিয়ামূস্‌ ঠাকুরকে ঈশ্বরপুত্র ঘীশুখুষ্ট বলে স্থির করেন এবং তাঁর শিষ্ত্ব গ্রহণ 
করেন। এমনকি, ঠাকুর তাকে সংসার ত্যাগ করার জন্ত উপদেশ দিলে, 
উইলিয়ামস সংসারও ত্যাগ করেন। পরবর্তাকালে, আধ্যাত্মিক প্রেরণায় 
উইলিয়াম্‌স্‌ হিমালয় পর্বতের কোন এক স্থানে কঠিন তপস্থায় ব্রতী হন এবং 
অবশেষে সেখানেই দেহত্যাগ করেন। 


রেভারেগু হোেষ্টি 

কলকাতার তদানীন্তন “জেনারেল এসেম্বলী কলেজে”র ( বর্তমানে স্কটিশ 
চাচ কলেজ) বিদেশী থুষ্টান প্রিন্সিপাল । তিনি উদ্বারচেতা ও স্থপপ্তিত 
ছিলেন! তার বহুমুখী প্রতিভা, পবিত্র জীবন এবং সরল সপ্রেম আচরণের 
সবার] হেষ্টি সাহেব এ কলেজে পাঠরত নরেন্দ্রনাথ ( শ্বামী বিবেকানন্দ ) প্রভৃতি 
ছাত্রদের কাছে বিশেষ সম্মান পেতেন। 

সমাধি-অবস্থা দর্শন করার ওৎস্থক্যে এবং ঠাকুর শ্রীরাম্কষ্জের নাম শুনে, 
কোনও এক সুময়ে হে সাহেব দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে সমাধিস্থ ঠাকুরকে দর্শন করে 
এসেছিলেন এবং পরে কলেজে পড়াবার সময় সেই কথার উল্লেখ করে ছাজদের 
কাছে ঠাকুরের সমাধি-অবস্থা বর্ণনা করেছিলেন । 

তিনি একদিন ইংরাজ কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-অন্ুভবে 
ভাব-সমাধির কথ ছাত্রদের কাছে বর্ণনা করলে, ছাজ্রের সঠিকভাবে এঁ সমাধি 
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অবস্থা বুঝতে অক্ষম হয় । তখন হেই সাহেব তাদের বলেন -“চিত্তের পবিভ্রতা 
ও বিষয়-বিশেষে একাগ্রতা থেকে উক্ত অবস্থার উদয় হয়; এ প্রকার অবস্থার 
অধিকারী ব্যক্তি বিরল দেখা ধায়। একমাত্র দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহুংস- 
দেবের আজকাল এঁ রকম অবস্থা হতে দেখেছি; তোমর। উক্ত অবস্থা একদিন 
দর্শন করে এলে, তোমরাও এ-বিষয়ে হাদয়জম করতে পারবে ।” বলা আবশ্তাক, 
হেরি সাহেবের এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নাম_ সেই প্রথম 
নরেন্জনাথ (শ্বামী বিবেকানন্দ ) শ্রবণ করেন এবং পরবত্তাকালে ঠাকুরের 
সংস্পর্শে আলেন। র্‌ 


রেভারেও্ড যোশেক.কুক্‌ 

্রাহ্মনেতা! আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের বিদেশী খৃষ্টান বন্ধু । ধর্ম বিষয়ে তিনি 
একজন বড় বক্ত। ছিলেন এবং কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তার বিশেষ হৃগ্চত। ছিল৷ 

জনৈক আমেরিকান পাত্রী মিম্‌ পিগটসহ একদ1 কুক সাহেব আচাষ 
কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্জকে দর্শন করতে ঘাঁন। 
সেদিন ঠাকুরকে ট্টামারে চড়িয়ে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করার সময়, কুক সাছেব 
উপস্থিত ছিলেন। নানা প্রসঙ্গ আলোচনার পর ঠাকুর যখন ট্টামারের মধ্যেই 
তার সম্মুখে সমাধিস্থ হন, তখন কুক সাহেব ও অন্যান্ত সঙ্গীর বিশ্মিত হন এবং 
ঠাকুরকে যেন ভূতে পেয়েছে বলে মনে করেন। থুষ্টানধর্মীয় পথের পথিক কুক্‌ 
সাহেবের পক্ষে হিন্দু ধর্মের সমাধি দর্শন পরম সৌভাগ্যের বিষয় ছিল। 


পণ্ডিত নারায়ণ শান্রী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দীক্ষা প্রাপ্ত প্রথম সক্গ্যাপী-শিষ্য এবং প্রখ্যাত নৈয়ায়িক, 
ঠাকুরের অন্তান্ত ত্যাগী সম্ভতানগণের আগমনের বছপূরে তিনি দক্ষিণেশ্ববে 
ঠাকুরের কাছে আগমন করেন এবং তার কাছ থেকে সম্গ্যাল-দীক্ষা গ্রহণ 
করেন। 

শান্ত্রীজী ছিলেন রাজপুতানার শেখাওয়াটি প্রদেশের অধিবাসী, স্থুপপ্তিত, 
নিষ্ঠাবান ও পরমভক্ত। একাদিক্রমে তিনি পঁচিশ বৎসর গুরুগৃহে বাস করে 
নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং অবশেষে ন্যায় দর্শন পাঠের জন্য বঙ্গদেশের 
নবদ্ধীপে এলে সাত বধ্সর এখানে অবস্থান করেন । নবদ্বীপে পাঠ সাঙ্গ হবার 
পর, দেশে ফিরে ঘাওয়ার পূর্বে একদা দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে এসে তিনি ঠাকুর 
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শরামকৃফের দর্শন পান এবং তার দেবতুল্য আচরণে মুগ্ধ হন। ঠাকুরও 
শান্ত্রীজীকে পেয়ে দিনের পর দিন তাঁর সঙ্গে নানাবিধ শান্্-আলোচনায় রত 
হন এবং তাকে একজন সঙ্গী ছিসাবে গ্রহণ করেন। 

একদ। দক্ষিণেষ্বরে মহাকবি মাইকেল মধুস্থদন দত্ত, ব্যারিষ্টার রূপে রাণী- 
রাপমণির একটি মোকদ্দমার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য উপস্থিত হলে, সেদিন 
ঠাকুর শ্রীরামরুষেের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছ। প্রকাশ করেন। ঠাকুর প্রথমে 
শান্ত্রীজীকেই মাইকেলের সঙ্গে আলাপ করতে পাঠান এবং পরে নিজে সেখানে 
উপস্থিত ছন। এই সময় বিধম্া মাইকেলের সঙ্গে ধর্মত্যাগের কারণ সম্পকে 
আলাপ করে শান্ত্রীজী খুব বিক্কৃন্ধ হন এবং স্বধর্্ ত্যাগকে হীনবুদ্ধির কাজ বলে 
মাইকেলের প্রতি সরাসরি উক্তি করেন। 

ঠাকুরের মধ্যে শাস্ত্রের নিগুঢ়ি তথ্য সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে, শাস্ত্রীজী ঠাকুরের 
প্রতি বিশেষভাবে আক হন এবং ঠাকুরের পৃত সঙ্গলাভ করার পর শাস্ত্রীজীর 
অধ্যে সংসার বৈরাগা তীব্র ভাব ধারণ করে। তিনি ঠাকুরের কাছে দীনভাবে 
শিষ্যের ন্যায় বাদ করতে থাকেন এবং তাঁর কাছ থেকে সন্ন্যাস-দীক্ষ। গ্রহণ 
করার জন্য খুব ব্যাকুল হন। শাস্ত্রীজীর পরম আগ্রহ, আস্তরিক ব্যাকুলতা, 
শুস্ধাভক্তি ও এঁকান্তিক নিষ্ঠা লক্ষ্য করে অবশেষে ঠাকুর শান্ত্রীজীকে দীক্ষাদান 
করতে রাজী হন এবং শুভদিনে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর তাকে নিজে সন্ধ্যাস-ধর্নে 
দীক্ষাদ্দান করেন । শান্ত্রীজীই ঠাকুরের প্রথম দীক্ষাপ্রাপ্ত সঙ্্যাসী-শিশ্ত, কিন্তু 
তার “সঙ্গযাস নাম” জানা যায়নি । 

সন্ন্যাস গ্রহণের পর ভাগ্যবান্‌ শান্ত্রীজী, গুরু শ্রীরামরুষ্ণের আশীর্বাদ ও 
চরণ ধুলি নিয়ে চিরদিনের মত দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করেন? পরে স্ত্রী ও সংপার 
পারত্যাগ করে তিনি বশিষ্টাশ্রমে. গিয়ে কঠোর তপশ্চরণ শুরু করেন এবং 
সেখানেই তার দেহরক্ষ। হয়।, 

নি 


পণ্তিত শশধর তর্কচূড়ামণি 
ঠাকুর শ্ররামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাঞ্ড পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর নিবালী প্রখ্যাত দার্শনিক 
ও বক্তা । হিন্দুধর্মের টবজ্ঞানিক ব্যাখ্যার জন্য তিনি নানাঙ্থানে সভা-সমিতি 
মার্ফৎ বক্তৃতা করতেন এবং সে লব স্থানে তার বক্তৃতা শোনার জন্ত প্রচুর ভীড় 
হত। কলকাতার “এযালবার্ট হলে” তার বক্তৃতার ব্যবস্থা হওয়ায়, তৎকালীন 
যুব ও ছাত্রদমাজ সেই বক্তৃতা শুনতে সেখানে যোগদান করতেন এবং তাদের 
মধ্যে ঠাকুরের ত্যাগীপস্তানণণের কয়েকজ নও উপস্থিত থাকতেন। এই বক্তৃতা 
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ভপলক্ষে শশধর যখন কলেজ স্্রাটের একটি বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন তখন 
নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ ) তার সঙ্গে কয়েকবারে মিলিত হুন এবং তার 
ধর্মব্যাধ্যার কয়েকটি ক্রুটা, যুক্তির হ্বার৷ তাকে বোঝাতে প্রয়াম পান। 

আধ্যাত্মিক জগতের বৈজ্ঞানিক ব্যাধ্যাকারী শশধরের নাম ও পরিচয় শুনে 
ঠাকুর শ্রারামরুষণ তার ন্যায় পণ্ডিতের সঙ্গে পরিচয় করার জন্য ভক্তদের কাছে 
বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায়, ত্বামীজীই প্রথম ঠাকুরকে শশধরের কাছে নিয়ে 
যান। ঠাকুরকে দর্শন করা মাত্রই শশধর অতি বিনীত্ভাবে তাকে অভ্যর্থনা 
ও প্রণাম করেন। এরপর উভয়ের আলোচনার সথরুতেই ঠাকুর, শশধরকে 
প্রচারকের অভিমান ত্যাগের উপদেশ দেন এবং ঠাকুরের মুখে জলম্ত শক্কিপৃণ 
নানা মহাবাক্য শ্রবণ করে শশধরও ঠাকুরের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। এব 
পরেও শশখর পুনরায় নিজেই দক্ষিণেশ্বরে ও বাগবাঞ্জারে ভক্ত বলরাম বন্থর 
বাড়ীতে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হন এবং তার কথামৃত পান করে মুগ্ধ হন। 
বলবাম বস্ত্র বাড়ীতে শশধর সজল নয়নে ঠাকুরের কাছে ভদ্ষি প্রার্থন! করায়, 
ঠাকুর ভাবাবিষ্ট অবস্থায় শশধরের বক্ষ স্পর্শ দ্বারা তাকে কপা করেন এবং 
শখধরও ঠাকুরের শ্রীচরণ নিজবক্ষে ধারণ করে অশ্রবিসজন করেন। 

একদা কাশীপুরে অন্থস্থ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে গিয়ে শশধর বিহবল 
হয়ে পড়েন এবং ঠাকুরকে বলেন ঘে, তার মত পরম খক্কিমান্‌ পুরুষ ইচ্ছ। 
করলেই নিজের মন একাগ্র করে একবার অন্ুস্থ স্থানে কিছুক্ষণ ধারণ করলেই, 
সব রোগ সেরে যেতে পারে। ঠাকুর তাঁর উত্তরে বলেছিলেন-_“তুমি পর্ডিত 
হয়ে একথা কি করে বল্লে গো? যে-মন সচ্চিদানন্দকে দিয়েছি, তাকে সেখান 
থেকে তুলে এনে এই ভাঙ্গ। হাড়-মাসের খাচাটার ওপর দিতে আর প্রবৃদ্ধি 
হয়?” বলা বাহুল্য, শশধর এই উক্তিতে নিরুত্তর ছিলেন। 

পরবতীকালে, ঠাকুর শ্রীরা মকৃষ্ণের পরম অনুরাগী ভক্ত শশধর প্রচার কাধ 
পরিত্যাগ করেছিলেন এবং একামাধ্যায় তপশ্যার জন্য চলে গিয়েছিলেন। 


পণ্ডিত গৌরীকান্ত তর্কভুষণ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ের কৃপা প্রাপ্ত, বাকুড়া জেলার ইদেশের অসাধারণ ক্ষমতা- 
সম্পন্ন সিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক । তিনি পাঁণ্ত মহলে “গৌরী পণ্ডিত” নামে খ্যাত 
ছিলেন। সিদ্ধাই বলে তিনি অনেক অসাধ্য সাধন করতেন। প্রতি বৎসর 
৬দুর্গাপুঙ্জার সময় তিনি নিজের স্ত্রীকে পুজার আসনে বদিয়ে, তিনদিন ভক্তি 
সহকারে তাকে শ্রশ্রীজগদদ্বাজ্ঞানে পূজা করতেন। এমন কি, হোমের সমক্প তিনি 
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নিজের বাম হস্তের ওপর এক মণ কাঠ সাজিয়ে শূন্যে তুলে ধরতেন এবং তার 
ওপর আগুন জেলে দক্ষিণ হস্তের ধারা আহতি দিতেন; এ এক মণ কাঠের 
আগুন শেষ না হওয়া অবধি তিনি দী্ঘ সময় শূন্যে হস্ত প্রসারিত রেখে এবং 
এ আগুনের উত্তাপ দেহে সহ করে, তাঁর তপশ্তালন্ধ অসাধারণ শক্তির পরিচয় 
দিতেন। এহেন মহাশক্তিমান তান্ত্রিক সাধক গৌরী পণ্ডিত একদ] দক্ষিণেশ্বরে 
এসে প্রথমেই উচ্চরবে তাঁর দিদ্ধাই প্রকাশের লময়, পরম শক্তিধর ঠাকুর 
শ্ীরামরুষ্ণের ততোধিক পাল্টা উচ্চরবের কাছে পরাভূত হন এবং তার বশত? 
স্বীকার করেন। 

একদা রাণী রাধমণির জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাস, ঠাকুর শ্ররামকষের 
অবতারত্ব বিষয়ক এক ধর্মসভার আয়োজন করেন এবং সেই ধর্মমভায় অন্যান্য 
পণ্ডিতগণের সঙ্গে গৌরী পণ্তিতও ধোগদান করেন। সেখানে ঠাকুরের লম্পর্কে 
সাধক বৈষ্ঞবচরণ গোসম্বামীর শান্ত্রসম্মত ধারণাকেই গৌরী পণ্ডিত স্বীকার 
করেন, তবে বৈষ্ণবচরণ, ঠাকুরকে “অবতার” বলায় মে কথা তার মনঃপৃত 
হয়নি; তিশি বলেন যে, ধার অংশ থেকে অবতারগণের উৎপত্তি, ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং সেই। 

পরে গৌরী পণ্ডিত দক্ষিণেশ্ববে মাসের পর মান ঠাকুরের দিব্যসঙগ লাভ 
করেন এবং অবশেষে ঠাঝুরের কৃপাপ্রাঞ্চ হয়ে তার মনে বৈবাগ্যের সঞ্চার হয়। 
এই সময় তার দেশ থেকে বার বার স্ত্রী-পুত্র-পরিবারবর্গের পত্রাদি পাওয়া 
সত্বেও তিনি আর দেশে ফিবে যানান। সহসা এক শুভদ্দিনে ঠাকুর শ্ারামক্ষ্কে 
প্রণাম জানিয়ে এবং ঈশ্বরলাভের জন্ঠ ঠাকুরের আশীর্বাদ লাভ করে, গৌরী 
পণ্ডিত দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করেন ও পরম অজানার পথে যাত্রা করেন। তারপক 
থেকে অনেক অগ্রসন্ধান করেও আর কেউই গোরা পণ্ডিতের সাক্ষাৎ পায়নি । 

শর 
পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার 

ঠাকুর শরামকুষের সানিধ্যে আগত, তৎকালীন স্বনামধন্য পণ্ডিত। দ্বামী 
দারদানন, তথা শ্রাশরৎচন্ত্র চক্রবততীর পিতা শ্রাগিরীশচন্দ্র চক্রবতীর সঙ্গে তার 
বিশেষ পরিচয় ছিল ' পুত্র শরৎচন্দ্র সংলার ত্যাগ করে কাশীপুরে অস্থস্থ 
ঠাকুর শ্রারামর্কষের পেবায় নিযুক্ত থাকায়, পিতা গিরীশচন্দ্র খুব ভীত হয়ে 
পড়েন এবং পুত্রকে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করেন। 
গিরীশচন্দ্রের ধারণা হয় যে, যদি ঠাকুর শ্রারামকষ্ণকে পাগ্ডিত্যে পরাস্ত করা 
যায়, তবে তার প্রতিক্রিয়ায় পুত্রকে বুঝিয়ে বাড়ীতে ফিবিয়ে নিয়ে যাওয়া 
সহজ হবে। এই উক্ষেস্ত্ে তিনি একদিন কাশীপুরে প্রখ্যাত পণ্ডিত জগন্মোহন 
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তকালঙ্কারকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে আসেন এবং তার দ্বারা পাগ্ডিত্যে ঠাকুরকে 
পরাভূত করার অভিপ্রায় পোষণ করেন! কিন্তু ঠাকুরের সান্নিধ্য এসে এবং 
তার আধ্যাত্মিক প্রভাবে তর্কালঙ্কার মশাই এতই মুগ্ধ হন যে, তিনি গিরী শচন্দত্রকে 
জানিয়ে দেন যে, এমন গুরুর শিস হওয়া তার পুর পক্ষে ভাগের কথা। 
০ 
পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন 

কলকাতার সংস্কীত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক । বিরাট পাগ্ডত্যের 
অধিকারা হওয়া সত্বেও, তিনি খুব নিরহঙ্কার ছিলেন এবং পরম ভক্ত ছিলেন? 
ঠাকুর শ্রীরা মক্কষষেের প্রতি তার বিশেষ অনুরাগ থাকায় উভয়ের মধ্যে হ্দ্যতঃ 
ছিল এবং সেজন্য ঠাকুর তার নিজ ভক্তগণের কাছে জয়নারায়ণের বিষয়ে 
প্রায়ই প্রশংসা করতেন । নিজের, মৃত্যু কথা জানতে পেরে জয়নারায়ণ 
কাশীতে চলে গিয়েছিলেন এবং পেখানেই তার দেহত্যাগ হয়েছিল। 

এ 
পণ্ডিত দীনবন্ধু শ্যায়রত 

ঠাকুর শ্রারা মকুষ্ণের সংস্পর্শে আগত, হুগলী জেলার কোন্নগর নিবাসী নৈয়ায়িক 
পপ্ডিত। নিজের পাগ্ডিত্য সম্পরকে তার বিশেষ অহঙ্কার ছিল। একদা কোন্নগবে 
এক ভক্ত গৃছে ঠাকুরের শুভাগমন হলে, দীনবন্ধু সেখানে ঠাকুরকে দর্শন করতেষান। 

দীনবন্ধুকে দেখামাত্রই ঠাকুর তাকে পমস্কার করলেও, তিনি ঠাকুরকে প্রুতি- 
নমস্কার না! জানিয়ে প্রথমেই প্রশ্ন করেন যে, যেহেতু তার গলাতে পৈত" 
( ডপবীত। নাই, সেহহেতু ব্রাহ্মণ দ৭পবন্ধুর পক্ষে তাকে নমস্কার কর! উচিত 
কিনা! তাতে ঠাকুর নিজেকে সকলের দাসাম্থদাস বলে পরিচয় দিলে, দীনবন্ধু 
পুনরায় ঠাকুরকে প্রশ্ন করেন যে, যেহেতু তার অজে গেরুয়। বস্ত্র নাই, সেইহেতু 
তিনি সন্্যাপী কিন! | কারণ, গলায় পৈতা না থাকলেও কেবলমাত্র সন্তযানীকেই 
প্রণাম করা ষায়। ( এখানে উলেখ্য যে, ঠাকুর শুভ্র বসন পরিধান করতেন। : 
এই প্রশ্নের মধ্যেই দীনবন্ধুর পাগ্ডিত্যের ফাকী ঠাকুরের কাছে ধরা পড়ে । কারণ, 
ঠাকুর যে“পরমহংস”, একথা পূবে জেনেই দীনবন্ধু “পরমহংস”কে দেখার জন্যই 
সেখানে এসেছিলেন ; স্থতরাং “পরমহংস” লঙ্গ্যাসী কিন জিজ্ঞাল। করায়, ঠাকুর 
তার নিক্ষল দাস্তিকত। লক্ষ্য করে মৃদুত্বরে তাকে জানান যে, তিনি সন্ম্যাসী । 

বল] বাহুল্য, ঠাকুরের একটি নমস্কারের বিনিময়ে একটি প্রতি-নমস্কার 
জানাবার উদ্দেশ্যে সেদিন যে ঘটনা ঘটে, তাতে জ্ঞানমার্গের নৈয়ায়িক দীনবন্ধু, 
ভক্তিমার্গের পৈতাবিহীন, গেরুয়৷ বস্ত্র বিহীন “পরমহংসকে” স্গয়শানের 
বিচারে অন্যায়ভাবে বাধতে গিয়ে বিফল হন। 
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পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্তী 
ঠাকুর শ্ররামকৃষ্টের সংস্পর্শে আগত বিশিষ্ট ব্রাহ্মভক্ত । বিরাট পাণ্ডিত্যের 
অধিকারী প্রিয়নাথ, আদি ব্রাঙ্ষপমাজের প্রচারক ছিলেন। আন্যান্ত ব্রাঙ্ম নেতার 
ন্যায় তিনিও ঠাকুরের গুণগ্রাহী ছিলেন এবং তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিজেন। 


রি 
প্ডিত যাদবকিশোর গোস্বামী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্্েহ্ধন্, খড়দছ-নিবাসী প্রসিদ্ধ নিত্যানন্দ বংশীয় ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত। তিনি নিত্যানন্দ-বংশীয় গোস্বামী ব্রাহ্মণ হওয়! সত্ত্বেও বরাবরই ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ অন্থুরক্ত ছিলেন এবং প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে 
যাতায়াত করতেন। ঠাকুরও এই উদার ভক্তটিকে বিশেষ সেহু করতেন। 

একদা খড়দহের ৬শ্ামন্ুন্দর-বিগ্রহ দর্শন করার উদ্দেশ্যে ঠাকুর যাদব- 
কিশোরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর থেকে খড়দহছে আসেন । ঠাকুরকে মন্দিরে নিয়ে 
'গিয়ে যাদবকিশোর শ্রাবিগ্রহ দর্শন করালে, ঠাকুর তাকে বলেন _-“তুই আমাকে 
স্যাম দেখাতে এনে, শ্যামাকে দেখালি !” পরে যাদবকিশোর তীকে শ্রাবি গ্রহের 
প্রসাদান্ন ভোজন করালে ঠাকুর খুব তৃপ্ত হন এবং বলেন-"তুই আজ একশো 
টাকা দামের ভোগ খাওয়ালি !” 


সর 
পণ্ডিত ব্রহ্মব্রত সমাধ্যায়ী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষের সংস্পর্শে আগত, বেদাদি শান্্রজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি 
ব্রা্মপমান্জের উৎসবাদিতে ভাযণ দিতেন। আচাধ কেশবচন্দ্র সেনের বাড়ী 
“ক মলকুটারে”, নন্দনবাগান ব্রাহ্মধমাজ প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ স্থানে এবং 
দক্ষিণেখরেও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সে তার প্রত্যক্ষ োগাযোগ হয়। 

একদা হুগলী জেলার ভদ্রকালীতে ঠাকুর শ্রীরামরুষণ তার জনৈক ভক্ত শিবু 
আচাধের শ্বশুরবাড়ীতে সঙ্গীগণসহ শুভাগমন করলে, সেখানে সমাধ্যায়ী শান্ত 
আলোচনা করেন এবং অপর ভক্তদের সঙ্গে তুমুল তর্ক করেন। এই সময় 
টাকুর ভাবাবেশে সহসা! সমাধ্যারীর ডান হাটু স্পর্শ করেন এবং পুনরায় তর্ক 
করার জন্ড আহ্বান জানান । কিন্তু ঠাকুরের এই স্পর্শে সমাধ্যায়ী নির্বাক হয়ে 
যান এবং বিস্ময়ে ঠাকুরকে দর্শন করতে থাকেন। 

সমাধ্যায়ী সম্পর্কে ঠাকুর বলতেন- “পমাধ্যায়ীর চক্ষু দিয়ে এর ভিতরটি 
দেখা যাচ্ছে, যেমন শাশির ভেতর দিয়ে ঘরের ভেতরের সব জিনিস দেখা 
'ঘায়।” সমাধ্যায়ী সম্পর্কে ঠাকুরের এরূপ উক্তি থাকলেও, তিনি লমাধ্যায়ীর 
ভাষণ সবসময় পছন্দ করতেন ন1; কারণ, সমাধ্যায়ী ঈশ্বরকে "রসহীন” বলে 
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উল্লেখ করতেন। ঈশ্বর সম্পকে সমাধ্যায়ীর সঠিক ধারণা ছিল না বলে ঠাকুর 
নিজ ভক্ুদের কাছে মন্তুবা করেছিলেন। 


সঁ 
পণ্ডিত শ্ঠামাপদ্ ভট্টাচার্য 

ঠাকুর শ্রীরাম কষ্টের কপাপ্রাঞ্ত, হুগলী জ্লোর আটপুর নিষাসী তক্ত । তিনি- 
প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতেন এবং এই নিরহস্কার পণ্ডিতকে ঠাকুর 
বিশেষ ম্রেহ করতেন। শ্টামাশদ দক্ষিণেশ্বরে বসে ঘখন ধা'ন জপ করতেন, তখন' 
তার আশ্চর্য দর্শন হত। শ্টামাপদের লঙে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ বরে ঠাকুর আনন্দ পেতেন। 

একদ! দক্ষিণেশ্বরে শ্টামাপদের মৃথে শ্রীমদ্ভাগবতের আবৃত্তি শুনে ঠাকুর 
সমাধিস্থ হন এবং দণ্ডায়মান্‌ অবস্থায় শ্টামাপদের কোলে ও বুকে চরণ স্থাপন 
করে হাসতে থাকেন । এই সময় শ্টামাপদ, ঠাকুরের চরণ ধারণ করে এগুবো 
ঠ5তন্তং দেহি” বলে প্রার্থনা করেন এবং ঠাকুব তাকে গুরুব্ূপে রুপা করেন। 


রি 
পণ্ডিত শঙ্করনাথ 
ঠাকুর শ্রীরামরুষের সামিধো আগত, আর সমাজের নেতা । স্বামী দয়ানন্দ- 
সরন্বতী প্রত্্িত আর্য সমাজের তিনি সহকারী সভাপতি ছিলেন। ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তৎকালীন দেশের বন্ধ গণ্ামান্য ব্যক্তিদের ধাতায়াতের' 
সময়, পণ্ডিত শহ্করনাথ৪ একদা ঠাকুরের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। 


সর 
পণ্ডিত পম্মলোচন 

ঠাকুব আরীবামকৃষ্জের রুপাপ্রাপ্ত প্রখ্যাত বৈদাস্তিক এবং বর্ধমান-রাজাব" 
সভ। পণ্ডিত ' তিনি কাশীতে গুরুগৃহে দীঘকাল বেদাত্ত-দর্শন অধ্যয়ন করেন 
এবং শাগ্রজ্ঞ পণ্ডিতরূপে খ্যাত হন । তার সদাচার, তপন্যা, ইষ্টনিষ্ঠা প্রভৃতি 
সদগুণের পরিচয় পেয়ে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তার সঙ্গে মিলিত হুবার ইচ্ছ1 পোষণ 
করতেন; কিন্তু প্রথমদিকে ঠিকমত সে স্থযোগ ঘটেনি। 

একদ| শারিরীক অশ্রস্থতার দরুণ পল্মলোচন দক্ষিণেশ্বরের পাশে আড়িয়া- 
দহের কাছে ( মতান্তরে পানিহাটিতে ) গঙ্জাতীরস্থ একটি বাগানে অবস্থান 
করছেন - এই সংবাদ শুনে ঠাকুর নিজেই তার সঙ্গে সেথানে দেখা করতে ঘান। 
প্রথম মিলনেই ঠাকুর তাকে স্থপণ্ডিত ও সাধক বলে জানতে পারেন এবং তার, 
সঙ্গে ঈশ্বরীয় গ্রসঙ্গ করে আনন্দ পান। 

ঠাকুরের মধুরকণ্ে মাতৃসঙ্গীত, মুহ্ূ্ছ সমাধি, বিভিন্ন প্রকারের উপল 
প্রভৃতি পদুলোচনের মনে বিশেষ রেখাপাত করে; তিনি ঠাকুরকে একজন, 
মহাপুরুষরূণে বরণ করেন এবং তার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হন। 
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পরবর্তাকালেও ঠাকুরের সঙ্জে পন্মলোচনের আরো কয়েকবার সাক্ষাৎ 
তয়েছিল। এই সমম্ন ঠাকুর নিজ শক্তিতে পদ্মলোচনের গোপন ইষ্টশক্তির পরিচ় 
জানতে পারায়, পদ্মলোচন তাঁর বস্তা শ্বীকার করেন এবং সাক্ষাৎ ইট্টজ্ঞানে 
ঠাকুরের স্ব স্তরতি করেন। পরে তিনি ঠাকুরের কৃপালাভ করেন এবং তাকে 
“অবতার” রূপেও স্বীকান করেন। কিন্তু পন্ুলোচনের শারীরিক অন্থস্থত বুদ্ধি 
পাওয়ায়, তিনি কাশীতে চলে ঘাওয়ার স্কল্প করেন; ঠাকুর শ্রীবামকুষ্ণের কাছ 
থেকে এক শুভদিনে সজলনয়নে বিদায় গ্রহণ পুর্বক কাশীতে যাওয়ার অল্লকাল 
পরেই মেখানে পন্মলোচনের দেহত্যাগ হয়। 

ম 
আচাষ প্রমথনাথ সেন 

ঠাকুব শ্রীরামকুষ্জের অনুরাগী ব্রাহ্মভক্ত । তিনি ছিলেন আচাধ কেশবচন্তর 
“সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি অবিবাহিত ছিলেন এবং খুব মহৎলোক ছিলেন। 
দক্ষিণেশ্বরে অথবা অন্যান্য ভক্তদের বাড়ীতে তিনি বহুবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
সান্গিধ্যে এসেছিলেন। অল্পবয়সে প্রমথনাথ দক্ষিণেশ্বরে গেলেই, ঠাকুর তাকে নিজ- 
হাতে সন্দেশ খেতে দিতেন এবং তাঁকে খুব স্বেহ করতেন। প্রমথনাথের আধ] 
'স্মিক উন্নতির জন্য ঠাকুর তাকে নানাগ্রকার উপদেশ দিয়ে কৃতার্থ করেছিলেন। 
পরবর্তীকালে প্রমথনাথ নববিধান ব্রা্ষমমাজে আচাখের পদ গ্রহণ করে, 
পেখানে মাঝে মাঝে ঠাকুরের স্বভিকথ। আলোচনার ব্যবস্থা করতেন এবং 
ঠাকুরের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রকাশ করে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। 

১৬ 
আচার্য নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 

প্রগিদ্ধ ব্রাহ্ষভক্ত। ব্রাহ্মমমাজের উৎসবাদিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তার 

যোগাযোগ হয়। তিনি একজন স্থগায়ক ছিলেন । ঠাকুরের অন্থরোধে তিনি একদা 


“হরি রস মদিরা পিয়ে মম মানস মাতরে* - “গানটি গাইলে, ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হন। 
এ 


আচার্য শ্রীবেচোরাম 
আদি ব্রাঙ্দমদমাজের জনৈক আচার্য। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তার 
কয়েকবার যোগাযোগ হয়েছিল । 
একদ। সি থির ব্রাহ্মভক্ত বেণী পালের বাগানে, ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে বেচারা 
আচাধরধপে যোগ দিঞ্জেছিলেন এবং ঠাকুরও সেখানে নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত 
ছিলেন। সেদিন ঠাকুরের সজে বেচারামের অনেক তত্বকথা আলোচিত হয় এবং 
ঠাকুরের মুখে দ্বতত্ব গুনে ও এ কথার সঙ্গে বেদাস্তের মিল দেখে তিনি মুগ্ধ হন। 
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ষষ্ঠ স্তবক 


শিক্ষক হরলাল 
হিন্দুস্কলের জনৈক শিক্ষক এবং ভক্ত । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ 
আকর্ষণে হরলাল দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন এবং ঠাকুরও 
এই ভক্ত শিক্ষকের সজে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করে আনন্দ পেতেন। ঠাকুর ঘেদিন 
দক্ষিণেশ্বরে আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে হীমারে গঙ্গায় ভ্রমণ করতে ঘান 
ভাগ্যবান হরঙলালও সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন । 
রর 


অধ্যাপক নীলমণি 
প্রখ্যাত ডাঃ মহেক্রলাল সরকারের বিশেষ বন্ধু। শ্যামপুকুরে একালীপৃজার 
দিন সকালে ভাক্তার সরকারের সঙ্গে তিনি ঠাকুরকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন। 
অধ্যাপক নীলমণির পরিচয় পেয়ে ঠাকুর সেদিন তাকে যথেষ্ সন্মান প্রদর্শন 
করেন এবং আনন্দে বলে ওঠেন--“আজ আমার খুব জিন!” সেদিন ঠাকুরের, 
সরল আচরণে ও কথাবার্তায় নীলমণি মুগ্ধ হন। 
এ 


অধ্যাপক নৃত্যগোপাল গোস্বামী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কপাপ্রাপ্ত, পুর্ববজের ঢাকার জগন্ধগাথ কলেজের 
অধ্যাপক । কলকাতায় এলেই তিনি ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হতেন এবং 
ঠাকুরও স্থপুরুষ ও ভক্তিমান এই অধ্যাপককে বিশেষ ন্মেহ করতেন। 

ঠাকুরের অন্থস্থতার খবর পেয়ে একদ। নৃত্যগোপাল ঢাক? থেকে কলকাতার 
চলে আসেন এবং বাগবাজাবে ভক্ত বলরাম বস্থুর বাড়ীতে অন্বস্থ ঠাকুরকে 
দেখতে যান। সেদিন সেখানে ঠাকুরের ভক্ত নাটযাচার্য গিরীশচন্দ্র ঘোষ ও 
অপর ভক্ত কালীপদ ঘোষ ঠাকুরকে কীর্তন গেয়ে শোনাতে থাকায়, ঠাকুর 
সমাধিস্থ হুন। সমাধি অবস্থায় ঠাকুরের দক্ষিণ চরণ প্রসারিত থাকায়, 
নৃত্যুগোপাল সেই স্থুযোগে ঠাকুরের শ্রীচরণ অতি সম্তর্পণে নিজের বক্ষে ধারণ 
করেন এবং ব্যাকুলভাবে দরদর ধারায় অশ্রু বিসর্জন করতে থাকেন। কর্তনের 
শেষে ঠাকুর খন অর্ধবাহাদশায় ফিরে আসেন, তখন তিনি নৃত্যগোপালকে 
তিনবার “শ্রীকষ্ণচৈতন্” নাম উচ্চারণ করার জন্য আদেশ করেন। ঠাঁকুরের 
আদেশে নৃত্যগোপাল তৎক্ষণাৎ তিনবার এ নাম উচ্চারণের দ্বারা, ঠাকুরের 
কৃপাপ্রান্ত হন। 


২০১ 


অধ্যাপক কালীরুষ্ঃ ভট্টাচার্য 


কলকাতার বিষ্তামাগর কলেজের সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক এবং কথামবত- 
'প্রণেতা মাষ্টার মশাই মহেজ্্রনাথ গুপ্তের বিশেষ বন্ধ । 
একদ] মাষ্টাক মশাই রহশ্তভবে কালীকৃষ্ণকে বলেছিলেন-_-“শু'ড়ীর দোকানে 
যাবে তো, আমার সঙ্গে এস; সেখানে এক জালা মদ আছে ।” কালীরুষ্ণ সে 
প্রন্তাবে রাজী হলে, মাষ্টার মশাই তাকে শুঁড়ীর দোকান দেখাবার অছিলায় 
সহসা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির করেন এবং ঠাকুরকে 
বন্ধুটির বিষয়ে উপরোক্ত ঘটনা জানান । ঠাকুর সহান্তে কালীকুষ্ণকে ভজনানন্দ 
ও ব্রহ্মানন্দের স্ববার বিষয়ে কিছু উপদেশ দেন। ভাগ্যবান কালীরুষ্ণ সেদিন 
ঠাকুবের মুখে একটি গানও শুনেছিলেন। 
১ 


অধ্যাপক কামাথ্যা প্রসাদ মিত্র 

বিহারের বাকীপুর কলেজের অধ্যাপক এবং ত্রাক্ষভক্ত। প্রথম জীবনে 
তিনি কলকাতার মির্জাপুর পার্কের কাছে বাদ করতেন এবং দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত করতেন। এই সময় একদিন ঠাকুর তকে নিজ 
হাতে সন্দেশ খাইয়েছিলেন। শেষ বয়সে তিনি আচার্য কেশব চন্দ্র সেনের 
নব বিধান ত্রান্ম সমাজে যোগ দেন। বীকীপুরে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত 
থাকলেও সব সময় তিনি ঠাকুরের কথাই বলতেন এবং ঠাকুরের অপার স্সেছের 
কথা স্মরণ করে বিহ্বল হয়ে পড়তেন। এমনকি, ব্রাহ্ম সমাজের বেদী থেকে 
উপদেশ দেওয়ার সময়েও তিনি ঠাকুরের উপদেশগুলিই উচ্চারণ করতেন। 

সি 


সাংবাদিক যোগেন্দ্রনাথ বনু 

বিখ্যাত “বঙ্গবাসী” পত্রিকার সম্পাদক । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গ্রতি বিশেষ 
অস্থরাগ বশতঃ তিনি মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত 
করতেন এবং ঠাকুরও তাঁকে শে করতেন । ব্রাহ্ম সমাজের নিরাকার-বাদীদের 
তিনি বিশেষ পছন্দ করতেন না এবং লে কথা ঠাকুরের কাছে একবার ক্ষোভের 
সঙ্গে প্রকাশ করেছিলেন। ঠাকুরের সজে মিলিত হয়ে তিনি ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে 
যোগদান করতেন এবং ঠাকুর তাঁর কথাবার্তার তারিফ করতেন। 

নর 


০ 


সাংবাদিক কষ্কুমার মিত্র 
“সন্ত্ীবনী”-পন্্িকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, সমাজসেবক এবং ব্রাহ্মভক্ত। 
জীবন্দশ! ১৮৫২ থেকে ১৯৩৭ খ্রষ্টাব্ষ। আদি নিবাস পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ 
জেলায় টাঙজাইল মহকুমার বাঘিল গ্রাম । 
কলকাতার সি'ছুরিয়৷ পটীতে মণিলাল মল্লিকের বাঁড়ী, দিখিতে বেনীমাধব 
পালের বাগান-বাড়ী এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে তিনি বছুবার ঠাকুর 
রীরামকৃষের সংস্পর্শে আসেন এবং তার কথামত পান করেন । পরবস্তাকালে 
তিনি ঠাকুরের সম্পকে প্রবন্ধ রচন। করেন এবং নিজ “আত্মচরিত”-গ্রস্থে 
প্রতাক্ষদ শী হিসাবে ঠাকুরের সমাধিস্থ অবস্থা এবং ঠাকুরের স্তমিষ্ট কণে ব্রহ্ম- 
সঙ্গীত শ্রবণের কথ! বিশদভাবে উল্লেখ করেন। 
প্রসঙ্গত: বলা আবশ্তক, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে মনীষী রাজনারায়ণ বস্থুর কন্যা 
শ্ীমতী লীলাদেবীর সঙ্গে কুষ্ণচকুমারের বিবাহ উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মলমাজ 
অন্দিবে স্বামী বিবেকানন্দ ( তৎকালীন নরেক্জনাথ ) অন্তান্ত গায়কগণ সহ 
তিনখানি গান পরিবেশন করেন; এ গানগুলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচন৷ ও স্থর 
সংযোজন করে নিজে শ্বামীজীকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন । 
সঃ 


সাংবাদিক কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মভক্ত ' আচাধ কে শব চন্দ্রের বাড়ীতে, বেলঘোরিষ্জার বাগানে 
-৪ দক্ষিণেশ্বরে তিনি কয়েকবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পশে আসন এবং 
পরবতীকালে তার রচনায় ঠাকুরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে শ্রদ্ধা প্রকাশ 
করেন । এপ্রবাসী”তে প্রকাশিত তার রচনার একটি অংশ £- “ভউরকেশবচজ্জের 
(লেখা পড়িয়া এ ব্রাহ্ম সাধকৰিগের মুখে তাহার বিশেষ ধর্মভাবেএ কথা শুনিয়া 
আমার যন তাহার দিকে আকৃষ্ট হইল এবং অনেকগুলি শিক্ষিত লোকের মনও 
তাহার প্রতি শ্রদ্ধান্থিত হইল । আমি তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যত্ত হইয়া 
পড়িলাম। আমি বোধ হয় পাঁচবার তাহার সহিত পাক্ষাৎভাবে মিলিত 
শহুইয়াছি এবং প্রত্যেকবার চার-পাচ ঘণ্ট। কবিয়। তাহার কথা শুনিয়াছি ও 
তাহাকে মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিয়াছি ।” কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুরের আন্তরিক 
সম্পর্কের কখ। উল্লেখ করে প্রত্যক্ষদর্শী ছিসাবে তিনি লিখেছেন - “একদিন 
কেশবচন্দ্র নাচিতে নাচিতে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন যে, 'তুমি শ্যাম, আমি 
রাধা”, অমনি পরমহংসদেবও বলিলেন যে, “ভুমি শাম, আমি রাধা? । 


সাংবাদিক হীরানন্দ 

সিদ্ধুপ্রদেশের “সিন্কু-টাইমৃস্” এবং "সিদ্ধু-স্থধা” পক্জিকা ছুটির সম্পাদক 
তিনি ছিলেন শিদ্ধুদেশবাসী হায়দ্রাবাদের ব্রাহ্মভক্ত। লেখাপড়। করার উদ্দেস্টে' 
কলকাতায় আচার্ধ কেশবচন্দ্র সেনের কাছে হীরানম্দ এসেছিলেন এবং বি. এ. 
পাশ করার পর, দেশে ফিরে গিয়ে উক্ত ছুটি পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ 
করেছিলেন; বহুদিন কলকাতায় থাকার ফলে তিনি বাংলাভাষাও জানতেন। 
আচার্য কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ, কথামত-প্রণেতা মাষ্টার মশাই 
শ্রীমহেন্ত্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশিষ্ট ভক্তদের সজে তার খুব 
হাতা ছিল। 

কলকাতায় থাকাকালীন ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ আকর্ষণবশত্তঃ 
হীরানন্দ প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতেন এবং মাঝে মাঝে সেখানে 
থাকতেন । ঠাকুরের সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ কবে তিনি আনন্দ পেতেন এবং 
ঠাকুরকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করতেন। মধুর স্বভাবের জন্য ঠাকুবও হীরানন্দকে 
অত্যন্ত ম্েহ করতেন এবং নিজের আত্মীযবোধ করতেন। 

একদ। কাশীপুর উদ্যান বাটাতে অন্থস্থ অবস্থায় থাকার সময়, ঠাকুর' 
শ্ীরামরু্ণ হীরানম্দকে দেখার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং সেই সংবাদ পেয়ে 
হীরানন্দ সুদূর সিন্ধপ্রদেশ থেকে পুনরায় কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় এসে 
ঠাকুরের মঙ্গে মিলিত হুন। হীরানন্দকে কাছে পেয়ে ঠাকুর স্বন্তিবোঁধ কবেন' 
এবং তার সঙ্গে প্রাণভরে আলাপ করেন। হীরানন্দও ঠাকুরের পদসেবা, 
অল্পপ্রসাদ গ্রহণ প্রভৃতির মাধ্যমে নিজেকে কৃতার্থ করেন। ঠাকুবের প্রতি 
অকুঃ মমতায় হীরানন্দ তাকে স্ৃস্থ করাব উজ্গেশেট স্বাস্থাকর স্থান নিজের দেশে 
নিয়ে ধাওয়ারও ইচ্ছ। প্রকাশ কবেন, কিন্তু ঠাকুবেব শারিরীক ' অক্ষমতার" 
দরুন সে কাজ সম্ভব হয়নি। 

ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেও হীরানন্দ সিদ্ধুপ্রদেশ থেকে কলকাতায় এলে, 
বরানগরের মঠে ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণের সঙ্গে পরবতাঁকালে ধোগাযোগ। 
করেছিলেন। 


শ্স্ণ 


“বেদব্যাস”- সম্পাদক 

হিন্দু-পুনরুখানবাদীদের তৎকালীন বিখ্যাত মৃখপত্র “বেদব্যান” পত্রিকা 
সম্পাদক । তীর প্ররুত নাম জানা যায়নি! কলকাতায় প্রখ্যাত পণ্ডিত, 
শশধর তর্কচূড়ামণির গৃছে ঘেবার ঠাকুর শ্রীরামকু্ণ তার সে সাক্ষাৎ করতে 
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যান, সেবারে “ৰেদব্যান”-_ সম্পাদকও স্থোনে উপস্থিত 1ছলেন এবং ঠাকুরকে 
সাক্ষাতের পর থেকেই তিনি তার অনুরাগী ভক্তকে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি 
মাঝে মাঝেই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতেন এবং তার পৃভ সঙ্গ লাভ করে 
আনন্দ পেতেন। 

পরবর্তীকালে তার লিখিত একটি প্রবন্ধে ঠাকুরের সম্পকে প্রত্যক্ষ বিবরণের 
মারফৎ তিপি প্রকাশ করেন--“আমরা প্রায়ই তাহার নিকট গমন করিয়া, তাহার 
অমৃতময় উপদেশ শ্রবণ করিতাম। আমরা এই সময় তাহার নিকট নানা 
ধর্মাবলম্বী দর্শকে পরিপূর্ণ দেখিতাম। খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দুতো 
আছেই; আরও কত সম্প্রদায়ের লোক আসিয়। তাহার চরণে মস্তক অবনত 
করতেন, তাহার ইয়ত্বা নাই। বিখ্যাত নববিধানী ক্রাহ্ষধর্ম প্রবর্তক শ্রীযুদ্ধ 


কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কেও জ্বক্তি গদগদভরে তাহার চরণপ্রান্তে বসিয়া থাকিতে 
"দেখিয়াছি ।৮ 


প্রেততত্ববিদ্‌ দেবেন্দ্রনাথ বন্দেঠাপাধ্যায় 

কলকাতায় “থিওসফিক্যাল সোসাইটার” প্রতিষ্ঠাতা আমেরিকাবাসী কর্ণেল 
'লকট্‌ সাহেবের বিশেষ বন্ধু। দেবেজ্রনাথ “সতী কি কলঙ্কিণী,” “আদর্শ সতী” 
প্রভৃতি নাটক প্রণয়ন করেছিলেন এবং সেগুলি তখন "গ্রেট ন্তাশানাল থিয়েটারে” 
অভিনীত হত। বন্ধু অলকটসাহেবের সহায়তায় প্রথম জীবনে তিনি “থিওসফিষ্ট” 
€ প্রেততত্ববিদ) রূপে নানাপ্রকার সাধন সুরু করেন এবং তার পরামর্শ অনুযায়ী 
এই পথে অগ্রসর হন। খিওসফিষ্দের বহুবিধ আচার ও নিয়ম পালন কর! 
সত্বেধ ঘখন তিনি স্থক্মশরীরে মহাত্বাদের দর্শন পেলেন না, তখন তিনি 
খিওসফিষ্টদের ওপর খুব বিরক্ত হন এবং বন্ধু অলকটসাহেবের ওপর আস্থা! 
হাগিয়ে তিনি তার মঙে ও উক্ত সোসাইটীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। 

কিন্ত এই বিষয়ে সঠিক তথ্য জানার জন্য দেখেন্্নাথের মন খুব ব্যাকুল হয় 
এবং তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্ররামকৃষের কাছে উপস্থিত হন। দিনের পর 
দিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করে, ঠাকুরের সঙ্গে “নু 
শরীর তত্ব” নিয়ে আলোচনা করেন এবং এই সংক্রান্ত নানাবিধ প্রশ্নের সঠিক 
উত্তর তিনি ঠাকুরের কাছ থেকে পান। ঠাকুরের পভ সঙ্গলাভ করে এবং 
নিজের মনের ক্ষুধা মিটে যাওয়ার ফলে, অবশেষে তিনি ঠাকুরের বিশেষ 
নুরাগী ভক্তে পরিণত হন। 
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ফটোগ্রাফার অবিনাশচন্দর দা 

বরানগরের কুঠীঘাট-নিবাপী ফটোগ্রাফার । ঠাকুর শ্রীরামকুষের ফটে" 
তোল। উপলক্ষে ভাগ্যবান অবিনাশ, ঠাকুরের সান্গিধ্যে আমার ও তীর ভাব 
সমাধিস্থ দেহকে স্পর্শ করার স্থধঘোগ পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন। তৎকালীন 
বিখ্যাত ফটোগ্রাফার “বোন্‌ শেফার্ড কোম্পানী”তে অবিনাশ শিক্ষানবীশ 
ছিসাবে কাজ করতেন এবং অবসর সময়ে নিজে একটি ক্যামেরা নিয়ে এই 
বিষয়ে হাত পাকাতেন। 

ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত বরানগরন্নিবাপী ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় একদা (১৮৮৩ 
্ষ্টান্ধের অক্টোবর মাসে) ঠাকুরের একখানি ফটো! তোলার জন্য বিশেষ 
আগ্রহী হন এবং তার বন্ধু অবিনাশচন্ত্র ঈদকে এই উদ্দেস্তে দক্ষিণেশ্বর মন্বিরে 
নিয়ে আসেন। সে সময় কালীবাড়ীতে ৬রাধাকান্ত মন্দিরের রোয়াকে ঠাকুর 
গভীর সমাধিমগ্র অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন ভবনাথ সেই সমাধিস্থ অবস্থার 
কটে। তোলাতে একান্তিক ইচ্ছা প্রকাশ করায়, ভাগ্যবান বিনাশ ঠিক 
সময়মত ঠাকুরের সেই ছুলভ আধ্যাত্মিক ভাবের ফটো তোলেন। ফটো 
তোলার আগে ঠাকুরের পমাধিমগ্র দেহ কিছু বাঁক? শাকায়, অবিনাশ তাকে 
ঠিঞ্মত বলাবাঁর জন্য নিকটে এসে তার দেহ স্পর্শ করেন; কিন্তু ঠাকুরের দেব- 
দেহ ও চরণ ছুটী ঠিকভাবে বসাতে গিয়ে তিনি দেহখানির অতীব কোমলতা 
অন্থভব করেন। অবিনাশ ইতিপূর্বে সমাধি অবস্থার বিষয় কিছু না জানায়, 
ঠাকুরের দেহ স্পর্শ করে দেখেন যে, তা তুলোর মত হাক্কা এবং বেশী নাড়াচাড়া! 
করলে হয়তো তা শৃণ্যে উঠে ষেতে পারে। এই ঘটনায় অবিনাশ ভীত ও 
বিচলিত হয়ে ঠাকুরকে নাড়াচাড়া বন্ধ করেন এবং যথাস্থানে ক্যামেরার কাছে 
ফিবে এসে তাড়াতাডি তার ফটো গ্রহণ করেন । কিন্তু বেশী তাড়াতাড়িতে 
ধটোর নেগেটিভ. কাচটি তার হাত থেকে অসাবধানতাবশতঃ পড়ে যাওয়ার 
ফলে, সেটির ওপরের অংশের সামান্ত একটু ভাগ ভেঙ্গে যায়; অবশ্য মূল 
ছবিখানি অবিকৃত থাকে । 

বলা আবশ্যক, দেশ-বিদেশে সর্বত্র, আশ্রমে-মঠে- মন্দিরে, ভক্তদের ঠাকুর 
ঘরে--গৃহে গৃহে, ঠাকুরের যে ছবিখানি নিত্য পূজিত ও অচিত হয়, ত! 
অবিনাশ কর্তৃক তোলা সেই মূল ফটোর প্রতিচ্ছবি । পরবে ঠাকুরকে এই 
সমাধিস্থ অবস্থার ফটো দেখানে। হলে, ঠাকুর ভক্তদের বলেন যে, এ অতি উচ্চ 
আধ্যাত্মিক অনুভূতির গভীরতম লমাধি-অবস্থার ছবি। তিনি ভবিষ্যৎবাণী 
করেছিলেন--“কালে এ ছবি ঘরে ঘরে পুজা হবে।” শুধু তাই নয়, অনেক 
সময় ঠাকুক তার (নিজের যোগাবস্থার এই পৰি ছবিখানি স্থির নয়নে দেখতেন, 
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করজোড়ে প্রণাম করতেন, এমনকি কখনো নিজহাতে তাতে পুম্পা্লিও' 
দিতেন। ও 

প্রঙ্গতঃ উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ভক্তগণ কর্তৃক ঠাকুর শ্রীবামকষ্ণেৎ, 
মোট ৪ খানি ফটো তোল। হয়েছিল । 

প্রথম ফটে। £--১৮৭৯ খ্রীষ্টাবকধের ২১শে সেপ্টেম্বর আচার্ধ কেশবচন্দ্র সেনে+ 
কলকাতার “কমল-কুটার” বাসভবনে ঠাকুরের প্রথম ফটো তোলা হয়েছিল 
সেখানে ব্রাহ্ষপমাজের উৎসবে ঘোগদান করে ও ত্রাঙ্ষভক্ত ভ্রলোক্যনা* 
সায়্ালের স্থমধুর সঙ্গীত শুনে ঠাকুর ঘখন দণ্ডায়মান অবস্থায় সমাধিস্থ হণ, 
তখন ঠাকুরের ভাগ্নে হদয়রাম তার দেহখানি আগলে ধরেন; কথিত আছে, 
সেই অবসরে আচার্য কেশবচন্দ্র, ঠাকুরের সেই ছুলভ সমাধিমগ্র অবস্থার ফটে 
তুলে নেন। * 

দ্বিতীয় ফটো :_-১৮৮১ শ্রীষ্টাঞ্খের ১০ই ডিসেম্বর কলকাতার রাধাবাজাবের' 
“বেজল ফটোগ্রাফারের ঈ,ডিওতে ঠাকুরের দ্বিতীয় ফটো তোলা হয়েছিল 
ঠাকুরের পরমভক্ত স্বরেক্্নাথ মিক্স সেদিন এ দোকানে ঠাকুরকে ক]ামের 
দেখাতে নিয়ে গিয়ে তার ফটো তুলিয়েছিলেন। ্ট,ডিওর একটি নকল থাঘে 
ওপর হাত রেখে দণ্ডায়মান অবস্থায় ঠাকুরেল সমাপি হলে, সেই সময় তাঃ 
ফটে! তোলা তয়) এই ফটোতে ঠাকুরের পরিধানে ধুতি, কালো কোট. 
চটিজুতা প্রভৃতি ছিল । 

তৃতীয় ফটো :_-১৮৮৩ শ্রীষ্টান্দের অক্টোবর মাসে দক্ষিণেশ্বরে অবিনাশচ 
দা কর্তৃক ঠাকুরের জগদ্িখ্যাত তুঁতীয় ফটোটি তোলা হয়। ( পূর্বেই পুর্ণ বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করা হয়েছে )। এইটিই ঠাকুরের জীবদ্দশার শেষ ফটো। বলা 
বাছল্য, সব কটি ফটোই ঠাকুরের সখাবমগ্র অবস্থায় তোলা হয়োছল 

চতথ ফটে। ১১৮৮৬ খ্বীষ্টাব্ষের ১৬ই আগষ্ট সোমবার অপরাহ্ন পাঁচটার 
সময় কাশীপুর ডন্ভানবাটাতে ঠাকুরের চতুথ এবং শেষ ফটে৷ তোলা হয়েছিল । 
সবশেষ এই ফটোটি ঠাকুরের মহ। সমাধিমগ্্ের ফটো। পরমভক্ত এবং স্থবিখ্যাত 
চিকিৎসক ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের বিশ্ষে ইচ্ছায় ও উদ্যোগে শোকাহত, 
ভক্তগণ পরিবেষ্টিন্ ঠাকুরের নশ্বর দেহের এই ফটো সমধিক গ্রচলিত নয়। 

রি 


চিত্রকর অনদ। বাগচী 
কলকাতার শিক্দার পাড়ার অধিবাসী বিখ্যাঁত চিজ্জকর। অনুস্থ অবস্থায়, 
ঠাকুরের শ্টামপুকুরে অবস্থানকালে, অন্দা মাঝে মাঝে সেখানে এসে ঠাকুরের, 


৩৭ 


সঙ্গে মিলিত হতেন, ঠাকুরের প্রতি তিনি বিশেষ অন্থুরাগী ছিলেন এবং 
নিজের অস্কিত কয়েকখানি ভাল ভাল চিত্র তিনি শ্রন্ধাবশতঃ ঠাকুরকে উপহার 
দিয়ে ধন্ত হয়েছিলেন । ঠাকুর সেগুলির মধ্যে “ষড়ভুজমূতি” এবং “অহল্যা- 
পাষাণী”র পটগুলি দেখে খুব প্রশংসা করেছিলেন ও অন্যান্ত ভক্তদের সেগুলি 


পদখিয়ে আনন্দ গ্রকাশ করেছিলেন। 
সঃ 


চিত্রকর প্রিয়নাথ মিংহ 

স্বামী বিবেকানন্দের সহপাঠী বন্ধু এবং প্রখ্যাত চিত্রকর। শনি প্রথম 
বয়সেই ঠাকুর শ্রীর়ামকঞ্জের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর অ্রেহলাভ করেন। 
সামীজীর সঙ্গে বরাবরই তার বিশেষ সৌহুদ্ভ ছিল এবং তিনি ঠাকুরের 
মহাভাবের প্রতি বিশেষ অন্ুরত্ত ছিলেন। ঠাকুর বতৃক স্বামীজীকে স্পর্শদ্বারা 
অদ্বৈতান্ুভূতি দানের একটি বিখ্যাত রডীণ চিত্র তিনি পরবতী জীবনে একে- 
ছিলেন, য! খ্বামীজী নিজে দেখে অনুমোদন করেছিলেন। এ ছাড়। “গুরুদাস 
বর্মন”__ এই ছন্নামে তিনি "শ্রীরামরুষ চরিত” নামে একটি পুস্তক রচনা 
করেছিলেন। 


স 


যন্ত্রসঙ্গীত বিশারদ অমৃতলাল দত্ত 

ঠাকুর শ্রীষ্ামকুষ্ণের কপাপ্রাপ্ত ভক্ত এবং স্বামী বিবেকানন্দের খুলতাত 
প্রাতা। তান “গাবু হাবু” নামে পরিচিত ছিলেন। যন্্র্গীত বিশাতদকরূপে 
অমুতলাল বিলাতী বাগ্যন্ত্রকে দেশীয়ভাবে পরিবত্তিত করেছিলেন । 
বংশীবাদনে বিশেষ পারদর্শা অমৃতলাল কলকাতার তৎকালীন নাট]জগতে 
স্তরকার হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন এবং কিছুদিন রামপুরের নবারের 
দরবার ভূক্ত হয়েছিলেন । সেই সময় বিখ্যাত ওস্তাদ আলাউদ্দীন খা সাহেব 
তার যন্ত্রবিদ্তায় বিশেষ গুণমুগ্ধ হয়ে, তার শিশ্যত গ্রহণ করেছিলেন । আমেরিকা 
থেকে ফেরার পর, ত্বামী বিবেকানন্দের স্ব্ধন। উপলক্ষে নাটযাচাধ গিরীশচন্দ্রের 
রচিত গানে অমুতলালই স্থর-সংযোজনা করেছিলেন। 

কাশীপুরে যখন ঠাকুর খুব অস্থস্থ, সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দ ( তৎকালীন 
নরেন্দ্রনাথ ) তার এই খুল্পতাত ভ্রাতা অমৃতলালকে নিয়ে ঠাকুরের কাছে 
উপস্থিত হন এবং তার শ্রাতার মুক্তর জন্ত ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেন। 
সে সময় অমৃতলাল গীঞ্জা, গুলি ও চও্ুতে সিদ্ধ ছিলেন এবং জপ-ধ্যানের নাম- 
গম্ধও জানতেন না। প্রথমে ঠাকুরের খুব অনিচ্ছা! থাকলেও, নরেক্দ্রনাথের 
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একান্ত গীড়াপীড়িতে ঠাকুর তার বক্ষস্থলে অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করেন এবং সেই 
ম্পর্শে অমৃতলাল কয়েক ঘণ্টার মত সমাধিস্থ হয়ে যান। এরপর থেকেই তার 
জীবনে পরিবর্তন আসে এবং তিনি সকল প্রকার নেশ! ত্যাগ করে ঠাকুরেব 
ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন। পরবতীকালে ঠাকুরের কাছে সঙ্গীত প্রেমিক 
অমুতলাল যাতায়াত স্থরু করেন এবং ঠাকুরের পরম স্েছ ও রূপা লাভ করে 
তাকে গ্ররুরূপে বরণ করেন। 

ঠাকুরের পরম অন্কুরাগীরূপে তিনি প্রথমযুগে শ্রীবামকৃষ্ণ-ধরনপ্রচারে নিজেকে 
সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত করেছিলেন এবং বহু ভক্তকে ঠাকুরের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত 
করেছিলেন। ঠাকুরের দ্েহরক্ষার পর, অমুতলাল তার অস্থি নিয়ে জপের 
মাল] তৈরী করে নিয়মিত জপ করতেন। সে সময় কলকাতার গান-বাজনার 
আখড়ায় তিনি ঠাকুর শ্রারামক্ফের ছবি রেখে পূজা করাতেন এবং কাকুড়- 
গাছির যোগোগ্ঠানে ঠাকুরের সমাধি দিবস উপলক্ষে এ দলগ্ুলির ছার গান 
গাওয়াতেন। 


বীণাবাদক মহেশচন্দ্র সরকার 

কাশীর প্রশিদ্ধ বীণাবাদক ও ঈত্বব প্রেমিক । একদা ভক্ত মথুরানা খ 
বিশ্বাপের সঙ্গে তীথব্রমণ উপলক্ষে ঠাকুর শ্রীবামকুষ্ণ কয়েকদিনের জন্য কাশীতে 
অবস্থাণ করেন এবং সেই সময় তার বীণার বাজনা শোনার খুব ইচ্ছ। 
হয়। কাশীর তংকালীন শ্রেষ্ট খীণাবাদক শ্রামহেশচন্দ্র সরকারের মদনপুরা- 
পল্লীর বাড়ীতে ঠানুব নিজেই বীণার বাজনা শোনার জন্য শুভাগমন করেছিলেন 
এবং মহেশচন্দ্র তাকে অপুব বীণা-বাজনা শ্ুনিয়েছিলেন। বীণাটির তৎকালীন 
মুল্য ছিল ছু'ছাজার টাক1 এবং সেদিন মহেশচন্দ্র সেই মুল্যবান বীণার কানাড়া 
রাগ । মতান্তরে আঞশোয়ারী রাগ) বাজিয়েছিলেন। বীণার মধুর বঙ্কার 
শোনামাত্রই ঠাকুর সেথানে ভাবাবি্ হন এবং মাঝে মাঝে বীণার স্থরেন 
সঙ্গে নিজের কথম্বর মিলিয়ে স্বতঃস্ফুর্তভাবে তিনি গান করেন। বিকাল 
পাচট। থেকে পাত আটট। অবধি তিনঘণ্ট। ঠাকুর সেখানে আনন্দের সঙ্গে 
বীণার বাজনা শুনে কিরে আসেন এবং ঠাকুরের এই উপস্থিতি মছেশচন্দ্রের মনে 
বিশেষ রেখাপাত করে । এরপর ঠাকুর ঘে-কর্দিন কাশীতে ছিলেন, মহেশচন্দ্র 
তিদিন তকে দর্শন করতে যেতেন এবং তার পৃত সঙ্গ উপভোগ করতেন। 
মহেশচন্দ্রে বাজন। সম্পকে ঠাকুর পরে ভক্তদের কাছে বলেছিলেন যে, বাণ! 

বাজাবার সময় মহেশচন্দ্র মত্ত হয়ে উঠতেন। 


শীরামকৃষ। ১৪ ২০৯ 


পরবতাকালে কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রমুখ ঠাকুরের 
কয়েকজন ভক্ত কাশীতে ভ্রমণকালে বীণাবাদক মহেশচক্জের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন 
এবং ঠাকুরকে যে-বাঞ্জনা শুনিয়ে তিনি মুগ্ধ করেছিলেন, তার কাছে সেই রাগের 
বাজনা শুনে তারাও তৃপ্ত হন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে পরবতাঁকালে 
কাশীতে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে মহেশচন্দ্রের ভাগ্নে শ্রীপ্রমোদদাস মিত্রের 
খুব হাগ্চত1 জগ্মেছিল এবং প্রমোদদাসও ভাল বীণা বাজাতে পারতেন। বল: 
মাবশ্যক ধে শেষজীবনে ঈশ্বব প্রেমিক মহেশচন্দ্র ঈশ্বরের জন্ত অনশন করে 
জীবন ত্যাগ কবেন। 


মুদবাদক রাইচরণ দাস 

কামারপুকুরের কিছুদূবে কৃষগঞ্জ গ্রামের অপিবাসী বিখ্যাত মৃদ্গবাদক। 
গানুর শ্রীরামরুষখ একদা ভাগ্নে ছদয়ের বাডী শিহড়গ্রামে কিছুদিনের জন্য 
বড়াতে গেলে, কুষ্ণগঞ্জ প্রভৃতি চারপাশের নানা গ্রাম থেকে দলে দলে লোক 
তার কাছে আসত এবং সেখানকার বৈষ্বেবা তাকে কীর্তন শুনিয়ে আনন্দ 
দাণকবতেন। এই কীর্তন উপলক্ষেই প্রসিদ্ধ মুদঙ্গবাদক বাইচবণ, টাকুবেব 
সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁকে নিজেব অপূর্ব মৃদজবাদন শোনাবার সৌভাগ্য 
র্জন করেন। পরমগ্ডণী রাইচরণেব অনবছ্। মুদ্জবাদন শুনলেই ঠাকুবেব 
'ভাবাবেশ হত । 


খোলবাদক শিশু সুরেশ 

ঠাঁকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশিষ্ট গৃহীভক্ত নবগোপাল ঘোষের ৫৬ বছরের প্রথম 
শিশুপুত্র । জন্মাবধি তার এমনই তাল-জ্ঞান ছিল যে, মে অতি অল্প বয়সেই 
কীর্ভন গানেব সঙ্গে সুন্দরভাবে খোলের বাজনা বাজাতো! এবং সেই শিশুটির 
খোলের বাজনা শুনে সবাই মুগ্ধ হত। এখানে উল্লেখ করা আবশ্ক যে, 
ঠাকুর প্রথমদিকে নবগোপালকে নিত্য কীর্তন করার উপদেশ দিলে, নবগোপাল 
প্রায় তিন বশর প্রত্যহ নিজ পরিবারের বালক-বালিকাদের নিয়ে খোল- 
করতাল সহ নিজ বাড়ীতে কীর্তন করতেন এবং এই শিশু পুত্রটি তখন থেকেই 
খোল-বাজনায় নিযুক্ত থাকতে । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও এই শিশু স্থরেশের 
খোলের বাজনা অনেকবার শুনেছেন এবং পরম আনন্দ লাভ করেছেন। স্থরেশ, 
টাকুরের খুব প্রিয় ছিল এবং তার নেহলাতে ধন্য হয়েছিল। 


২১০ 


খোলবাদক গো'ীদাস 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত জনৈক খোলবাদক। দক্ষিণেশ্বরে' 
সংকীর্তনাদিতে তিনি মাঝে মাঝে খোল বাজাতেন- কখনো কখনো ঠাকুরের 
কীর্তন গানের সময়েও তিনি খোল বাজাবার সৌভাগ্য অজন করেন। 


ত্র 
শি 


পাঁখোয়াজবাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ের বিশিষ্ট ভক্ত উশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র এবং শ্বামী- 
বিবেকানন্দের বাল্য বন্ধু । উত্তম পাখোয়াজবাদক হিসাবে তিনি খ্যাত ছিলেন। 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে ম্বামীজী ( তৎকালীন নরেন্দ্রনাথ । যখন ঞ্রুপদ গান 
গাইতেন, তখন অর্ধিকাংশ সময় তার সঙ্গে সতীশচন্দ্রই পাখোয়াজ সঙ্গত 
করতেন । এই সঙ্গত-করা উপলক্ষেই সতীশচন্দ্র, ঠাকুবের সংস্পর্শে আসেন 
এবং ভক্ত ঈশানচন্দ্রের পুত্ররূপে ঠাকুরের বিশেষ স্লেহলাভ করে ধন্য হন। 

পরবত্তীকালে, সতীশচন্দ্র গাজীপুরে সরকারী 'মাফিম ডিপার্টমেন্টে উচ্চপদে 
অধিষ্ঠিত থাকলেও, ঠাকুরের সন্তান এবং বাল্যবন্ধ স্বামীজীর প্রতি তার প্রগাঢ 
শ্রদ্ধা ছিল এবং “সন্ন্যাস” গ্রহণের পরেও শ্বামীন্দী তার গাজীপুরের বাসস্থানে 
কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে গিয়েছিলেন ও সেখানে বিখ্যাত “পওহারী বাবা”্ক 
সঙ্গে পাক্ষাৎ করেছিলেন। 

সং 


ঘাত্রাশিল্পী এবিছ্ঞ।-অভিনেতা” 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত গৌবরবর্ণ যুবক এবং যাথ্াশিল্ী : 
“বিছ্যাসুন্দর” যাত্রাভিনয়ে তিনি “বিগ্া” ভূমিকায় অভিনয় করে খ্যাতি 
অঞজন করায়, সাধারণতঃ তিনি “বিদ্যা-অভিনেতা* রূপেই পরিচিত ছিলেন, 
তার প্রকৃত নাম জান! যায়নি। অল্প বয়সে তার একটি কন্যার মৃত্যু হওয়ায়, 
তনি একটু উদাসভাবে থাকতেন। 

একদা দক্ষিণেশ্বরে তার যাত্রায় স্ন্দর অভিনয় দেখে, ঠাকুর খুব খুসী হন। 
যাত্রার শেষে তিনি ঠাকুরের সঙ্গে দাক্ষাৎ করতে এলে, ঠাকুর তার সঙ্গে 
আনন্দে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেন এবং বহু উচ্চস্তরের আলোচন। করেন। ঠাকুরের 
প্রতি তার অন্তরের আশ্রহ দেখে, ঠাকুর তাকে মাঝে মাঝে তার কাছে যাওয়ার 
জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। 


২১১ 


যাত্রাগায়ক নীলকঠ 

ঠাকুর শ্ররামকৃষ্ণের পরমভক্ত এবং উচ্চদরের যাত্রাওয়ালা। জীবন্দশ। 
-১৮৬১ থেকে ১৯১৩ শ্রীষ্টাব্ষ। তার পুরানাম নীলকণ্ মুখোপাধ্যায় এবং তার 
জন্মস্থান বর্ধমান জেলার ধরণীগ্রাম। তৎকালীন বিখ্যাত যাত্রাওয়াল! গোবিন্দ 
অধিকারীর দলে তিনি পূর্বে যাত্রা করতেন এবং পরে তিনি নিজেই যাত্রাদলের 
মালিক হয়েছিলেন। ঘাত্রাগান উপলক্ষেই নীলক, ঠাকুর শ্রীরাষকুষ্ণের 
সংস্পর্শে আসেন। 

দক্ষিণেশ্বরে বা অন্য ভক্তগৃহে নীলকণের যাতআ্রাগান হবে শুণলেই ঠাকুর 
সেখানে ধেতেন এবং তার গান শুনতে খুব ভালবাসতেন। নীলকঠের গান 
শুনে মাঝে মাঝে ঠাকুর সমাধিস্থও হতেন, আবার ভাবে নৃত্যও করতেন! 
একদা কলকাতার হাটখোলার বারোয়ারী তলায় ঠাকুর, নীলকণের “কৃষ্ণযাত্রা” 
শ্রনতে গেলে, ঠাকুরের আগমনবার্ত। পেয়েই নীলক্ সসম্রমে ঠাকুরকে নিয়ে 
নিজের কাছে বসিয়ে যাত্রাগান শোনান; কিন্তু গান শুনেই ঠাকুর দাড়িয়ে উঠে 
সেখানে নমাধিস্থ হন এবং তার সেই মনোহর মৃত্তি দর্শন করার জন্য শ্োতাগণ 
দলে দলে এগিয়ে এলে, সেদিনের যাত্রাগান বন্ধ হয়ে যায়। অত:পর রাধাকুষ্ণ 
শাম কীর্ভন করে নীলকণ, ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ করেন। 

ভক্ত নীলকণ, ঠাকুর শ্রারামকষ্ণকে “সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ” জ্ঞানে আন্তরিক ভর্তি, 
করতেন এবং তার শুচরণ স্পশশ করে প্রণাম করতেন। ঘাত্রাগান ছেড়ে মুক্তি 
লাভের জন্য একপ1 দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে নীলকণ প্রান! জানালে, ঠাবুর 
তাকে যাত্রাগান ত্যাগ করতে নিষেধ করেন এবং লোকশিক্ষ। ও লোকের 
মঙ্গলের জন্ত যাঞ্জাগানে নিযুক্ত থাকতে নীলকগকে উপদেশ দেন। নীলকণ 
তার আশীবাদ লাভ করে ধন্য হন। 


পাঁচালীগায়ক শিবু আচাধ 

ঠাকুর শ্ররাম্কুষের স্সেহধন্ত বিখ্যাত পাচালী গায়ক। পাঁচালী গান 
উপলক্ষেই তিনি ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন । একদা ঠাকুরের ভ্রাতুদ্পুত্র রামলাল 
আলমবাজারে শিবুর পাচালী গান শুনে এসে ঠাকুরের কাছে প্রশংদা করায়, 
ঠাকুর শিবুর গান শোনার জন্য খুব ব্যগ্র হন। এর কিছুদিন পরে শিবু 
দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে মা-কালী দশনে এলে, রামলাল শিবুকে নিয়ে ঠাকুরের কাছে 
হাজির হন। ঠাকুরের অতিশয় আগ্রছে শিবু সেদিন ঠাকুরকে কয়েকটি গান 
শোনালে, ঠাকুর তার গান শুনে নয়নজলে ভানতে থাকেন। 


১২ 


পরবর্তীকালে শিবু পুনরায় সদলবলে দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরকে পাঁচালী- 
গাঁন শোনান্‌ ও তার শ্বশ্ুরবাঁড়ী ভদ্রকালী গ্রামে একবার রুপা করে ঘাওয়াব, 
জন্য ঠাকুরেব কাছে ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। ভক্তবৎসল ঠাকুর শিবুর 
অন্ুবোধে রাজী হলে, নির্ধারিত দিনে শিবু সপার্ধদ ঠাকুরকে পতাকা সজ্জিত 
পানসী নৌকায় চভিয়ে দক্ষিণেশ্বরের অপর পারে ভঙ্গকালী গ্রামে নিজের 
শ্বশ্তববাডীতে নিয়ে ধান এবং ঠাকুরকে বিশেষ অভ্যর্থনা] করেন। ভাগ্যবান 
শিবু, ঠাকুরকে ভত্রকালীতে আনতে পারায় কৃতার্থবোধ করেন। 

এ 


চণ্ডীগায়ক রাজনারায়ণ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত বিখ্যাত চণ্তীগায়্চ। তিনি দক্ষিণে- 
শ্বরে উতৎসবাদিতে চগ্ডীর গান গাইতেন এবং ঠাকুর তার গান শুনে বিভোর 
হতেন। বাজনারায়ণের ছুই পুত্র তার সহ গায়ক হিসাবে যোগদান করতেন 
এবং তাদের গানের সঙ্গে মাঝে মাঝে ঠাকুর নিজেও আনন্দ সহকানে কগ 
মেলাতেন। 


চণ্ডীগায়ক শল্তু 
প্রথ্যাত চণ্ডীগায়ক | ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একবার মনে সাধ জাগে ঘষে, 
তিনি শল্তুর “চণ্তীর গান” শুনবেন । দক্ষিণেশ্বরে সতাই একদ] শল্ভুর চণ্তীর 
গানের ব্যবস্থা হওয়ায়, ঠাকুরের সেই ইচ্ছাপূর্ণ হয় এবং তিনি খুব আনন্দিত 
হণ। 
রর 


কীর্তনীয়া মনোহর সাই গোস্বামী 
ঠাকুর শ্রীরাযকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, তৎকালীন প্রখ্যাত-নাম। কীর্তনীয় !. 
কীর্তন-গান উপলক্ষেই ঠাকুরের সঙ্গে কয়েকবার তার ধোগাযোগ হয়েছিল। 
দক্ষিণেশ্বরে, কলবাতার হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভায় এবং ভক্ত অধরলাল সেনের 
বাড়ীতে ঠাকুর বহুবার মনোহুরের কীর্তন শুনে ভাবাবিষ্ট হয়েছেন এবং নিজে 
তার কীর্ভনে যোগদান করে নৃত্যও করেছেন। ঠাকুরের মহাভাব দর্শন করে 
একদা মনোহর, বিষয়-বুদ্ধি ঘুচিয়ে দেবার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন। 


১৩ 


তাতে ঠাকুর তাকে বলেছিলেন--“তুমি এতবড় রসিক তোমার ভেতর থেকে 
মিষউ্টরস বেরুচ্ছে”। বলা বাহুল্য, মনোহর ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অন্তরক্ত 
ছিলেন। 


8 


কীর্তনীয়া নরোত্তম 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পশে আগত বিখ্যাত কীর্তনীয়!। দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরকে কীর্ভনগান শুনিয়ে তিনি ধন্ত হন। তার মধুর কীর্তনগান শুনে একদা 
ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছিলেন এবং কীর্তনান্তে নরোত্তমকে বীর্তন-গ*নে উৎসাহ 
দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন । 


কীর্তনীয়া বৈষ্ণবচরণ 
ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের সংস্পর্শে আগত, তদানীন্তনকালের প্রখ্যাত কীর্ভনীয়। 
কীর্তনগান উপলক্ষেই কয়েকবার ঠাকুরের সঙ্গে তার খোগাযোগ হয়েছিল! ভক্ত 
বলরাম বন্থ, ভক্ত অধরলাল সেন প্রভৃতি ঠাকুরের অনুরাগীদের বাড়ীতে তিনি 
কয়েকবার কীর্তনগান করায়, ঠাকুর তার কীর্তন শুনে মুগ্ধ হন। বৈষ্ণবচরণেব 
গানে ঠাকুরের সমাধি হত, আবার ভাবাৰেগে তিনি নৃত্যও করতেন। ঠাকুর 
তার মুখে এই বিশেষ গানটি শুনতে ভালবাসতেন-__ 
“ছুর্গানাম জপো সদা রসনা আমার; 
হুর্গমে শ্রীগূর্গী বিনে কে করে নিস্তার |” 
একদ। ভক্ত অধরলালের বাড়ীতে বৈষ্ণবচরণের কীর্তন শুনে ঠাকুর এমন 
মেতে ওঠেন ষে, ছুই বাহু প্রসারিত করে নিজেই কীর্তনে আখথর দিতে থাকেন 
এবং উদ্দাম নৃত্য করতে থাকেন। সেদিন ঠাকুরের এই অপূর্ব নৃত্য দেখে উপস্থিত 
ভক্তের এমনকি নরেন্দ্রনাথও (স্বামী বিবেকানন্দ) আর স্থির থাকতে না পেরে 
ঠাকুরের সঙ্গে নৃত্য করেছিলেন। বৈষ্ণবচরণ ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি করতেন । 
চিএ 


কীর্তনীয়। কেশব 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়।। কীর্তনগান 
-উপলক্ষেই ঠাকুরের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। একদ! ভক্ত ঈশানচন্ত্র মুখো- 
পাধ্যায়ের বাড়ীতে কেশব, ঠাকুরকে কীর্তন শুনিয়ে মু্ধ করেছিলেন। সেদিন 


২১৪ 


ঠাকুর কেশবের সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেন এবং কর্তা, কর্মফল, সিদ্ধিলা'ভ 
প্রভৃতি ব্যাখ্যা করে কেশবকে শুনিয়ে তিনি তাকে কতার্থ করেন। 


১ 
প্র 


তঁনীয়। গোপাল 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত স্থ প্রসিদ্ধ কীতনীয়া। শিহড়গ্রামে কীর্তন 
উপলক্ষে ঠাকুরের সঙ্গে তার যোগাধঘোগ হয় । একদ। ভাগ্নে হ্াদয়ের বাড়ী শিহুড- 
গ্রামে ঠাকুরের কয়েকদিন অবস্থানের সময়, শিহড়ের পাশে মেমানপুর গ্রামে 
গোপালেব কীর্তন গান হয় এবং ঠাকুরকে সেখানে নিয়ে গিয়ে গোপালের অপুব 
কীর্তন শোনাবার জন্ গ্রামবাসী ভক্তের সচেষ্ট হন। ঠাকুর তখন গোপালের 
খবর নেওয়ার জগ্চ ভাগ্নে হৃদয়কে মেমানপুর পাঠালে, ঠাকুরের নাম শুনেই 
গোপাল নিজেই দলবলসহ সেই" বাত্রেই শিহুড়গ্রামে চলে আসেন এবং ঠাকুরকে 
প্রণাম করে কীর্তনগান স্তর কবেন। ঠাকুর গোপালের ভক্তির পরিচয় পেয়ে 
এবং তার মধুর কীর্তনগান শুনে আনন্দিত হন এবং নিজেও সেই গাপের সঙ্জে 
আখর দিতে খাকেন। ভক্ত গোপালের কীর্ভন শুনে ঠাকুর সেদিন সমাধিস্থ 
হুয়েছিলেন। 


১ 
শা 


কীর্তনীয়। বেনোয়ারী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত জনৈক সাধারণ কীর্তনীয়।। একদা ভক্ত 
বলরাম বস্থর বাড়ীতে ৬রথযাত্রার দিনে ঠাকুর সেখানে অবস্থান করার সময, 
বলরাম সেইবারে বেনোয়ারীর কীর্তনের ব্যবস্থা করেন এবং মেই আসরে 
ঠাকুরও উপস্থিত থাকেন। কিন্তু কীর্তন গাওয়ার সময় বেনোয়ারী নানাপ্রকার 
ঢং করায় শ্োতার। বিরক্ত হন, কেউ ব! আবার হাসতে থাকেন। সেদিন 
বেনোয়ারীর কীর্তনে ঠাকুরের মনে কোন প্রকার রেখাপাত না করায়, ঠাকুর 
কীর্তন ফেলে বাড়ীর বারান্দায় রথ টানতে চলে গিয়েছিলেন । 

১ 


কীর্তনীয়। শ্তামদাস 


ঠাকুর শ্রন্ামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত তত্কালীন প্রখ্যাত কীর্তনীয়া। তার 
নিজন্ব একটি কীর্তন-সম্প্রদায় ছিল। একদ। দক্ষিণেশ্বরে শ্ামদাসের “মাথুর” 
কীর্তন শুনে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন। 


১৫ 


কীর্তনীয় ধনপ্তায় দে 

ঠাকুর শ্রীরামরুষের সংস্পর্শে আগত শিহুড় গ্রামের নিকটবর্তী রামজীবনপুব 
গামের প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়1। একদা ঠাকুর তার ভাগ্নে হৃদয়ের বাড়ী শিহড়গ্রামে 
কিছুদিনের জন্য বেড়াতে গেলে, কামারপুকুরের কিছুদূরে বেল্টেগ্রামে বৈষ্ণব 
ভক্ত নটবর গোম্বামী তার বাডীতে ঠাকুরকে নিয়ে যান এবং উত্তম কীর্তন 
শোনাবার ব্যবস্থা করেন। এই উপলক্ষে নটবর, রামজীবনপুর গ্রাম থেকে এ 
অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয়া ধনগ্রয়কে আনিয়ে ঠাকুরকে কীর্তন শোনান এবং তার 
মধুর কীর্তন শুনে ঠাকুর বিশেষ আনন্দ পান । 

৮৭ 


গায়ক ভূপতিচরণ চট্টোপাধ্যায় 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত স্থগায়ক ভক্ত । তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্ববে 
গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হতেন এবং ঠাকুরকে উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্বের গান 
শুনিয়ে মুগ্ধ করতেন। বছবার ঠাকুরের পৃত সঙ্গলাভ করে ভূপতিচরণ তার 
তক্তরূপে পরিণত হন। ভূপতিচরণের গান শুনে ঠাকুরের সমাবি হত, আবার 
তার গানেই ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ হত। 

একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর যখন গায়ে তেল মাখছিলেন, তখন সহসা কলকাতা 
থেকে ভূপতিচরণ এসে সেখানে হাজির হন এবং একটি উচ্চ ভক্তিমূলক গান 
গাইতে সরু করেন। সেই গান শুনেই ঠাকুরের ভাবাবেশ হয় এবং তিনি 
ভূপতিচরণের কাধের ওপর শ্রীচরণ তুলে তাকে কৃপা করেন। 

ঠাকুরের সঙ্গে বরাবর যোগাষোগ থাকায়, কাঁশীপুরে ঠাকুরেব “কল্পতরু” 
হওয়ার দিনেও ভাগ্যবান ভূপতিচরণ উপস্থিত ছিলেন এবং তার কৃপালাভ 
করেছিলেন । সেদিন ভূপতিচরণ ঠাকুরের কাছে সমাধি প্রার্থনা করায়, "তোর 
সমাধি হবে” বলে ঠাকুর ভূপতিচরণকে আশর্বাদও করেছিলেন। 


৭০ 
শাক 


গায়ক কালীরুষণ 
ঠাকুর শ্ররামকৃষ্ণের অন্যতম ভক্ত ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গায়ক-বন্দু এবং 
ঠাকুরের অন্থরাগী। তিনি বন্ধু ভবনাথের সঙ্গে ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে 
যাতায়াত করায়, ঠাকুরের শ্রেহলাভে ধন্য হন। একদা দক্ষিণেশ্বরে ভক্তগণ 
কর্তৃক ঠাকুরের জন্মোৎসব পালনের দিনে কালীকুষ যোগদান করেন এবং ভব- 
নাথের সঙ্গে ঠাকুরকে গান গেয়ে শোনান। কালীকৃষ্রর গান শুনে সেদিন 
ঠাকুর ধ্যানমগ় হয়েছিলেন। 


১৩ 


গায়ক রামতারণ 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের সংস্পর্শে আগত, ভাগ্যবান গায়ক-ভক্ষ । তিনি 
নাট্যাচাধ গিরীশচন্দ্র ঘোষের থিয়েটারে গান গাইতেন । শ্টামপুকুরে অবস্থান- 
কালে অস্থুস্থ ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণকে গান শোনাবার জন্য, গিরীশচন্দ্র গায়ক বাম- 
তারণকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে যান এবং এই উপলক্ষে বাঁমতাঁবণ তার পৃতসঙ্গ 
লাভ কবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। সেদিন বামতারণ গিরীশচন্দ্ররচিত 
কয়েকখাশি ভক্কিযূলক গান গেয়ে ঠাকুবকে শোনান এবং ভক্ত-গায়কেব গান 
শুনে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হন। 


গায়ক তারাপদ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সানিধ্যে আগত ্বপ্রসিদ্ধ গায়ক । ভক্ত বলরাম বস্তুর 
বাডীতে ঠাকুরের অবস্থানকালে তিনি একদ1 নাটযাচাধ গিরী শচন্দর প্রমুখ অন্যান্য 
ভক্তদের সঙ্গে সেখানে ঠাকুরের কাছে যান এবং তার সঙ্গলাভের আনন্দ 
উপভোগ করেন। সেই সময় গায়ক হিসাবে তার পরিচয় জানতে পেরে ঠাকুর 
তার গান শোনার জন্য আগ্রন্ প্রকাশ করলে, তারাপদ ঠাকুরকে গিরীশচজ্জের 
প্রখ্যাত “কেশব কুরু করুণা দীনে” গানটি শুনিয়ে মুগ্ধ করেন। ঠাকুরের 
অন্ঠরোধে তারাপদ সেদিন তাকে আরো অনেকগুলি ভজন-কীর্তন গেয়ে 

শোনান এবং ঠাকুর তার গানের প্রশংস1। করেন। 

ও 


গায়কদ্ধয় নেড়ে-উড়ে 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত ছুইবন্ধ। কলকাতার মানিকতলায়' 
বেলের পুলের কাছে তাদের বাড়ী ছিল। বাগবাজারে ভক্ত বলরাম বস্থর 
বাড়ীতে ঠাকুরের অবস্থানকালে এই ছুই বন্ধু মাঝে মাঝে একসঙ্গে ঠাকুরের 
কাছে আসতেন এবং দুজনে মিলে একতারা বাজিয়ে ঠাকুরকে ভজন গান শুনিয়ে 
চলে যেতেন। তারা খুব বিনয়ী ও ঠাকুরের প্রতি ভক্তিমান ছিলেন। এই দুই 
ভক্ষ-গায়কদের নিয়ে ঠাকুরের অপর ভক্তগণ খুব আনন্দ উপভোগ করতেন। 
তাদের একজনে মাথায় ঝাকড়। চুল ও মুখে দাড়ী ছিল; অপর জনের মাথায় 
টাক ও মুখের দাড়ী কামানো থাকত । তাই ভক্ত বলরাম বস্ু ব্যঙ্গ করে 
তাদের নাম দিয়েছিলেন-_-“নেড়ে-উড়ে” এবং এই নামেই তারা ভক্তগণের কাছে, 

পরিচিত ছিলেন । তাদের গ্রকৃত নাম জান! যায়নি, 


১৭ 


কোননগরের গায়ক 
হুগলী জেলার কোন্গর নিবাসী জনৈক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গায়ক (নাম 
“অজ্ঞাত)। একদ1! তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্জকে গান শোনাতে 
আসেন? মেদ্িন সেখানে নরেক্্রনাথও (ম্বামী বিবেকানন্দ ) উপস্থিত ছিলেন। 
ঠাকুরের কাছে তিনি কালোয়াতী গান গাওয়ার পর নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে 
তার গান বাজনা সম্পর্কে ঘোরতর তর্ক হয় এবং ঠাকুর তা উপভোগ করেন। 
এরপর নরেন্দ্রনাথ নিজে ঠাকুরকে কয়েকখানি গান শোনালে, ঠাকুর 
পুনবায় সেই গায়ককে বিনীতভাবে আনন্দময়ী মায়ের নামগান করতে বলেন 
এবং গায়কটি রাগিণী আলাপ করে “মম বারণ” গানটি করেন। ঠাকুর তার 
প্রতি প্রসন্ধ হয়ে বলেন_-“এতেও আনন্দ হয় ।” 
্ 


বেলঘোরিয়ার গায়ক 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সানিধ্যে আগত জনৈক অজ্ঞাতনাম। ভক্ত গায়ক । 
টাকুর যেদিন বেলঘোরিয়ায় ভক্ত গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে শুভাগমন 
করেন, সেদিন উক্ত গায়ক সেখানে “জাগে জাগে জননী” গানটি গাইলে, ঠাকুর 
সমাধিস্থ হয়েছিলেন এবং গায়কের খুব প্রশংসা করেছিলেন। পরে সেই 
গায়কটিকে গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় দক্ষিণেশ্বরেও ঠাকুরের কাছে নিয়ে গিয়ে গান 
শোনান। গায়কের গান শুনে আনন্দিত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, সেদিন হঠযোগ, 
রাজধোগ, ষড়চক্ররভেদ, সমাধি প্রভৃতি বিষয়ে অবিশ্রাস্ত আলোচন৷। দ্বার! গায়ক 
এবং অন্যান্ত ভক্তদের ধন্য করেছিলেন। 


৭ 


১৮ 


সপ্তম স্তবক 


কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন 

কলকাতা কুমারটুলী নিবাসী পুববঙ্গের অধিবাসী ভারত বিখ্যাত কবিরাঁজ। 
'চিকিৎসা উপলক্ষে তিনি ঠাকুর শারামকৃষ্ণের একান্ত শান্িধ্যে আসার স্থযোগ 
পেয়েছিলেন । দক্ষিণেশ্বরে সাধনকালের প্রথম অবস্থায় টাকুরের শরীরে ও 
মনে নানাপ্রকার অন্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায়, খাণী রাসমণির জামাতা 
ও ঠাকুরের পরম ভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের আহ্বানে ঠাকুরের চিকিৎসার ভার 
গঙ্গাপ্রসাধ গ্রহণ করেন। এই সময় দীঘদিন চিকিৎসা করার ফলে গঙ্গাপ্রসাদ, 
আধ্যাত্মিক তায় পুষ্ট ঠাকুরের শারিরীক ও মাশসিক লক্গণগ্ডলির প্রত্যক্ষ সাক্ষী 
হন এবং তার দৈহিক ঠদবাক্রয়াগুলির সম)ক পরিচয় লাভ করেন। কিস্তু শত 
চেষ্টাতেও তিনি কর্বিধাজীমতে, চিকিত্সাশান্ত্রের আয়ত্বের বাইরে, এ 
অত্থাভাবিক ক্রিয়াগুলি নিরাময় করতে ব্যথ হুন এবং ঠাকুরের তখাকখিত 
পোগ ক্রমেই বুদ্ধি পেতে খাকে। ফলে, গাপ্রসাদ তার চিকিৎসা বন্ধ করেন 
এবং প্রাতা ছুগাপ্রপাদের অন্ভিমত অন্যায় এটা ধোগজ-ব্যাধি বলে ঘোষণ। 
করেপ। অন্য সময়েও ঠাকুরের রক্ত আমাশয় রোগে, গঙ্গাপ্রসাদ তাএ চিকিৎসা 
করেছিলেন এবং গঙ্গা্ডসাদের বাড়াতেও ঠাক্চুপের কয়েকবার শুভাগমন 
হয়োছল। চিকি২সাজগতে গঙ্গাপ্রসাদকে সাকুব "ধন্বস্তরীগ্রপে জ্ঞান করতেন 
এবং গঙ্গাপ্রসাদের নিদেশগুলিকে ঠাবুও ঈশ্বরীয় নির্দে শকুপে গ্রহণ করতেন। 

প্রবতাকালে, ঠাকুর যখন কঠিন কঠগোগে পীড়িত হয়ে কলকাতায় ভক্ত 
বলরাম বস্তুর বাড়ীতে ছাকৎ্সার জন্য অবস্থান করালেন, তখন ভক্তদের 
প্রচেষ্টায় পুনরায় গঙ্গাপ্রসাদকে ঠাকুপের চিকি২সা করার জন্য আনা হয়। 
গঙাপ্রসাদ সেহ সময় অনেকগুলি অভিজ্ঞ কবিরাজসহ ঠাকুরের কঠরোগ 
বিশেষভাবে পরীক্ষা করেন এবং গ্োগটি দুরারোগ্য বলে ভক্তদের কাছে 
অভিমত প্রকাশ করেন । এহ সময় ঠাকুর ত্বয়ং গঙ্গাপ্রসাদকে ডেকে জিজ্ঞাস 
কবেন-_ ক্যান্সার অস্থথ সারবে কিনা! ছুঃখিত গঙাপ্রসাদ, ঠাকুরের এহ 
প্রশ্নে নীরব থাকায়, ঠাকুর রোগের ভবিষ্যৎ *্লাঞল অনুমান করে নিয়েছিলেন । 


কবিরাজ মহেন্দ্রনাথ পাল 
214র শ্রথামকৃষেের স্লেহ্পধন্য পরমভভ্ত, সিখি নিবাসী কবিরাজ । ঠাকুরের 
প্রতি মহা আকর্ষণে তিনি ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যেতেন এবং তার পৃতসঙজ লাভ 
করে শান্তি পেতেন । ঠাকুর ভশ্» মহ্ন্রনাথকে পেলে সহসা কাছ ছাড়া 
করতে চাইতেন না এবং তার সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করে আনন্দ পেতেন। 


১ 


ঠাকুর মহেন্দ্রনাথকে “মহিন্দর” বলে ভাকতেন এবং মহেন্দ্রনাথও ঠাকুরকে গুরুর 
যায় ভক্তি করতেন। ঠাকুরকে সেবা করার জন্য তিনি সব সময় সচেষ্ট 
থাকতেন এবং একবার ঠাকুরের পা ফুলতে থাকায় তিনি কবিরাজীমতে 
ঠাকুরের চিকিৎসাও করেছিলেন । 

একদা মহেন্দ্নাথ ভক্তিস্বব্ূপ ঠাকুরের সেবার জন্য পাচটি টাক গোপনে 
ঠাকুবের শ্রাতুষ্পুত্র রামলালের কাছে দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু রামলালের 
কাছে পরে সে কথা জানতে পেরে ঠাকুর প্রচণ্ড মানসিক অস্থিরতায় রাত 
কাটান এবং পরেবদিন ভোরেই সে টাকা মহেন্দ্রনাথকে ফেরৎ পাঠিয়ে তবে 
শান্তি পান। 

এখানে বলা আবশ্যক, মহেন্দ্রনাথই প্রথম সিঁথি থেকে শ্রীগোপালচন্্র ঘোষ, 
তথা বুড়ে। গোপালকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরের সঙে পরিচয় করিয়ে দেন 
এপং তারই একান্ত শ্রচেষ্টায় ঠাকুরেব সঙ্গে বুডো-গোপালের আধ্যাত্মিক 
ধোগাযোগের ফলে, পরবতীকালে তিনি টাসুরের ত্যাগী সন্তান “স্বামী 
অদ্ৈতানন্দ”রূপে অভিহিত হন। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ ঝবা যেতে পারে যে, ঠাকুরের ব্যবহৃত একজোড় পাদুকা, 
ভত্ত মহেন্্রনাখের কাছে রক্ষিত থাকায়, ঠাকুরেব দেহরক্ষার পব তিনি & 
পাহুকা পূজা করা সুর করেন এবং বর্তমানে ?রানগরে “আরামকুষ্ণ-পাদুকা- 
ভবণে” উহ্থা নিয়মিত পুজা হয়। 


কবিরাজ ঈশানচন্দ্র মঞ্জুমবার 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অন্ুরাগা বরানগর নিবাশী কবিরাজ। তিনি 
[ছলেন কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ধের ভগ্নীপতি। বরানগরে 
৯মানচন্দ্রের বাড়ীতে কয়েকদিন অবস্থানকালে মাষ্টার মশাই মহেঞ্রপাথ তার 
গায়ে সম্পকীয় সিদ্ধেখর মজুমদারের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
সামিধ্যে আসেন। ঈশানচন্দ্র পুৰ থেকেই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে 
যাতায়াত করতেন এবং মাঝে মাঝে কবিরাজীমতে ঠাকুরের চিকিৎসাও 
কএতেন। ঠাকুরের সঙ্গে ঈশানচন্দ্রের খুব হছ্চতা থাকায়, ঠাকুর বরানগরে তার 
বাড়ীতেও শুভাগমন করেছিলেন। 


১৫ 
সত 


১৬১৬ 


কবিরাজ শশীভূষণ সান্যাল 

ঠাকুর উ্ীরামকৃষ্ণের কপাপ্রাপ্ত ভক্ত ও পরম সাধক। হাওড়া জেলা 
বালীগ্রাম নিবাসী শশীভূষণ ছিলেন সদ্বংশীয় ব্রাঙ্গণ, পরম পণ্ডিত এবং প্রথাত 
কবিবাজ। বাল্যকালে তিনি স্বামী শিববামানন্দ নামক গুরুব কাছে দীক্ষ। 
গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু পরে সাধক-জীবনে আশানুরূপ আধ্যাত্মিক উপলন্বি 
ন' হওয়ায়, তিনি হতাশ হয়ে পডেন এবং অবশেষে দক্ষিণেশ্বরে গাকুব 
ীরামকুফ্ণের শরণাপন্ন হন। 

একদা দক্ষিণেশ্বরে শশীভূষণ পরম ব্যাকুলতায় ঠাকুরের শ্রচরণ নিজবক্ষে 
কিছুক্ষণ ধারণ করার পরেই তার অন্তর দিব্য আনন্দে পূর্ণ হয় এবং এই 
রুপালাভের পর থেকেই তিনি*গাকুবের পরমভক্তে পরিণত হন। ঠাঞুখের 
উপদেশে তিনি দরিদ্র রোগীদের কাছ থেকে কবিবান্পটী পেশায় আর অথ গ্রহণ 
কব্তেন না, অথবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ উপাজন করতেন না। 
বালীতে ৬কল্যাণেশ্বর শিব দর্শনের পব একদ। ঠাস৭ উক্ত শশীভূষণের 
বালী গ্রামের বাভীতেও শ্ষেচ্ছায় শুভাগমন কব্ছিলেন এবং ভার নিষ্ঠাচাবে 
প্রা হয়েছিলেন' 

পরবতীকালে, শশীভষণেব আধ্যাত্বিক জীবন আব্এ উন্নত হয় এবং তার 
নিজস্ব একটি শিযামণ্ডলী গডে ওঠে । কর্ম, ভক্তি ৪ জঞান-এই তিন খোগের 
ওপর শশীতুষণেব অসামান্ অধিকার খাকায়, শিয/৭ কতক তিনি *স্বামা 
যোগঞ্রয়ানন্দ” নামে অভিহিত হন। 


কবিরাজ নবীন পাল 
ঠাকুব ভ্ীরামকৃষ্জেব সংস্পর্শে আগত, বাশবাজাব নিবাস] অভিজ্ঞ ও প্রবীণ 
কবিরাজ। চিকিৎসা উপলক্ষে ঠানুবের সঙ্গে তার কয়েকবার যোগাযোগ হয় । 
হ্ানপুকুরে ও কাশপুরে অন্থস্থ ঠাকুরের চিকিংসার জন্য ভক্তের! নবীনকে 
নিধুক্ত করেন এবং তিনিও কিছুদিন অস্থস্থ ঠাকুরের চিকিৎসা করেন। কিছ 
দুঃখের বিষয়, ঘথাসাধা চচষ্টা করেও তিনি ঠাকুরের কগরোগ নিবারণে বিফল 
হন। 


২২৩ 


নবগোপাল কবিরাজ 

ঠাকুর শ্রীরাখকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত কলকাতার জনৈক অভিজ্ঞ কবিরাজ। 
ঠাকুরের চিকিৎসা উপলক্ষে তিনি তার কাছে আসার স্থযোগ লাভ করেছিলেন। 
ভক্ত ৰলরাম বন্থর বাড়ীতে একদ। প্রথ্যাত কবিরাজ গঙ্গা প্রসাদ সেনের সঙ্গে 
তিনি ঠাপ্ুরের ক রোগ পরীক্ষা করতে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া, কাশীপুরে 
ঠাকুরের অন্থথ বাড়াবাড়ি শুনে, একদিন গভীর রাত্রে ঠাকুরের পরমভক্ত 
নাট্যাচাষ গিরীশচন্দ্র ঘোষ তাকে নিয়ে সত্বর কাশপুরে হাজির হয়েছিলেন এবং 
তিশি ঠাকুরের সাময়িক চিকিৎসা করেছিলেন 


০১০ 
শা 


দ্বারিকানাথ কবিরাজ 
ঠানুর আরামকুষ্র সংস্পশে আগত কলকাতার জনৈক অভিজ্ঞ কবিরাঁজ। 
ভক্ত বলরাম বন্থুর বাডীতে একদা প্রখ্যাত কৰিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের সঙ্গে 
তিনি ঠাকুরের ক রোগ পরীক্ষা করতে [গয়েছিলেন। 


১ 
প্র 


গোগীমোহন কবিরাজ 
ঠাঞুর শ্রারামকৃষ্ণের সংস্পশে আগত কলকাতার জনৈক অভিজ্ঞ কবিরাজ । 
ভক্ত বলরাম বন্থর বাড়ীতে একদা প্রখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসার্দ সেনের. সঙ্গে 
তিনি ঠাণুবের কঠ বোগ পরীক্ষা করতে গিয়েছিলেন। 


০৫৪, 


শি 


রাম কবিরাজ 

ঠাকুর শ্রামকৃষ্ণের সামিধ্যে আগত, নাটাগড়ের স্বনামধন্য প্রসিদ্ধ 
কাঁবরাজ। চিকিৎসা উপলক্ষেই ঠাকুরের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। একদা 
দক্ষিণেশ্বরে কঠিন পেটের ব্যারামে ঠাকুর খুব অস্থস্থ হয়ে পড়ায়, রাম কবিরাঁজকে 
তার চিকিৎসার জন্য আনা হয়। ঠাকুরের মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা এবং তৎসহ 
সরা সরা মলত্যাগের ফলে, ঠাকুর সে সময় খুব দুর্বল হয়ে পড়লেও ঈশ্বরীয় 
কথায় তার কোন বিরাম ছিল না। ঠিক এই অবস্থায় রাম কবিরাজ এসে, 
ঠাকুরকে ভক্তগণের মাঝে বসে বিচার করতে ও ধর্যোপদেশ দিতে দেখে বিশ্মিত 
হন এবং বলেন--"এ কি পাগল ! ছুখান। হাড় নিয়ে বিচাৰ করছে !” বলা 
আবশ্তক, রাম কবিরাজ সে-খাত্রায় ঠাকুরকে সুস্থ করেছিলেন। 


২২৪ 


বিশ্বনাথ কবিরাজ 

ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত, আগড়পাড়া! নিবাসী কবিরাজ। 
চিকিৎস1 উপলক্ষে তিনি ঠাকুরের সঙ্গে যোগাধোগ করার স্থযোগ পান। একদা 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের বায়ু বুদ্ধি রোগ হওয়ায়, বিশ্বনাথকে ঠাকুরের চিকিৎসার 
ভার দেওয়া হয় এবং তিনি সধত্বে কবিরাজীমতে ঠাকুরের চিকিৎসা করে তাকে 
নিরাময় করেন। ঠাকুর সে-সময় খুব তামাক থেতেন বলে, বিশ্বনাথ তাঁকে 
ছিলিমের ওপর ধনের চাল ও মৌরী দিয়ে তামাক খেতে বঙ্গায়, ঠাকুর তার 
নির্দেশ পালন করেছিলেন। 


রি 


গোপাল কবিরাজ 

ঠাকুর শ্রাবামকুষ্জের পরম অনুরাগী । [তিনি সংস্কৃতে পণ্ডিত এবং চিকিৎসা 
গ্বগ্ঠায় খুব পারদশী ছিলেন। দাবাবোড়ে খেলাতেও তিনি নিপুণ ছিলেন। 
ভক্ত বলরাম বন্থুর বাগবাজারের বাড়ীর নিকট-প্রতিবেশী হিসাবে তিনি 
বলরামের বাড়ীতে বহুবার ঠাকুরকে দর্শন করেন এবং তার পুতসঙ্গলাভ করে 
হার ভক্তে পরিণত হন। বলরাম ছাড়াও নরেক্দ্রনাথ ( হ্থামী বিবেকানন্দ ) 
প্রমুখ ঠাকুরের অন্যান্য পাষদগণের সঙ্গেও তার খুব হস্ত] ছিল। 

সি 


দ্াড়ীওয়াল। ডাক্তার 
ঠাকুর শ্ররামকৃষ্জের সংস্পশে আগত, কলকাতার জনৈক ভাক্তার। সাময়িক 
চিকিৎসা উপলক্ষে তিনি ঠাকুরের সানিধ্যে এসেছিলেন । ঠাকুরের শেষ অস্থখের 
সময়, প্রথম অবস্থায় [কছুদিন তিনি শ্তামপুকুরে ঠাকুরের চিকিৎসা করেন। 
কিন্ত তার চিকিৎসায় ঠাকুরের রোগ আগে বুদ্ধি পাওয়ায়, তার দ্বারা চিকিৎসা 
বন্ধ বাখ। হয়। অতঃপর স্থবিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ মহেক্্লাল সরকারকে 
ঠাকুরের চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। 


্ 


কালী ডাক্তার 
ঠাকুর শগামকৃষ্ণের পানিধ্যে আগত কলকাতার স্থবিখ্যাত হোমিওপ্যাথ 
ডাক্তার এবং তিক্ত পুরুষ। উত্তর কলকাতার শুামবধাজারের পাচ মাথার 
মোড়ের কাছে তার বাড়ী ছিল। তিনি ঠাকুর শ্ররামকৃষ্ণের একজন অনুরাগী 


শীরামকৃষণ ১৫ ২২৫ 


ছিলেন এবং তার শ্যামবাজারের বাভীতে শুভাগমন করে ঠাকুর তাকে রুতার্থ 


করেছিলেন। 
সরে 


উপেন ডাক্তার 
ঠাকুধ শ্ররামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, কলকাতার জনৈক চিকিৎসক: 
ঠাকুরের চিকিৎসা উপলক্ষে তিনি তার কাছে আসার স্থযোগ লাভ করেছিলেন। 
একদ। কাশীপুরে ঠাকুরের অস্থখ বাড়াবাড়ি হওয়ার সংবাদ শোনামাত্রই ঠাকুরের 
পরমভত্ত নাট্যাচাষধ গিরীশচন্দ্র ঘোষ সেদিন গভীর ধান্রে উপেন ভাক্তারকে 
সঙ্গে নিয়ে সহপা ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হন এবং উপেন ভাক্তার সেদিন 
ঠাকুরের সাময়িক চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। 


৭০ 
শ্র 


রামনারায়ণ ডাক্তার 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরাগী জনৈক চিকিৎসক ও পণ্ডিত। তিনি 
প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করতে যেতেন এবং তার সঙ উপভোগ কে 
'খানন্দ পেতেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে তার কিছু পািত্য থাকায় তিনি মাকে 
মাঝে ঠাকুরের সঙ্গে তত্বকখা নিয়ে আলোচনা করতেন এবং সেজন্য ঠাকুর 
তাকে স্সেং করতেন। একদ]1 তিনি ঠাকুরের সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিষয়ে কিছু ভুল 
তক করায়, ঠাঞুব তাকে তিরস্কার করেন এবং তার পাগ্ডিতে)র দোষ দেখিয়ে 
(ন। এই ঘটনায় রামশারায়ণ ভাক্তার ভ্রন্দন করতে করতে ঠাকুবেব ৯র০ 
জড়িয়ে ধরে দ্ীনতা প্রকাশ করেন। 


রাখাল ডাক্তার 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত, কলকাতার বছুবাজার নিবাসী নামকরা 
[চিকিৎসক । চিকিৎসা উপলক্ষেই ঠাকুরের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। 
দক্ষিণেশ্বরে কঠবোগে অন্স্থ ঠাকুরের চিকিৎসার জন্য, ঠাকুরের পরম ভক্ত 
কথামৃত-প্রণেত। মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, রাখাল ডাক্তারকে নিযুক্ত 
করেণ। দোহার চেহার। রাখাল ভাক্তারের হাতের আড্লগুলি খুব মোট। 
মোটা ছিল; তাই ঠাকুরের গলার ভেতর সেই মোট। আঙুল ঢুকিয়ে রাখাল 
ডাক্তার যখন পরীক্ষা করতেন, তখন ঠাকুর খুব ভীত হয়ে পড়তেন। সেজন্য 


খত 


রাখাল ভাক্তার ঠাকুরকে আশ্বাস দিয়ে খুব যত্ব সহকারে তার গলার ভেতরে 
পরীক্ষা করতেন। তিনি প্রায়ই ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্ববে দেখতে যেতেন এবং 
অসুস্থ অবস্থাতেও কীর্তন শুনে ভাবাবস্থায় ঠাকুরকে নৃত্য করতে দেখে তিনি 
বিশ্মিত হতেন। বাখাল ভাক্তারকে ঠাকুব খুব ন্েহ করতেন এবং তিনি 
দক্ষিণেশ্বরে গেলেই ঠাকুর তাকে খুব আপ্যায়ন করতেন। 

একদ। রোগের কষ্টে ঠাকুর রাখাল ডাক্তাবের জামায় বার বার হাত দিয়ে 
বালকের মত বলেন_-"ধাবু, বাবু! তুমি এইটে ভাল করে দাও ।” বলা বানুল7, 
আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও রাখাল ডাক্তার ঠাকুবকে নিরাময় করতে পারেননি । 


সু 


মধুতদন ডাক্তার 

ঠাকুর আরা মকৃষ্ণের সান্গিধ্যে আগত, কলকাতার জনৈক প্রবীণ চিকিৎসক 
এবং খুব রসিক পুরুষ। তিনি ভক্তিজগতের লোক ছিলেন এবং ঠাকুরের 
বিশেষ অন্ুবক্ত ছিলেন। ঠাকুরের হাত-ভাঙার চিকিৎসা উপলক্ষে ঠাকুবের 
সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। 

একদ1 ভাবাবিষ্ট অবস্থায় দক্ষিণেশ্ববে ঝাউতলাব দিকে যাশ্য়ার সময় ঠাকুপ্ 
রাস্তার পৃবর্দিকে বেলিং-এ পা আটকে পড়ে যান এবং তার ফলে প্রচণ্ড আঘাতে 
তাব বান হাতের হাভ সবেযায়। এই 'ভাঙ্গাহাতেও চিকিৎসা জন্য 'শক্তগণ 
কতৃক মধুপ্ছদন ভাক্তাব্চে নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি ঠাকুরের হাতে বাড. 
বাধা, ব্যাণ্ডেজ-করা প্রভৃতি কাজের ভার গ্রহণ করেন। কলকাতা থেকে 
নৌকাম্ করে দক্ষিণেশ্ববে এসে তিনি ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হতেন এবং ঠাকুর ৪ 
এই রসিক ডাক্তারের সঙ্গে রনিকতা করে আনন্দ পেতেন। অস্থুস্থ ঠাকুরকে 
প্রত্যহ দেখতে আসার জন্য ভক্তদের অনুরোধ মধুস্থদন ডাক্তার উপেক্ষা করতে 
পারতেন না এবং £সজন্য সব রকম অস্থবিধা অগ্রাহ্থা করে তিনি সাধ্যমত 
সেবা করতেন। একদিন দক্ষিণেশ্বরে প্রখ্যাত যাঝআ্রাওয়াল৷ নীলকণ্ের যাত্রা 
গানের আসরে মধুস্থদন ভাক্তারের চোখে জলের ধারা দেখে, ঠাকুর একদুষ্টে 
তার দিকে তাকিয়ে খাকেন এবং তার ভক্তির প্রকাশ উপভোগ করেন। 

নি 


ঢুকড়ি ভাক্তার 
ঠাকুর শ্ররামকষ্জের সংস্পর্শে আগত কলকাতার জনৈক চিকিৎসক এবং 
ঠাকুরের বিশেষ অনুরাগী । একদা ভক্ত রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ীতে ঠাকুর সমাধিস্থ 


ত্খ৭ 


হলে, অন্যান্ত ভক্তদের সঙ্গে দুকড়ি ভাক্তারও সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন । 
তিনি ঠাকুরের চোখে আঙুল প্রবেশ করিয়ে সমাধিস্থ অবস্থা পরীক্ষা করে 
ছিলেন; কারণ পমাধি কাকে বলে তিনি জানতেন না । খঅবশ্ঠট এই ঘটনায় 
সেখানে উপস্থিত ভক্কেরা তার ওপর বিরক্ত হয়ে ছিলেন। ঠাকুরের প্রতি 
বিশেষ অনুরাগ বশত: ছুকডি ডাক্তার শ্বামপুকুরে অন্থুস্থ ঠাকুরকে পরেও 
দেখতে ঘেতেন। 

ন 


শ্রীনাথ ডাক্তার 
ঠাকুর শারামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, কলকাতার জনৈক বেদান্তবাদশ 
চিকিৎসক । তিনি কাশীপুরে অসুস্থ ঠাকুরকে দেখতে গিয়ে, তার সঙ্গে শান্তর 
নিয়ে আলোচনা করতেন। বেদাস্তমতে “সব শ্বপ্রবৎ* _ একথা সংসারী লোকেব 
পক্ষে ভাল নয় বলে ঠাকুর তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন । 
না 


ডাক্তার স্তার কৈলাসচন্দ্র বন্থ 

ঠাকুর শ্রারামরুষ্ণের অন্ততম ভক্ত এবং কলকাতাব শ্বনামধন্ত চিকিৎসক ! 
কলকাতার সিমলাপাডা নিবাপী শ্রারামরুষ্ণ ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের মাধমে তিনি 
গ্রাকুরের সংস্পর্শে এসে ধন্য হন। 

ঠাকুরের সম্পর্কে পূর্বে তাচ্ছিল্য মনোভাব সম্পন্ন কৈলাসচন্ত্রকে কাশীপুরে 
গিয়ে ঠাকুর শ্ররামক্কুঞকে দর্শন করার জন্ত একদা রামচন্দ্র অনুরোধ করেন; 
তাতে কৈলাসচন্দ্র তাকে বলেন- “তোমার পরমহংস যদি ভাললোক হয়তো 
ভাল, নইলে তার কাণ ম'লে দেব।” রামচন্দ্র কৈলাসচন্দ্রের এই সর্ত শ্বাকার 
করে তাকে একদিন কাশীপুরের উদ্ভানবাটাতে পৌছে প্লে, কৈলাসচন্দ্র প্রথমে 
ঠাকুরের দোতলার ঘরে না গিয়ে উদ্যানে পুকুবের ধারে চাতালে বসে 
থাকেন। এ সময় বাড়িটির নীচের হলঘরে পাড়ার শিক্ষিত যুখক নরেন্দ্রনাথের 
( স্বামী বিবেকানন্দ ) সঙ্গে, রামচন্দ্র দত্তের গৃহভৃত্য অশিক্ষিত লাট্রকে (স্বামী 
অডভূতানন্দ ) একসঙ্গে বসে থাকতে দেখে, স্থরুচিসম্প্গ কৈলাসচন্ত্র মনে মনে 
স্বণা পোষণ করেন। ইতিমধ্যে জনৈক ব্যক্তি ঠাকুবের ওপরের ঘর থেকে নেমে 
এসে পুকুরের ধারে কাকে খু'জতে থাকেন এবং বলতে থাকেন যে, যিনি ঠাকুরের 
কাণ মলে দেবেন বলেছেন, তাকে ঠাকুর ডাকছেন । এই কথ স্তনে টকলাসচন্্ 
বিশ্মিত হয়ে ভাবেন, কলকাতার পিমলা পাড়ায় ঘরের ভেতরে বসে তিনি ষে- 


খু টৈ 


কথ। বলেছিলেন, সে-কথ কাশীপুরে অন্বস্থ ঠাকুর কিভাবে জানতে পারলেন ? 
যাইহোক, অপ্রতিভ কৈলাসচন্দ্র তৎক্ষণাৎ ওপরে ঠাকুরের কাছে গিয়ে প্রণাম 
করেন এবং মনে মনে তাকে গুরুরূপে বরণ করেন এই ঘটনার পর থেকেই 
ইকলাসচন্দ্র ঠাকুরের প্রতি এত ভক্তিপরায়ণ হয়েছিলেন ষে, শ্রীরামকৃষ্ণের 
প্রতিরুতিতে প্রণাম না করে ভক্ত ৈলাসচন্দ্র বাড়ী থেকে বাব হতেন না 
ঠাকুবের সান্ধিধ্যে আসাব পর থেকেই দাস্তিক কৈলাসচন্দ্র সম্পূর্ণ নিরহস্কাবে: 
পবিণত হয়েছিলেন । 
সি 


ডাক্তাব শশীভূষণ ঘোষ 

ঠাকুর শ্রীবামকুষের পরম ভক্ত এবং কলকাতার বাগবাজাব নিবাসী 
চিকিৎসক । তিনি ভক্র বলরাম বস্তুর প্রতিবেশী ছিলেন এবং বজরামেব 
বাঁডীতে ঠাকুর এলেই তিনি বিশেষ অন্তরাগবশতঃ প্রতিবারই সেখানে গিয়ে 
ঠাকুরের পৃত সঙ্গ লাভ করে আনন্দ পেতেন। শ্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গ তার 
খুব ছাদ্যতা ছিল এবং তিনি বলরাম-মন্দিবে প্রথম প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-মিশন 
সভার “আগাব সেক্রেটাবী” ছিলেন। পরবতাঁকালে শশীতৃদণ ঠাকুবের 
একখানি জীবনীগ্রস্থ বচনা করেছিলেন । 


সু 


ডাক্তার বিহারীলাল ভাঘুড়ী 


ঠাকুর শ্রীরামরুষের লিশ্ষে অন্ুবাগী এবং প্রবীণ ও প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথী- 
চিকিৎসক । তার বিধবা কন্যাব সঙ্গে শ্বনামধন্য চিকিৎসক ডাঃ প্রতাপচন্ত 
মঙ্ুমদাবেব বিবাহ হয়। ঠাকুরের চিকিৎসা উপলক্ষে বিহারীলাল ও তার, 
জামাত প্রতাপচন্দ্র- উভয়েই ঠাকুরেব সান্রিধো এসেছিলেন । 

অন্ত্স্থ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে, স্বনামধন্য প্রসিদ্ধ 
চিকিৎসক ভাঃ মহেক্রলাল সরকারের সঙ্গে চিকিৎসা উপলক্ষে বিহারীলালও 
গাকৃবেব কাছে যেতেন এবং তাব চিকিৎসা করতেন। এই চিকিৎসা উপলক্ষে 
ঠাকুরের কথামত পান করে এবং অদ্ভুত ভাবাবস্থা দর্শন করে বিহারীলাল মুগ্ধ 
হতেন। তিনি যেমন ঠাকুরের অনুরাগী ছিলেন, ঠাকুরও তেমনি তার ঈশ্বর 
চিন্তা, শুদ্ধাচার প্রভৃতির জন্য খুব প্রশংসা করতেন । বলা বাছল্য, বিহারালাল, 
ঠাকুরের ক্-রোগ সারাতে বিফল হন। 

পূর্বে স্স্থ অবস্থায় একদিন বিহারীলালের কলকাতার বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে 


২২০) 


গাভী করে ঠাকুর যখন তার জনৈক ভক্তের বাড়ীতে যাচ্ছিলেন, তখন 
বিহারীলাল তাকে দেখতে পেয়ে কাছে এসে সসম্ত্রমে তার বাড়ীতে ঠাকুরকে 
নিছুক্ষণের জন্য নিয়ে যাবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন । 


22 
পতি 


ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র ম্মধার 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অন্যতম অন্তরাগী এবং স্বনামধন্ত প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথী- 
চিকিৎসক | জীবন্দশা ১৮৬১ থেকে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্ধ , জন্মস্থান নদীয়। জেলার 
চাপড় গ্রাম । কলকাত] মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করা সত্বেও তিনি 
এযালোপাথীর বদলে হোমিওপ্যাথ্থী চিকিৎসা শুরু করেন এবং পরবন্তাঁকালে 
হোমিওপ্যাথী-কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আমেরিকার 
চিকিৎসক মহাসভায় যোগদান করেন এবং নিজ গবেষণা ও বিদ্যার প্রভাবে 
সেখানে বিশেষ সম্মান লাভের দরুন, এ মহাসভার সহকারী-সভাপতি নির্বাচিত 
হন। তিনি বিখ্যাত হোমিওপ্যাথী-চিকিৎসক ডাঃ বিহারীলাল ভাছুড়ীর বিধবা 
কন্যাকে বিবাহ করেন এবং বিখ্যাত কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে নিজ কন্যার 
বিবাহ দেন। ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ণের চিকিৎসা উপলক্ষে তিনি ও তাঁর শ্বস্তুর 
বিহারীলাল-- উভয়েই ঠাকুরের সালিধো এসেছিলেন প্রখ্যাত চিকিৎসক 
ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র মজুমদার তার পৌত্র। 

অন্তস্থ ঠাকুর শ্রীরামকঞ্জের শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে, স্বনামধন্য প্রসিদ্ধ 
চিকিৎসক ডা: মছ্েন্দ্রলাল সরকারের সহযোগী হিসাঙে প্রতাপচন্দ্র, ঠাকুরের 
চিকিৎসা করেন এই সময় ঠাকুরের পৃত সঙ্গ লাভ করে এবং তাঁর অদ্ভুত 
ভাবাবস্থ! দর্শন করে বিজ্ঞান জগতেব প্রতাপচন্দ্র মোছিত হন। প্রতাপচন্দ্রের 
সঙ্জে অন্তান্ত আলোচনার মাধাযে ঠাকুর তার শ্বশুর মশাই ডাঃ বিহারীলাল 
ভাছুড়ীর বিষয়ে তার কাছে প্রশংসা বরতেন। বলা বাহুল্য, ডা; প্রতাপচন্দ্ 
মজুমদার ঠাকুরের রোগ সাবাতে অক্ষম হয়েছিলেন। 


১ 
খ্রি 


ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল দণ্ড 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরাগী, কলকাতার বহুবাজার নিবাসী প্রসিদ্ধ 
ধনী অক্রুরদত্তের বংশধর এবং প্রবীণ স্তুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক। 
ক্বনামধন্য ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার তার অধীনেই হোনিওপ্যাথী শিক্ষা 
করেছিলেন। উদার রাজেন্দ্রলাল বিনা পয়পায় সকলের চিকিৎসা করতেন এবং 
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তার দান-ধ্যানও খুব ছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎস! উপলক্ষে তিনি 
ঠাকুরেব সান্িধ্যে এসে তার ভক্তে পরিণত হন । 

ঠাকুরেব ভক্তদের অভিপ্রায় অনুসারে বাজেন্দ্রলাল কাশীপুরে অন্থুন্থ 
ঠাকুরকে হোমিওপ্যাথী মতে চিকিৎসা করেন প্রথমদিকে ঠাকুরের রোগের 
সামান্য উন্নতি হলেও, শেষকালে তাব চিকিৎসায় বিশেষ কোন সুফল হয়নি। 
এই চিকিৎসা উপলক্ষে ঠাকুরেব বিশেষ সেবা] কবাব অধিকাব ০পয়ে তিনি কৃতাগ 
হন এবং ঠাকুর যাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ কবেন, সে বিষয়েও তিনি বিশেষ যত্ুবান 
হন। ঠাঁকুবকে দেখতে আসাঁব সময় তিনি স্বগদ্ধি ফুল, স্থমিষ্ট ফল, এমনকি 
রুচিকব পথাও ঠাকুবের জন্য নিয়ে আসতেন এবং সব সময় তীাব প্রত্তি অজ্তবের 
ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রক্াশ করতেন ঠাকুর৭ বাক্ষেন্্লালেব প্রতি বিশেষ প্রসন 
ছিলেন । 

একদ1 কাশপুবে ঠাকুবেং চটি জুতায় পায়ে ব্যথা লাগতে থাকায়, ভাগ্যবান 
বাঙ্েন্্রলাল তাব পায়েব মাপ নিয়ে নতুন কোমল পাদুকা করমাস দিয়ে ঠতবা 
করিয়ে, নিজে ঠাকুরকে পরিয়ে দিয়েছিলেন । এই পাদুকা এখন বেলুভমণে 
পৃজ: হয়। 


ডাক্তার ত্রেলোক্যনাথ বসু 

'্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম সন্াসী-শিষুা স্বামী বিরজানন্দ, তথা কালীকুষ 
অহাবাজের পিতা এবং কলকাতার খ্যাতনাম। চিকিৎসক | প্রথম জীবনে তিনি 
মহিষাদল-বাঁজবাডীর চিকিৎ্সকরুপে প্রচুর অর্থ এ যশ অঞ্জন করেন এবং পরে 
কলকাতায় নিজেই স্বাধীনভাবে চিকিৎসার কাজ শুরু করেন। আচাখ 
কেশবচন্র সেনের কলকাতার বাড়ীতে ৭ তিনি কিছুকাল গৃহ চিকিৎসকরূপে 
যাতায়াত করেছিলেন । 

টহলোক্যনাথ সর্বপ্রথম আচাধ কেশবচন্দ্রের বাড়ীতেই ঠাকুর শ্রীরাম কুষ্খ,ক 
দর্শন করেন এবং তীর প্রতি আকুষ্ট ছন। এরপর থেকেই তিনি ভক্ত রামচন্দ্র 
দত্তের এ্রীত্রলামকৃষ্চ দেবের জীবন বুত্তাস্ত” , ভক্ত স্থরেশচন্দ্র দের 
পশ্রীশ্রীবামকুষ্চ দেবেব উপদেশ” প্রভৃতি ঠাকুর সম্পর্চীয় বইগুলি কিনে পড্ড়তে 
থাকেন এবং ঠাকুরের মহাভাবের অন্গুরাগী হয়ে ক্রমে তার ভক্তকে পরিণত হন। 

পরবত্তাকালে ট্রলোক্যনাথের সতের বছর বয়স্ক পুকজ্জ কালীকৃষ্চ যখন 
ভগবানলাভের আশায় সংসার ত্যাগ করে বরানগর মঠে ঠাকুরের অস্তরজ 
ন্ধ্যাসী সম্তানগণের কাছে বাস করার অভিপ্রায় জানান, তখন তিনি পুত্রকে 
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ধর্মজীবনে উৎসাহিত করেন । ঠাকুরের সম্তানগণেব কাছে গিয়ে থাকার জন্য 
আশীর্বাদমহ পুত্রকে সম্মতি দান করে, ভক্ত ব্রেলোক্যনাথ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
প্রতি আস্তরিক নিষ্ঠা, শ্বীয় কাজের মাধ্যমেই প্রকাশ করেছিলেন। 

১ 


ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তান ও অন্তরঙ্গ-পার্ষদ স্বামী প্রেমানন্দ, তথা 
বাবুরাম মহারাজের জনৈক ভ্রাতা । কোনও এক বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে এই 
ভাগ্যবান তরুণ ডাক্তার, ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসার স্বযোগ পেয়েছিলেন । 

একদা ভক্ত বলরাম বন্থর বাড়ীতে থাকাকালীন ঠাকুর শ্রীবামকৃঞ্ণ তাঁব 
ভক্তদের সঙ্গে আলোচনাকালে “অণুবীক্ষণ-যন্ত্রেরয় কথা শোনেন এবং মেই 
যন্ত্রটি দেখাব জন্য বালকের মত আগ্রহ প্রকাশ করেন। ঠাকুরের কৌতুহল 
নিবারণের জন্য ভক্তের! তখন এ যন্ত্রটি ষোগাডেব উদ্দেশে খোজ নিয়ে জানতে 
পারেন যে, সছ্য ডাক্তারী পাশ করে বিপিনবিহারী, পরীক্ষায় বিশেষ সাফল্যের 
জন্য মেডিক্যাল কলেজ থেকে একটি “অন্ভবীক্ষণ-যন্ত্র” পুরস্কার স্বব্ূপ পেয়েছেন । 
তাই ভক্তদের আগ্রহে বিপিনবিহারী তার সেই যন্ত্রটি নিয়ে বলরাম বন্সব 
বাড়ীতে ঠাকুরের কাছে আসেন এবং যন্ত্রটিকে ঠিকমত খাটিয়ে তাব মধ্য দিয়ে 
দেখার জন্য ঠাকুরকে আহ্বান জানান । কিন্ধ ঠাকুরেব যন তখন উচ্চমার্গে 
থাকায়, তিনি সে সময় মনকে নীচে নামিয়ে আনতে পাবেননি। তাই বন্থক্ষণ 
অপেক্ষা করেও যখন ঠাকুরের মন স্বাভাবিক অবস্থায় নীচে নামল না, তখন 
অণুবীক্ষণের সাহাধ্যে দর্শন করাব আশ! ত্যাগ করা হয়। 


শে 
শত 


ডাক্তার ভগবান রুদ্র 

ঠাকুর শ্রীরামকুষ্চের সংস্পর্শে আগত, কলকাতার এম. ডভি-পাঁশ কর] বড় 
চিকিৎসক । তিনি অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। চিকিৎসা উপলক্ষে ঠাকুরের 
সঙ্গে তার যোগাধোগ হয়। 

দক্ষিণেশ্বরে অসুস্থ ঠাকুরকে চিকিৎসা করার জন্য ভক্তেরা ডাঃ রদ্রকে নিযুক্ত 
কবেন এবং তিনি কিছুদিন ঠাকুরের চিকিৎসা করেন। চিকিৎসাকালীন 
ঠাকুরের অবস্থা বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্টে, একদা ঠাকুরের হাতের ওপর একটি 
টাক] ( রৌপ্য মুদ্রা) রেখে ডাঃ রুজ্দের সামনে পরীক্ষা করা হয়। হাতে টাক 
রাখার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুরের হাতটি বেঁকে যায় এবং তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে 
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যায়; পরে টাকাটি স্থানাত্তবিত করার পব ঠাকুবেব তিনবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পডে 
এবং হাঁতটিও শ্বাভাবিক হয় । এই ঘটন! দেখে বিজ্ঞানজগতেব মান্ষ ভা 
রুজ বিন্রিত হন এবং ঠাকুরেব প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। ঘদিও আক্মবিক 
চেষ্ট! সত্বেও ভাঃ রুজ্ ঠাকুরকে নিবাময় কবতে পারেননি, তনু তাক নিরভিমান 
এ শান্ত শ্বভাবেব জন্য, ঠাকুব তার প্রশংসা করেছিলেন । 

রর 


ডাক্তার নিতাই চরণ হালদার 

কলকাতাব বডবাজার অঞ্চলেব বড হোমিন্প্যাথ্থী ভাক্তাব' াকুব 
শ্টীবামকৃষেেব প্রতি বিশেষ আদ্দাবশতঃ তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বাব ঠাকুবের কাছে 
যেতেন এবং তাব পৃত সঙ্গলান5 কবে কৃতার্থ হতেন: তিনি কিছুদিন দক্ষিণেশ্ববে 
'আন্মস্থ ঠাঁকুবের চিকিৎসা৭ করেছিলেন । ঠাকুধেব (দহরক্ষাব পবেঞ তিনি 
স্বাধী ব্রহ্মানন্দসহ ঠাকুবের ত্যাগী সন্তানগণেব সঙ্গে সুসম্পর্ক বঙ্ঞায় বাখেন এ বণ 
আলমবাক্ষার মঠে নিয়মিত ঘাতায়াত কবেন। তিনি সে সময় প্রত্যহ বিকালে 
মঠে সাধুদের সঙ্গে মিলিত হতেন, তাদের জন্য জাল ভাল খাবার নিমে 
যেতেন এবং সন্ধ্যাবতিব পব বাড়ীতে ফিকে আসতেন। প্রসঙ্গত: উল্লেখা, 
নিতাই চবণই সর্বপ্রথম সাপুদের মঠে প্রার্থনা-সঙ্গীতের জন্য একটি “হাব 
মোনিষ্াম” উপভাব দিয়েছিলেন । 


কর 


ডাক্তার ভর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

কলকাতার বিখ্যাত চিকিৎদক্ এবং ঠাকৃব শ্রীরামরুষের ভক্ত । তিনি 
গায় সব সময়েই প্রচুপ মন্কপাণ কবাতন বটে, কিন্ত চিকিৎসাব সময় ঠা ঠিক 
ভশ থাকতো । কলকাতাব নতুন বাজারেব কাছে তার বাড়ী ছিল। 

ঠাকুর শ্রীরামকুষ্খের প্রতি অহেতৃকী ভক্তির হ্ষন্য দুর্গাচরণ মাঝে মাঝে 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতেন। কোনও সময় হয়তে। রাত দশটায় 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাুরের কাছে গিয়ে সহসা হাজি হতেন এবং ঠাকুবের ভাগ্নে 
হৃদয়কে ঘরেব বাইরে থেকে নাম পরে ভাকতেন। ছুর্গাচরণের গলার স্বর 
শুনলেই ঠাকুর হ্বদয়কে দরজ খুলে দিতে বলতেন এবং ছুর্গাচকণ ঠাকুরকে 
আপাদমস্তক দর্শন করে, একটি কথাও না বলে পুনরায় চলে যেতেন। 

ঠাকুর শ্রীরামকুষ্চ যখন প্রথম গলরোগে আক্রান্ত হন, তথন গোলাপ-ম+' 
প্রভৃতি ঠাকুরের ভক্তদের আগ্রহে এবং সেবক লা ও যোগীন-মার সহায়তায়, 
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ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায় দুর্গাচরণ ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার 
জন্য আনা হয়। ছুর্গাচরণ যদিও ঠাকুবকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে তার 
গলায় প্রলেপের ব্যবস্থা করেন, তবুও তার চিকিৎসায় ঠাকুরের গলার বেদনার 
বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি । 


ডাক্তার নিতাই মল্লিক 
ঠাকুব শ্রীবামকৃষ্ণের মানিধ্যে আগত জনৈক ভক্ত । তিনি দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকরের কাছে যাতায়াত করে তার পরমভক্তে পরিণত হন । একদা] বক্ষিণেশ্ববে 
শিবযন্দিরেব মিভিতে বসে ঠাকুর যেদিন ভক্তদের কাছে তার নিজ ব্বভাবের 
পরিবর্তনের কথা বলছিলেন, সেদিন ভক্ত নিতাই সেখানে উপস্থিত থাকায়, 
ঠাকুবেব সেই গুহাকথা শুনে ধন্য হন । 


ডাক্তার ভগবান দাস 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সানিধ্যে আগত ব্রাহ্মভক্ত । দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
কাছে তার যাতায়াত ছিল। একদ! দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর তাকে সনাতন ধর্ম ও 
'আধুনিক ধর্মের পার্থক্যের বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন। 


০১০ 
চপ 


ডাক্তার কাণ্জিলাল 

ঠাকুব শ্রাবামরুফ্জেব সাছ্গিধো আগত, কলকাতার সুকিয়। দ্বীট নিবাসী 
হোমিওপ্যাথী-ভাক্তার এবং ঠাকুরের একান্ত শরণাগত ভক্ত। প্রথমাবধি 
তাব মধ্ো ঈশ্বরের কন্য প্রবল ব]াকুলতা খাকায়, তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
শরণাপন্ন হন এবং সারাজ্ঞীবন তার সঙ্গলাভ করেন। ঠাকুরও এই ভক্ত 
ডাক্তারকে বিশেষ সহ করতেন। 

পরবতীকালে কাঞ্জিলাল ডাক্তার, শ্রীশ্রমায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন 
এবং শেষজীবনে তার মধ্যে বৈরাগ্যের ভাব আসায় তিনি সাধন-ভজন্‌ ও 
'সাধুসঙ্গে দিন যাপন ঝরেন। 


২৩৪ 


ডাক্তার মহলানবীশ 

চাকুব শ্রীবামকুষ্ণের সান্িধোয আগত, সাধারণ ব্রান্ম মমাজেব সভ্য । সমাজ- 
মন্দিবেব পাশেই তার ভিদপেন্লারী ছিল। একদ] ঠাকুর শ্রীরামরুষ। সমাজ- 
মন্দিরে উপস্থিত হয়ে ব্রা্মভক্ত পণ্ডিত শিবনাখ শান্ত্রীর বাড়ীতে যাওয়ার ইচ্ছ 
প্রকাশ করায়, ব্রাহ্মভক্তেরা ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে ব্রাহ্মপাড়ার মধ্যে শিবনাথের 
বাভীতে যান; কিন্তু শিবনাথ তখন বাডীতে না! থাকায়, ডাঃ মহুলানবীশ 
গাকুরকে অভ্ডাথনা সহকারে সমাজ মন্দিবেব মধ্যে নিয়ে ধান এবং সেখানে 
ব্রাহ্মভক্তের কাছে ঠাকুব তার কথামত দান কবেন। 


২/০ 
১০৬ 


"ডাক্তার কোটস 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্ত্রিধো আগত খুব বড় ইংবাজ চিকিৎসক । ধ্ভিনি 
ছিলেন কলকাতার মেডিক্যাল কলেজেব প্র্রিন্সিপ্যাল। চিকিৎসা! উপলন্দে 
মাকুরেব সঙ্গে তার সাময়িক যোগাযোগ হয় । 

কাশীপুরে অশ্রস্থ ঠাকুরেব চিকিৎসার জন্য ভক্তের! ঠাকুবের সম্মতিক্রমে 
ইংরাজ চিকিৎসকেক দ্বারা ঠাকুরের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে, কলকাতার 
মেডিক্যাল কলেজেব সবপ্রধান ইংবাক্ত চিকিৎসকব্ূপে ভাঃ কোটসকে ঠাকুরের 
চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত কব! হয়। তিনি এই উপলক্ষে একদিন কাশী পুরে ঠাকুরের 
কাছে আসেন এবং ঠাকুরকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করেন। কিন্ত ঠাকুরের বোগের 
অবস্থা দেখে, তিনি সেটি চিকিৎসাতীত বলে অভিমত প্রকাশ করেন এবং 
চিকিৎসার ভাব নিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। প্রসঙ্গত: উল্লেখা, চিকিৎসক 
কর্তৃক ঠাকুবেব গলদেশ পরীক্ষার পূবেই, ঠাকুর সেদিন ম্বভাবত সমাধিতে নিমগ্ন 
হওয়ায়, ইংরাঁজ চিকিৎসক ডাঃ কোটস, ঠাকুবেব সমাধি অবস্থা প্রত্যক্ষ দর্শন 
করে বিস্মিত ও মুগ্ধ হন। পবে তিনি ভক্তদের কাছে বাইবেলে বণিত ঘীশুর 
এক্সপ অবস্থার সঙ্গে টাকুবের অবস্থা তুলনা করেছিলেন। 

ও 


ডাক্তার আব্দ,ল ওয়াজিৰ 
ঠাকুব শ্রারামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত, ধান্সিক মুনলমান চিকিৎসক । তিনি 
ছিলেন ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত বামচন্দ্র দত্তের ভাক্কার-বন্ধু ; বামচন্দজ্র নিজেও 
ডাক্তার ছিলেন। 
একদা রামচন্দ্রের বাড়ীতে ঠাকুরেব শুভাগমণ উপলক্ষে এক বিশেধ উৎসবে 


২৩৫ 


রামচন্দ্রের আমন্ত্রণে, বন্ধু ওয়াজিদ এসে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, 
ওয়াজিদের সঙ্গে তার একজন মুনলমান ম্যাজিস্্রেট-বন্ধুও সেদিন ঠাকুরকে দর্শন 
করেছিলেন এবং উভয়েই ঠাকুরের সংকীর্তনাদি উপভোগ করেছিলেন । 

সেদিন রামচন্দ্র আয়োজিত ভোঙ্ন-ব্যবস্থায় ঠাকুরের উপস্থিতিতে হিন্দু 
ভক্তদের সঙ্গে এক পংক্কিতেই এই মুসলমান ভক্ত ওয়াজিদ ও তাঁর ম্যাজিস্ট্রেট 
বন্ধু সেদিন আহ্াব করেন। রামচন্দ্রেক এই ব্যবস্থাতে তাব জনৈক আত্মীয় 
আপত্তি জানালে, বামচন্দর তাকে বলেন ঘষে, এটা কোন সামাজিক কাজ নয়. 
ঠাকুরের উৎসবে হিন্দু-মুসলমান সবাই একজ্রে বসে প্রসাদ পাবাব অপিকাবী। 
বল বাহুলা, ঠাকুবেব উপস্থিতিতেই এই ব্যবস্থা হওয়ায়, আর কেহই এ বিষষে 
আপত্তি জানাতে ভবসা পায়নি । উল্লেখ্য, টাকুব বলতেন ষে, ভক্তের “কান 
জাত নেই। 

( এট প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বলা আবশ্যক যে, ঠাকুরের সংস্পর্শে আগত 
সনৈক ভক্ত শ্রীশশীতৃষণ সাম্‌ন্ “বামরুষ্খ-লীলাতত্ব” নামে একটি গ্রস্থ বচন! ও 
প্রকাশ করেন এবং সেই অমূল্য গ্রন্ে ঠাকুরের তৎকালীন অনেক হিন্দু « 
মুসলমান শিষ্বোব নাম ও বর্ণনা দেন। ঠাকুরেব কিছু মুসলমান শিশ্বোর কথা 
একমাত্র সেই গ্রস্থেই প্রকাশিত হয় । কিন্তু ছুঃখের বিষয়, বর্তমানে সেই অমুল। 
গ্রস্থথানি আর পাওয়া ধায় না। বলা পাছল্য, হিন্দ, মুসলমান ৭ খ্রীষ্টান__ 
এই তিন প্রকার ধর্মেরই সাধনা ঠাকুর করেছিলেন এবং সেজ্জন্য তার কাছে এই 
বিনন ধর্মেরই ভক্তগণের আগমন স্বাভাবিক । হিন্দু ছাড়াও কয়েকজন খ্রীষ্টান 
ভক্কের আগযনের কথা এবং তাদের মধো কয়েকজনের ঠাকুরের কাছে শিশাত্ 
গ্রহণ করার কথা কয়েকটি প্রামাণিক গ্রন্থে শ্বীকৃত হলেও মুসলমান-ভক্ত বা 
শিহ্েব কথা একমাত্র শশীভূষণের গ্রস্থেই উল্লিখিত হয়েছিল। এই সম্পর্কে 
ঠাকুরের অন্যতম ভক্ত এবং শ্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তও একদ।| প্রকাশ কবেছিলেন €য, বেলুডমসে একবার ঠাকুরের 
একজন মুসলমান-শিষ্যের পুজ্রের সঙ্গে তা সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং সেই 
ভঞ্জলোকটি সে সময় স্ন্দববন অঞ্চলে “সাব-রেজিষ্টারের” পদে নিযুত্ত 
ছিলেন । ) 


সই ৩৩ 


অষ্টম সবক 


উকীল নগেন্দ্রনাথ মিত্র 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী ভক্ত । তিনি ছিলেন ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ 
সরেজ্রনাথ মিত্রের ভ্রাতুম্পুত্র । তিনি ওকালতি করতেন। ভক্ত স্থরেন্্রনাথের 
মাধ্যমেই ঠাকুরের সঙ্গে নগেন্দ্রনাথেব যোগাযোগ হয় এবং তিনি দক্ষিণেশ্বরে 
প্রায়ই ঠাকুরের কাছে যাতায়াত শুরু করেন। কিছুদিন ধাতায়াতের ফলে; 
ঠাকুরের বিশেষ আকধণে তিনি তা অস্ুরাগী ভক্তে পরিণত হন। টাকরও 
নগেক্জনাথকে বিশেষ স্মেহ করতেন এবং বহু সছুপদেশ দিতেন। 

এ 


উকীল অতুলচন্দ্র ঘোষ 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাগ্রাপ্ত ভক্ত । তিনি ছিলেন ঠাকুরের পরমভক্ত 
নাট্যাচাষ গিরীশচন্দ্র ঘোষেব কনিষ্ঠ সহোদর শ্রাতা। তিনি হাইকোটে 
ওকালতি করতেন, বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথরূপেও তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। 

ভক্ত অতুলচন্ত্র, ঠাকুরকে বহুবার দর্শন করেন এবং বহুবার তাঁর সান্লিধ্যে 
আসেন! দক্ষিণেশ্বরে অথবা নিজেদের গুহে, অথবা কলকাতাঁব অন্যান্য বন 
ভক্তের গৃহে অতুলচন্ত্র াকুরেব সঙ্গে মিলিত হরেছিলেন এবং তার পৃতসঙ্ 
লাভ করার সৌভাগ্য অজন করেছিলেন। ঠাকব৪ অতুলচন্্রকে খুব শে 
কবতেন, সংসারে বাস কবেএ ঈশ্ববের দিকে মনটি ফেলে রাখার জন্য 514. 
তাকে উপদেশ দিয়েছিলেল। কাশীপুরে টাকুরের “কল্পতরুশ হওয়ার দিনে« 
ভাগ্যবান অতুুলচন্দ্র সেখানে উপস্থিত থাকায়, ঠাকরের নিশেস রুপালাঁশ 
করেছিলেন । 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর] যেতে পারে যে, ঠাকুরের দেহরক্ষার পুবে নাভীজ্ঞানে 
বিশেষজ্ঞ অতুলচন্ত্র, ঠানুব্র নাড়র অবস্থা পরীক্ষা করে প্রথম সম্কটজনক 
অবস্থা বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন এবং ঠাকুরের ভক্ত-সম্তানদের রক্ত 
খাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন । 


ও 


উকীল হরিবল্লভ বনু 
ঠাকুর শ্ররামরুষেের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত । তিনি ছিলেন ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত 
বলবাম বন্থুর খুল্পতাত ভ্রাতা । তান উড়িয্তার কটকের সরকারী উকীল 
ছিলেন এবং “রাস্স বাহাদুর” উপাধি পেয়েছিলেন । 
নিজেদের বৈষ্ণবকুলের মধাদা নষইই করে ভ্রাতা বলরাম বন্ধ দক্ষিণেশ্বরে 


২৩৯ 


ঠাকুর শরামকৃষ্ণের কাছে ধাতায়াত করেন_-এই আভিযোগ পেয়ে পরমবৈষ্ণব 
হুরিবল্পভ কটক থেকে কলকাতায় চলে আসেন এবং ভ্রাতাকে ঠাকুরের সংস্পশ 
থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই কাজে বিফল হয়ে হরিবল্পভ যখন 
মানসিক অশান্তিতে ভুগছিলেন, ঠিক তখনই ঠাকুর তার পরমভক্ত নাটযাচাধ 
গিরীশচন্দ্র ঘোষকে আহ্বান করেন, যাতে গিরাশচন্দ্র তার বাল্যবন্ধু হরিবল্পভকে 
নিয়ে ঠাকুরের কাছে ধান । নির্ধাবিত্ত ব্যবস্থা অনুষায়ী গিরীশচন্দ্র হরিবল্পিভকে 
নিয়ে ঠাকুরের কাছে গেলে, ঠাকুর হরিবলঈঈভের সঙ্গে আত্মীয়ের মতন সুমিষ্ট 
আচরণ দ্বার তাকে মুগ্ধ করেন এবং তার ভান্ত পুণ হাদয় ও উজ্জল চক্ষুদুটার 
প্রশংসা করেন। সেদিন ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ ও ভগবৎ সঙ্গীতের পর ঠাকুর সমাধিস্থ 
হলে, হরিবল্লভ ঠাকুরের দিব্যভাবমূতি দশন ও মর্মম্পশী বাণী শ্রবণ করে অশ্রু 
বিসর্জন করতে থাকেন; এমনকি, ঠাকুরের শিষেপ সত্ব তিনি নিজ বৈষ্ঞব- 
নুলের মধাদা ও নিজপদের উচ্চ মধাদা ভুলে, বলপুবক ঠাকুরের চরণধুলি গ্রহণ 
করে কৃতার্থ হন। এইদিন টাকুর হবিবল্পভকে সহসা স্পর্শ দ্বারা কৃপা 
করেছিলেন। পরবতীকালে হবরিবল্পভ ঠাকুরেখ পরম অনুরাগী ভক্তকে পরিণত 
হন এবং সকল প্রকার বৈঝুবী গৌড়ামী ত্যাগ করে তার আশ্রিতরূপে গণ্য 
হন। ঠাকুরের ভাবধারাকে অবলম্বন করে হরিবল্পত আজীবন তার পঙে সম্পক 
রক্ষা করেছিলেন । 


সঃ 


উকীল বৈদ্যনাথ মিত্র 
ঠাকুর শ্রীবামক্ষ্চেব অন্থুরাগী ভক্ত । তিনি ছিলেন ঠাকুরের বিশিষ্ট উক্ত 
স্বরেন্্নাথ মিত্রের আত্মীয় । বৈষ্নাথ রুঁতবিদ্ এবং হাইকোর্টের উকাল 
ছিলেন । ভ্তক্ত সুরেন্দ্রনাথের বাড়াতে ঠাকুরের শুভাগমন উপলক্ষে বৈছ্যনাথ 
ঠাকুরের সঙ্গে 'মলিত হন এবং তার সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে যোগদান করেন। 
বৈছ্নাথের সঙ্গে আলোচনা করে ঠাকুর খুব খুশী হয়েছিলেন এবং তার 
স্বভাবের বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন । টবছ্যনাথও বরাবরই ঠাকুরের প্রতি 


শ্র্ধাশাল ছলেন। 
রন 


উকীল গণেশবাবু 
রাণী রাপমণির বাড়ীর সঙ্গে যুক্ত খুব শান্ত প্রকৃতির লোক । তিনি মাঝে 
মাঝে রাণীর বাড়ীর বাবুদের সঙ্গে দক্ষিণেশ্থণে বেড়াতে আপা'তন এবং সেই 
উপলক্ষেই ঠাকুরের সান্গিধ্যে তিনি এমেছিলেন। 


৪ 


মোক্তার অধরচন্দ্র রায় 
কলকাতার অধিবাসী জনৈক ভক্ত । তিনি শাখারীটোলার “আস্বোৎকর্ষ 
বিধায়িণী” সভার সভ্য ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি বহুবার ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের সান্লিধ্যে এসে ধন্য হন। 
চু 


ইঞ্জিনীয়ার প্রিয়নাথ যুখোপাধ্যায় 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্মেহ্ধন্ পরম ভক্ত । তিনি ছিলেন চক্িশ পরগণা 
জেলার কাদিহাটী গ্রামের অধিবাসী এবং ইঞ্জিনীয়ার । প্রথম জীবনে তিনি 
চাকরী করতেন, কিছু সংস্থানের পর তিনি চাকরী ত্যাগ করেন। উত্ভব 
কলকাতার বাগবাজারে রাজধললভ পাড়ায় ৬মদনমোহুনজীর মন্দিরের কাছে 
তাদের আব একটি বাড়ী ছিল। 

প্রিক্রনাথ ৩৪/৩৫ বছর বয়সে, ঠাকুর শারামকৃষ্চের আকর্ষণে, তার দাদা 
মহেক্্রনাথের সঙ্গে প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যেতেন এবং গাকুরকে বিশেষ 'ভক্কি 
করতেন। ঠাকুরও প্রিয়নাথকে অত্যন্ত শ্রেহ করতেন এবং তার সঙ্গে ঈশ্বরীয় 
প্রসঙগও করতেন। আধ্যাত্মিক জগতে এগিয়ে যাবার জন্য প্রিয়নাথকে ঠাকুর 
বিশেষ উৎসাহ দিতেন। পুবে যদিও প্রিয়নাথ কিছুটা কৃপণ ছিলেন, কিন্ত 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পৃত্সঙ্গ লাভের পর, তার সেই ভাব অনেকট। নষ্ট 
হয়েছিল । 

প্রসঙ্গ তঃ উল্লেখ করা যেতে পারে ষে, প্রথমবার বিলাত থেকে ভারতে 
ফেরার দু'-চারদিন বাদেই স্বামী বিবেকানন্দচক প্রিয়নাথের বাগবাজারের 
রাজবল্লভপাড়ার বাড়াতে নিমন্ত্রণ করা হয় এবং সেখানে প্রচুর ভক্ত সমাগম 
হয়| 


জামদার মাণিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
ঠাকুর শ্রঙ্ঃমকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুর গ্রামের কিছু উত্তরে ভুবস্থবো! 
গ্রামের জমিদার । তিনি ছিলেন ঠাকুরের পিতৃবন্ধু। তিনি নিজে পরমভক্ত 
এবং বিশিষ্ট দাতা ছিলেন বলে শ্রদ্ধাবশতঃ গ্রামের লোকের তাকে “মাণিক 
রাজা” বলত । মাণিক রাজার “আতম্রকানন” একদ]। বিখ্যাত ছিল। 
ঠাকুর শ্রীরামক্ুষ্ণের পিতা ক্ষুদিরামের ধর্মপরায়ণতায় আকুষ্ট হয়ে মাণিক 
রাজ! তার সঙ্গে বিশেষ স্থ্যতায় আবদ্ধ ছিলেন এবং সেই কারণে তার সঙ্গে 


শ্ররামরষ ১৬ বি 


বালক গদাধর প্রায়ই যাণিক রাজার বাড়ীতে যেতেন এবং মাঁণিক রাজাও" 
গদাধরকে প্রাণাধিক ভালবাসতেন । গদাধরের ওপর মাণিক রাজার এমনই 
আকর্ষণ ছিল যে, গদাধরকে কয়েকদিন দেখতে না পেলে, তিনি কামারপুকুরে 
লোক পাঠিয়ে গদাধরকে নিজের বাড়ীতে আনাতেন এবং পরম তৃপ্তি পেতেন। 
মাণিক রাঁজার বাডীর লোকেদের কাছেও গদাধর খুব প্রিয় ছিলেন এবং 
তাব পুণাময় গৃহে ঠাকুরের পদার্পণ ও বাল্যলীল। মাণিকরাজ?কে ধন্য করেছিল: 


৯22 
শা 


জমিদার ধর্মদাস লা 

ঠাকুর শ্রামকুষ্জের জন্মস্থান কামারপুকুর গ্রামের জমিদার । তিনি ছিলেন 
ঠাকুরের পিতৃবন্ধ । তীর বাড়ীতে ঠাকুর, তথা বালক গদদাপরের খুব ফাতায়া 
ভিল এবং পর্মদাস এ তার বাভীব লোকেরা সবাই গদাধরকে খুব ন্সেহ করতেন। 

গদাধবের অন্বপ্রাশনের সময় ধর্মদাস তাব পরমবন্ধু ক্ষদিরামকে বিশেষ 
সাহায্য করেন এবং 'প্রধানতঃ ধর্মদাসের অনেকাংশ ব্যয় বহনের ফলেই, 
গদাধরেব অন্প্রাশনের কাজ শসম্পন হয়। ক্ষর্দিবামের অবর্তমানে জেযষ্টভ্রাত' 
রামকুমাব গদাধরের উপনয়নেব ব্যবস্থা করলে, সে সময় গদাধব কুলপ্রথা ভজ 
করে কামারকন্যা ধনীর কাছ থেকে প্রথম ভিক্ষা নেবার অভিলাষ ব্যক্ত করায়, 
সে কাজে বিদ্ধ উপস্থিত হয়? কিন্ত পিতৃস্থহদ ধর্মদামের প্রচেষ্টায় রামকুমাৎ 
গণাধরেব ইচ্ছা পূণ করলে, নিধিদ্লে সে কাজও সমাপ্ত হয়। 

গ্রামে ধর্মদাসের বাডীতেই পাঠশালা বসত এবং ঠাকুপ প্রথম জীবনে 
লাহাদদের সেহ পাঠশালাতেই লেখাপড়া করতেন। এমনকি, ধর্মদাসের পুত্র 
গয়াবিঝুর সঙ্গে ঠাকৃবের বাল্যকালে এমন সখ্যতা ছিল যে, তার! পরস্পরকে 
“শ্যাঙাং” বলে সম্বোধন করতেন। ধর্মদাসের বিধবা কন্া প্রলন্নময়ীও ঠাকুবের 
একজন অন্ুরাগিনী ভক্ত ছিলেন এবং তাঙ্ষে কোন দেবতা বলে অভিমত £ুকা* 
করেছিলেন। ঠাঝকুরেব কামারপুকুরের সংসারের অভাব ও দুরবস্থা লাঘবেন 
জন্য গয়া বধু যেমন তাদের জমি দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, প্রসন্মময়ীও তেমনি 
তাদের বাড়ীতে দৈনিক অতিথি সেবার জন্য প্রসাদ পাঠিয়ে পরম উপকার 
করেছিলেন বল? বাহুল্য, ধর্মাসের মহান হৃদয়ের জন্য ঠাকুরের সঙ্গে তা 


বাড়ীর লোকেদের একটি মধুব আত্মিক সম্পর্ক গডে উঠেছিল: 
ও 


৪২ 


জমিদার বামনদাস মুখোপাধ্যায় 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, নদীয়া! জেলার উলোগ্রামের প্রখ্যাত, 
জমিদার এবং দাতা । উলোর বর্তমান নাম বীরনগর। উত্তর কলকাতার 
কাশীপুরে তিনি মা-কালীর বৃহৎ এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পরম 
ধায়িক এবং ভক্ক ছিলেন। 

ঠাকুর শ্রাবামকষ্জের নাম শুনে, ভক্ত বামনদাপ আগে থেকেই বরাবর 
ঠাকুরের প্রতি আকৃঞ্ট ছিলেন, কিন্তু পূর্বে তার সঙ্গে যোগাধোগের কোন সুযোগ 
হয়নি। একদা দক্ষিণেশ্বরে বিশ্বাসদের বাভীতে বামনদাসের অবস্থানকালে, 
তার ভদ্কির পরিচয় জানতে পেরে ঠাকুর ম্বয়ং সেখানে তার সঙ্গে আলাপ কণতে 
ধান এবং সেই সময়ে উভয়ের মধ্যে বহুক্ষণ ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ হয়। বামনদা্ 
তাকে মহাসমাদরে আপ্যায়িত করেন এবং তার দর্শন লাভ করে নিজেকে ধন্া 
বলে মনে করেন। সেদিন ঠাকুরের কণে মধুব শ্যামাশঙীত শুনে এবং ঠাকুরেখ 
মহাভাবের পরিচয় পেয়ে, ভক্ত বামনদাস মুগ্ধ হন। ঠাঝুর যখন সেখান থেবে 
বিদায় গ্রহণ করেন, তখন বিশ্মিত বামনদাস তার সম্পকে অগ্তদের কাছে 
বলেন-__"বাবা, বাঘ যেমন মানুষকে ধরে, তেমনই ঈশ্ববী একে ধ্ে 
রেখেছেন ।” 


জমিদার জরনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্ঠার 
ঠাকুর শ্রারামকুঞ্চের সংস্পর্শে আগত, বরানগর নিবাস 'প্রতাপশাল" 
জমিদাপ । ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্ববে ৬রাধাগোবিন্দের পূজকরূপে প্রথম নিযুন, 
হুন, তখন ভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি মাঝে মাঝে বরানগক কুঠাঘাটেক 
কাছে ৬দ্শমহাবিগ্ঠামন্দিরে বিগ্রহ দশন করতে যেতেন। একদা সেখানে 
জমিদার জয়শারায়ণ, সবসমক্ষে ঠাকুর শ্রামকৃ্ধকে কৌতুক সহকারে এই 
করেন যে, ৬রাধাগোবিন্দের ভাঙ্গাবিগ্রহ জোড়া দিয়ে দক্ষিণেশ্বরে পূজা কর: 
হয় কিনা। জয়নারায়ণের এই প্রশ্নে এরাধাগোবিন্দের তৎকালীন পূজক ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ খুব বিরক্তিবোধ করেন; তিনি ব্যথিত হাদয়ে উত্তর দেন যে, ফিনি 
অখণ্ড মগ্ুলাকার চরাচর ব্যাপ্ত, তার কখনো পা ভাঙ্গতে পারে না। বল 
আবস্তক, ঠাকুরের মুখে এই জোরালো উত্তর শুনে, জয়নারায়ণ সেদিন চুপ হঙ্কে 

গিয়েছিলেন । | 
প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জনৈক পুরোহিতের হাত থেকে 
অসাবধানতাবশতঃ দক্ষিণেশ্বরের উত্ত গোবিন্বজীর মূর্তিটি পড়ে যাওয়ার ফলে, 
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মৃতিটির একটি চরণ ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং নতুন মৃন্তির পরিবর্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
সেই ভাঙ্গাচরণ নিজে জুড়ে দিয়ে পুনরায় সেই বিগ্রহ পূজার ব্যবস্থ। করেছিলেন । 
আরে উল্লেখ করা যায় যে, পুরাতন সেই বিগ্রহ এখনও সেইভাবে সেখানে 
পৃজিত হচ্ছে এবং নতুন বিগ্রহটি পাশের ঘরে রক্ষিত আছে। 


৫ 


জমিদার দাতারাম মণ্ডল 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, দক্ষিণেশ্বর নিবাসী প্রতাপশালী 
জমিদার ও ভক্ত। তিনি ঈশ্বর বিশ্বাপী, দয়ালু ও অতিথিপরায়ণ ছিলেন। 
প্রায়ই তার বাড়ীতে নানা সাধু, সন্ন্যাসী, ফকীর প্রভৃতি আসতেন এবং দাতারাম 
প্রত্যেকের মেব! করতেন । বিত্তশালী দাতারামের বাড়ীতে একদা একটি 
ডাকাতের দল পৃবাহ্ছে চিঠি দিয়ে ডাকাতি করতে এসেছিল; কিন্তু তাদের 
পুলিশে ধরিয়ে না দিয়ে, বা কোনপ্রকার বিরোধিতা না করে স্বয়ং দাতারাম 
ডাকাতের সর্দারের কাছে সমুদয় ধনবতু সমর্পণ করায়, সর্দার স্তম্ভিত হয়ে সবকিছু 
দাতারামকে ফেরৎ দিয়ে চলে গিয়েছিল। 

এই ভক্তশ্রেষ্ঠ এবং মহান্ুভব দাতারাম, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রারামকুষ্ণের 
কাছে যাতায়াত করতেন এবং তার পৃত্সঙ্গ লাভ করে আনন্দ পেতেন। 
'দাতারাম ঠাকুরকে অতান্ত ভক্তি করতেন এবং ঠাকুরও তাকে স্বেহ করতেন। 
তাদের উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। 

প্রসঙ্গত: উল্লেখ কর! যেতে পারে ষে, বর্তমানে দক্ষিণেশ্বরে আগ্যাপীগের 
সম্মুখ দিয়ে যে রাস্তা গঙ্গার দিকে গিয়েছে, সেই রাস্তার ওপরেই দাতাবামেব 
বাড়ী; জনসাধারণের স্থবিধার জন্য নিজের খরচে তিনি গঙ্জার ধারে যে পাক 
আনের ঘাট তৈরী করে দেন, “মণ্ডল মশায়ের ঘাট” নামে সেটি এখনো বিদ্যমান 


আছে। 


৯ 


জমিদার উপেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অন্গরাগী গৃহীভক্ত। তিণি ছিলেন মধ) কলকাতার 
এণ্টালী অঞ্চলের অধিবাপী জমিদার মহেন্দ্রনাথের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা । উপেন্দ্রনাথ 
টশশবে কয়েকবার ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হন এবং তার দৈবপ্রভাবে চিরদিনই 
ঠাকুরের মহাভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ঠাকুরের কাজে উদ্ধ,দ্ধহন। পরবতী 
কালে উপেন্দ্রনাথ, ঠাকুরের ভক্ত এবং কবি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের সহায়তায় 
ঠাকুরের ভাবধারা! প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন । 
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জমিদার ছর্গাশঙ্কর 

ঠাকুর শ্রীরামরুষের পরম অঙ্কুরাগী ভক্ত। গয়ায় তাদের জমিদারী ছিল।. 
ভক্ত ছুর্গাশঙ্কর প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গিয়ে তার পৃত সঙ্গ লাভ 
করতেন এবং তার সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গ করতেন । ভাগ্যবান ছুগাশঙ্কর ঠাকুরের মুখে 
অপূর্ব শ্যামাসঙ্গীত শুনতেন এবং ভাব-ভক্তিতে অশ্রু বিসজন করতেন। পরে 
তিনি ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তার কনিষ্ঠ ভ্রাত। 
গদাশস্করও ঠাকুবের অনুগত ছিলেন। ছুর্গাশঙ্করের অকৃত্রিম ভক্তির কথ! 
উল্লেখ করে ঠাকুর অন্যাগ্তদের কাছে তার প্রশংসা করতেন । ৭ 


সর 


জমিদার গদাশঙ্কর 

ঠাকুর শ্রীরামকৃঞ্চের ম্রেহধন্য ভক্ত | গয়ায় তাদের জমিদারী ছিল। তীর" 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছুর্গাশঙ্করও ঠাকুরের পরম অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। প্রেততত্ববিদ 
দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়ের কন্টার সঙ্গে গদাশক্করের বিবাহ হয়েছিল । প্রথম 
জীবনে তিনি ব্রাহ্গধর্মের প্রতি আকুষ্ট হয়ে আচার্য কেশবচন্ত্র সেনের অনুগামী 
হুন এবং ক্রমশ: ব্রাহ্মভাবাপন্ হন। পরবর্তীকালে, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে 
যাতায়াতের ফলে, গদাশস্কর ঠাকুরের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। একদা ঠাকুর 
তাকে নিরালায় নিয়ে গিয়ে তার মনের ভাব সম্পকে প্রশ্ন করেন; তার 
নিরাকারভাব ভাল লাগলেও ঠাকুর ত্বকে সন্ধ্যাআহিক করার উপদেশ, 
দিয়েছিলেন। এইভাবে ঠাকুরের স্েহলাভ করে গদাশঙ্কর কৃতার্থ হন। 

এ 


উত্তরপাড়ার জমিবার পরিবার 

হুগলী জেলার উত্তরপাড়ার প্রখ্যাত জমিদা?, রাজা প্যারীমোহন মুখো- 
পাধ্যায়ের পরিবারবর্গ বা বাড়ীর অপরাপর ভক্তের] দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দির' 
দর্শনার্থে এলে বা উৎপবাদিতে যোগদান করলে, তার! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন 
করতেন এবং এইভাবেই ঠাকুরের সঙ্গে তাদের পরিচয় গড়ে ওঠে । রাজ। 
প্যারীমোহন স্বয়ং ঠাকুরের সঙ্গে ঘোগাযোগ করেছিলেন কিনা, তা৷ সঠিক জানা 
ষায় না। তবে ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান, বিশ্ববিখ]াত হ্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে 
তার সুসম্পর্ক ছিল। প্রদঙ্গত: উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৮৯৩ শ্রীষ্টাবজে 
চিকাগে-ধর্ষমহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের বিজয় গৌরবের বার্তা এদেশে, 
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পৌছালে, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার টাউন হুলে বিদেশে অবস্থানকারী 
স্বামীজীকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাবার জন্য যে বিরাট জনস্ভা হয়, তাতে 
বাজা প্যারীমোহন সভাপতিত্ব করেন। সেই অভিনন্দনের উত্তরে ১৮৯৪ 
খীষ্টাব্বের ১৮ই নভেম্বর নিউইয়র্ক থেকে স্বামীজী রাজা প্যারীয়োহনকে যে 
প্রত্যুত্তর দেন, সেটিকে “জাতীয় দলিল” হিসাবে গণ্য করা ষায়। সেই 
এঁতিছাসিক পত্রের দু-একটি অংশ :_ 

“সম্প্রত্তি কলকাতার টাউনহলে অনুষ্ঠিত সভায় থে সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত 
হয়েছে এবং আমার সহু-নাগরিকবুন্দ যে হৃদ্তাপৃণ সম্ভাষণ আমাকে পাঠিয়েছেন 
তা আমি পেয়েছি । মহাশয়, আপনারা ষে আমার এই সামান্ততম কাজকে 
অভিনন্দিত করেছেন, সেজন্য আমার আন্তরিক কুতজ্ঞতা গ্রহণ করুন ।” 

“আমি দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করেছি যে, কোন ব্যক্তি বা কোন জাতি, অপর 
জাতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিষ্ঈ রেখে বাচতে পারে না।- আমার মনে হয়, 
ভারতের অধ:পত্তনের মূল কারণ, জাতির চারিদিকে আচারের দেওয়াল তরী 
করা -_ ধার ভিত্তি হল অন্যকে ঘ্বণা করা. 1” 

“প্রাচীন ও আধুনিক যুক্তিবাদীরা যতই মিথ্যা যুক্তি দ্বারা এই সত্যকে 
'ধামাচাপ। দেওয়ার চেষ্টা করুন না কেন, এটা স্থনিশ্চিত যে অপরকে ঘ্বণা করলে 
নিজেরও নৈতিক অধঃপতন হয়। যে জাতি একদিন পৃথিবীর মধে) ছিল শ্রেষ্ঠ, 
সে কিনা আজ অবজ্ঞা ও উপহাসের পাত্র হয়েছে । এটাই তার জলন্ত প্রমাণ।” 

“ছাদয়কে উন্মোচিত করাই জীবন, আর সংকোচন মানে মৃতু্যু। জীবন 
মানে ভালোবাসা, ঘ্বণা করার অর্থ মৃত্যু । যখন থেকে আমরা অপর জাতিকে 
দ্বণা করতে শ্তক্ু করেছিলাম, তখন থেকেই আরম্ভ হয়েছিল আমাদের ৫নতিক 
অধঃপতন । যতদিন না আমরা হাদয়কে উন্মোচিত করতে পারছি, ততদিন 
কোন কিছুই আমাদের টনতিক অধংপতন রোধ কনতে পারবে না। স্থতরাং 
"পৃথিবীর সকল জাতির সেই হাদয়ের সম্পর্ক স্থাপন করতে হুবে।- " 

“অল্যুতক হণাধইনস্তা দিতে যার অনীহা, সে কি কখনও নিজে স্বাধীনতা 
পাওয়ার ম্বোগ্য ? বৃথা চীৎকারে শক্তির অপচয় নী করে, আম্গন আমর। 
শান্তভাবে ও মানবিকভাবে কাজ করতে শুরু করি। আর আরম দৃঢ়ভাবে 
বিশ্বান করি-কেউ ঘদি কোন কিছু পাওয়ার ষোগ্য হয়, তা হলে বিশ্বের কোন 
শক্তিই তাকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতে পারে না । প্রাচীনকালে 
আমাদের জাতীয় চরিত্র ছিল মহান, আমি আত্তরিকভাবে বিশ্বাস কার 
ভবিষ্যতে আমাদের জাতীয় চরিত্র আরও গৌরবান্বিত হবে ।» 

৪ 


২৪৩ 


দেওয়ান গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্সেহধন্য পরমভক্ত। তিনি ছিলেন চব্বিশ পরগণা 
জেলার বেলঘরিয়ার অধিবাপী এবং দেওয়ানের পদে নিযুক্ত সন্ত্রাস্ত ব্যক্তি । 

ভক্কিমান গোবিন্দ ঠাকুরের প্রতি মহা আকধণে কখনো একাকী, কখনো ব 
বন্ধুগণসহ দক্ষিণেশ্বরে এসে তার সঙ্গে মিলিত হতেন। গোবিন্দের মনে কোন 
বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হলেই তিনি ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হতেন এবং ঠাকুবও 
তা৷ তৎক্ষণাৎ নিরসন করতেন , এইভাবে গোবিন্দ ক্রমশ: ঠাকুরের পবমভক্তে 
পরিণত হুন। ঠাকুরও গোবিন্দকে অত্যন্ত স্রেছে করাঁয় তার বেলঘরিয়ার 
বাড়ীতেও শুভাগমন করেছিলেন। একদা নরেন্দ্রনাথকে ( স্বামী বিবেকানন্দ ) 
সজে নিয়ে ঠাকুর গোবিন্দের বাড়ীতে সংকীর্ভনে নৃত্য করেন ও প্রসাদ গ্রহণ 
করেন। ভাগ্যবান গোবিন্দের বাড়ীতে ঠাকুরের সমাধিও হয়েছিল৷ 


নী 


কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ 

টাকুব শরামরুষ্ণের সংস্পর্শে আগত কুচবিহারের রাজবাড়ীর ছেলে এবং 
আচাধ কেশবচন্দ্র সেনের কুটুষ্বস্থানীয়। একদা কেশবচন্ত্র তাব জামাতা, 
কুচবিহারের মহারাজা নুপেন্ত্রনারায়ণ ভূপের একটি স্টীমারে করে দক্ষিণেশ্বর 
থেকে ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণকে নিয়ে গঙ্জাব ওপর ভ্রমণ করেন। সেদিন জ্টীমারে 
অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে কুমার গজেন্দ্রনারায়ণও উপস্থিত ছিলেন এবং ঠাকুরের 
পৃতসঙ্গ উপভোগ করেছিলেন। সেদিন স্টামারের মধোই অতি সারগর্ভ উপদেশ 
দ্বারা ঠাকুর উপস্থিত ভক্কতগণকে কৃতার্থ করেন এবং ভাগ্যবান ভূপেন্দ্রনারায়ণও 
তার অংশীদার হুন। 


নেপালপ্লাজেঘঘ ছেলে-ভাইপে। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ক এবং তৎকালীন নেপালবাজ! জং বাহাদুরের 
প্রতিনিধি কাঞ্চেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের কলকাতায় বসবাস কালে একদ1 জং 
বাহাদুরের ছেলের] এবং ভাইপো কর্ণেল কলকাতায় আসেন এবং দক্ষিণেশ্ববে 
ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণকে দর্শন করতে যান। তাদের ভক্তিভাব দেখে ঠাকুর বিশেষ 
শংসা করেন। 


৪৭ 


বম ত্বক 


চিন্ু শাখারী 

ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম এবং পরম অনুরাগী, কামারপুকুর গ্রামের বুদধ। 
শাখারী । তীর প্রকৃত নাম শ্রীনিবাস, কিন্ত শ্রীনিবাসের বদলে সবাই তাকে 
“চিনিবাস” বলে ডাকতো এবং এ চিনিবাসেরই অপশ্রংশ “চিন” বূপে 
তিনি পরিচিত ছিলেন। চিম্থ শাখার খুব উচ্চদবেব বৈষ্ণব সাধক ছিলেন, 
সৌম্যযৃন্তি, পরমবৈষ্ণব চিহ্ুর মধ্যে বু বিভূতি ও সিদ্ধাই প্রকাশ পেত। 
ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হলেই তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন এবং 
গৌর-জ্ঞানে আদর করতেন, ঠাকুর তাকে “দাদা” বলে বিশেষ সম্মান 
করতেন। 

একদ]। দেবতাব উদ্দেশে আপনমনে শ্রীনিবাস তথা চিন্্ যখন মালা 
গাথছিলেন, তখন সেখানে হুঠাৎ বালক গদাধর ( শ্রীরামরুষ্ণ ) উপস্থিত হলে 
শ্রীনিবাসের প্রাণের মধো এক টব প্রেরণা আসে , তিনি তখন মাল! গাথা বন্ধ 
বেখে কাছের দোকান থেকে কিছু ফল আর মিষ্টি এনে গদাধরকে নিজে খাইয়ে 
দেল এবপব তিনি গদাধরকে মনের সাধ মিটিয়ে মাল! ও ফুল দিয়ে সাজিয়ে 
কাঁতবকগ্ঠে বলেন _ বাবা গাই ! আমি ভজনহীন, অতি দীনহীন কাডাল, 
এই পৃথিবী থেকে হয়তো শীত্র চলে যাব, কিন্তু তুমি জগতের হিতের জন্য 
এবিষ্াতে কত-কি কাজ্জ কববে তা দেখাব সৌভাগ্য আমার হবে না। বাবা! 
তোমার কাছে এই দীনেব মিনতি রইল-_ তুমি যেন এই কাগালকে ভূঁলো না” 
বলাবাছুলয, শ্রীনিবাস গদাধরের মধ্যে ভাবী-শ্ীরামকৃষ্ের তথা লীলাময় 
অবতারের চিত্র, নিজ উপলব্ধি দ্বারা 'প্রথম দর্শন করেছিলেন 'এবং কুপাসিন্ধ 
টাকুরও ভক্ত শ্রীনিবাসের প্রার্থনা অন্ষায়ী তাকে কোনদিন ভোলেননি বা 
অবহেলা করেননি । 

পরবত্তাকালে “শ্রারামকুষ্ণ” রূপে যখন ঠাকুর কামারপুকুরে আসেন, তখনও 
তিনি পরমভক্ত “চিহ্ব-দাদা”্র সঙ্গে পূব সম্পর্ক বজায় রাখক্েন এবং বুদ্ধ 
অীনিবাসও তার আদরের “গদাই"কে পূর্বের মতই আপন জ্ঞান করতেন। 
কামারপুকুরে থাকাকালীন ঠাকুর শ্রীনিবাসের বাড়ীতে গিয়ে ভগবৎ-চঠা করতে 
খুব 'ভালবাসতন এবং কোন কোন দিন ভগবৎ প্রসঙ্গে তাদের সারারাত কেটে 
যেত ঠাকুরের সঙ্গে সে সময় ভৈরবী ব্রাহ্মণীও কামারপুকুরে থাকায়, ভক্ত 
শ্রীনিবাসকে ব্রাহ্ষণী ৬রঘুষীরের প্রসাদ খাইয়ে ভক্তি সহকারে তার উচ্ছিষ্স্থান 
'নিজ হাতে পরিষ্কার করেছিলেন। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, শ্রীনিবাস পরম সিদ্ধাই-সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। একদ1 তাকে 
একান কারণে জমিদারের বরকন্দাজ গ্রেপ্তার করতে এসে ঘরের কপাটে অচল 


২৫১ 


হয়ে সারারান্তি প্রাড়িয়েছিল এবং তাকে গ্রেপ্তার কর! সম্ভব হুয়নি। আর একবার 
কয়েকজন সাধু কামারপুকুরে শ্রীনিবাসের বাড়ীতে অতিথি হয়ে তার কাছে, 
আমের টক খেতে চেয়েছিলেন, কিস্ত তখন আযমের সময় নয় বলে শ্রীনিবাস, 
খুব অস্থির হয়ে পড়েন এবং আমগাছের তলায় দাড়িয়ে কেদে কেদে 
ভগবানের কাছে অতিথিদের তৃষ্টির জন্য প্রার্থন৷ করতে থাকেন। শ্রানিবাসের 
সিদ্ধাইয়ের এমন জোর ছিল ঘষে, তার প্রার্থনামত সেদিন অসময়ে সত্যসত্যই 
গাছ থেকে কয়েকটি কাচা আম অকন্মাৎ খসে পড়েছিল এবং শ্রীনিবান 
সেই কাচা আমের টক খাইয়ে অতিথিদের তৃপ্ত করেছিলেন। বল 
আবশ্তক, ভক্তিপথের নাধক শ্রীনিবাসের এই নিদ্ধাই ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণ পছন্দ 
করতেন না; তাই তিনি শ্ীনিবাসকে লিদ্ধাই থেকে বিরত হওয়ার জন উপদেশ 
দিয়েছিলেন । 

বলাবাহুল্য, ঠাকুরের বাল্যকালের প্রথম ও পরম অনুরাগী ভক্ত ছিসাবে' 
এবং ভাবী-শ্রারামরুঞ্জের ভবিষ্যৎ-র্! হিসাবে রামকৃষ্ণ মগ্ডলীতে ভাগ্াবান 
আনিবাস তথ! চিন শাখারী চির-স্মরণীয় হয়ে আছেন। 

এ 


রমিক মেথর 

ঠাকুর শ্ররামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত পরমভক্ত এবং দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর' 
মেথর । তার মনে প্রবল বিশ্বাস ছিল যে, ভগবান নরদেহ ধারণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ 
রূপে আবিভূর্ত হয়েছেন এবং এই বিশ্বাস নিয়েই সে ঠাকুর শ্রীযামকুষ্ণকে 
অতিশয় ভক্তি করত এবং “বাবা” বলে সম্বোধন করত; ঠাকুরও তাকে জেছু- 
ভরে *্রস্কে” বলে ভাকতেন। সেজাতিতে মেথখর ছিল বলে নিজেকে অশুচি 
জ্ঞান করত এবং সেজন্য দুর থেকে ঠাকুরকে দর্শন ও প্রণাম করত। রমসিকের 
এই ভক্তিতে ঠাকুর তার প্রতি অতান্ত স্েহপরায়ণ ছিলেন । 

একদ। গঙ্গান্সানান্তে রমিক যখন ঠাকুরের মামনে দিয়ে চলে যাচ্ছিল, সে' 
সময় ঠাকুরের মন ভাল না থাকায় রলিককে দেখে তার মন সাময়িক বিক্ষুব্ধ হয়; 
কিন্তু পরক্ষণেই নির্দোষ রপিকের প্রতি তার এই অনুপযুক্ত মনোভাবের জন্য 
তিনি অনুতপ্ধ হন এবং যে স্থান দিয়ে ভক্ত রসিক হেঁটে গিয়েছিল, সেখানকার 
মাটি নিয়ে নিজের মাথায় মেখে ঠাকুর রসিকের প্রতি অসামান্ত নেহ প্রদর্শন, 
করেন। 

রুসিক “মেথরের কাজ” করত বলে পাছে ঠাকুরের মনে ত্বণার উদ্রেক হয়, 
সেজন্য একদিন ঠাকুর পরমন্ডক্ত রসিকের বাড়ীতে গিয়ে গোপনে নিজের মত্যকের 


৫৭ 


কেশের দ্বারা বমিকের বাড়ীর নর্দমা পরিষ্কার করে আসেন এবং কেদে কেঁদে 
বলেন- “মা, আমি ত্রাক্ষণ এই অভিমান বিনাশ করে1।” 

আরে। একদিন ঠাকুর ভক্তদের কাছে রসিক-প্রসঙ্গে বলেছিলেন_-ধ্যান 
করতে করতে মন চলে গেল রস্কের বাড়ী; এস্কে মেধ। মনকে বললুম, 
থাক শালা এখানে থাক্‌। মা দেখিয়ে দিলেন ওর বাড়ীর লোকজন সব 
বেভাচ্ছে খোলমাত্র ; ভেতবে সেই এক কুলকুগুলিনী, এক ষটচক্র !” 

একদ। ভক্ত রগিক ঠাকুর শরামকৃষ্ণের কাছে কাতরভাবে প্রশ্ন করে - "প্রভু 
আমার কি উপায় হবে!” এই ঘটনায় কৃপাসিন্ধু ঠাকুর ঘে দৃষ্টিতে তার 
উচ্চস্তরের ভক্তদের দিকে তাকিয়ে কুপা করতেন, সেদিন সেইভাবে তিনি 
রসিকের প্রতিও তার স্েহুমুয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং পরমভত্ত ও পরম 
ভাগ্যবান রমিক অমুতত্ব লাভ করে ধন্ত হয়। এমপকি, অস্তিমকালে ঠাকুরের 
দর্শন পাবার জন্য ভক্ত রমিক প্রাথনা জানালে, ভগবান শ্রারামকৃষ। তা-ও 
মঞ্জুর করেন। 

পওবততাকালে ভক্তবর রলিক নিজেব বাড়ীর প্রাঙ্গণে একটি তুলসীকুঞ্জ 
নির্মাণ করেছিল এবং সেখানে বসেই ভজন করত। মৃত্যুর দিন দুপুরবেলায় 
রসিক তার স্ত্রী-পুন্রদের তুলসীকুঞ্জে তাকে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিতে বলে এবং 
মৃত্যুর পৃ মুহূর্তে ভগবান আরামকৃষ্ণকে দশন করে “এই ঘে বাবা এসেছ, বাবা 
এসেছ” বলে, সঙ্ঞানে “রামকৃষ্জ” শাম করতে করতে দেহত্যাগ করে; এখানে 
উল্লেখ করা আবশ্টুক যে, রসিকের মৃত্যুর দ্ুবছব আগে ঠাকুরের দেহরক্ষা হয়। 

বল] বাহুল্য, ঠাকুরের পরমক্ত রসিক ৫মথব রামকুঞ্+-ম গুলীতে বিশিষ্ট 
স্থবানাধিকারীবূপে গণ্য হয়ে আছে। 


র্‌ 
চে 


ভর্তীভারী মালী 

ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণের পর মভভ্তু এবং দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর বাগানের মালী। 
সে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পৃতসঙ্গ লাভ করার প্রচুর স্থযোগ পাওয়ায় ক্রমশঃ 
ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় এবং তার পরম অনুগত হয়। ঠাকুবও 
ভক্তিমান ভ'ভ্তাভারশকে অত্যন্ত প্েহ করতেন, তা সঙ্গে মাঝে মাঝে ঈশ্বরীয় 
প্রসঙ্গ করতেন এমনকি তার কাছে মনের ছু-একট। কথাও প্রকাশ করতেন। 

একদ। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পঞ্চবটার বেড়া ভেঙ্গে যাওয়ায়, তিনি খুব 
চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং সেকথা একমাত্র ভণ্তাভারীকেই জানান; কিন্তু সে-ও 
এই বিষয়ে তৎক্ষণাৎ কোন উপাস্কু করতে না পারায় মনে মনে খুব ছুখে পায়। 

রঙ 


২৫৩ 


ঠিক এই সময় গঙ্গায় তাদের সামনেই বান আসে এবং সেই বানের জলে 
অকম্মাৎ একবোঝা বাশের খু'টী, বাকারী প্রভৃতি বেড়া তৈরীর সমস্ত উপকরণ 
ভেসে এসে পুনরায় জলের মধ্যে ডুবে যায়। ঠাকুর এই দৃশ্য দেখে তৎক্ষণাৎ 
ভর্তাভারীকে সে-কথা জানালে, ঠাকুরের মনের ইচ্ছ। পূরণের জন্য পরমভভ্ত 
ভন্তাভারী আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ে। সে সেই মুহূর্তে নিজের জীবন বিপন্ন 
করেও লাফ দিয়ে গঙ্গায় বানের জলে ঝাপিয়ে পড়ে এবং ডুব দিয়ে সেই 
উপকরণগুলি জল থেকে তুলে আনে । এরপর ভর্তাভারী সেই উপকরণগুলির 
দ্বারা পঞ্চবটাব “বড়া পুনরায় তৈরী করে ঠাকুরকে নিশ্চিন্ত করে। বলাবাছল্য, 
ঠাকুরের তৃপ্তির জন্য পরম ছুঃসাধ্য ও বিপজ্জনক এই কাজের দ্বার৷ ভর্তাভার" 
সেদিন ঠাকুরের প্রতি অসীম ভক্তির পরিচয় দিয়েছিল 


৬ 
৪১৮ 


শস্তু কুমোর 

ঠাকুর শরামরুষ্ণেব পরম অন্ুরাগা, কামারপুকুর গ্রামের বুদ্ধ কুগ্তকার, 
তিনি ঠাকুরকে, তথা বালক গদাধরকে অত্যন্ত ন্েহ করতেন; গদাবরও তার 
বাভীতে প্রায়ই ষেতেন এবং তার সঙ্গে অনেক প্রাণের কথা কইতেন। 
গদাধরের গান শুনতে শস্তু খুব ভালবাসতেন এবং গদাধর তার বাড়ীতে এলেই, 
তিনি তাকে গাণ গেয়ে শোনাতে অঈগরোধ করতেন । শত্তু মাটি দিয়ে যখন 
নানা দেপ-দেবীর মূতি গড়তেন, গদাপর তা দেখে শিখে পিতেন) পরে শত্তুর 
কাছ থেকেই মাটি চেয়ে নিয়ে স্ন্দর সুন্দর মতি গড়লে শল্ভু গদাধবের হাতের 
কাজ দেখে বিস্মিত হতেন। 

একদা শর্ত বাডীতে গদাধৰ এমশ মধুর গান কণেন যে, শঙ্ভু সব কাজ 
ফেলে ছুটে এসে গদাধরের চরণ ছুটি ধরে আরো! একখানি গান গাইবার জন্য 
বিশেষ মিনতি করেন । কিন্তু দ্বিতীয় গানটি গাইবার সঙ্গে সঙ্গেই গদাধর অজ্ঞান 
হয়ে মাটিতে পড়ে গেলে, ভীত শত্তু পাড়ার সবাইকে তাড়াতাড়ি ডেকে এশে 
“ব্রঙ্ম হত্যার” আশঙ্কায় ডুকরে কাদতে খাকেন। অবশেষে সকলের পরিচ্ার 
ফলে গদাধর স্থস্থ হলে শল্তু নিশ্চিন্ত হন। প্রতিবেশী মধু বুগী, ঠাকুরের ভাব- 
সমাধির কথা বিবৃত করলে শস্তু তার অর্থ কিছুই বোঝেননি। কারণ তার 
আশী ব্ছর বয়সের মধ্যে এমন অবস্থা তিনি আগে কখনো কারোর দেখেণনি । 
বলাবাহুল্য, ঠাকুরের বাল্য-লীলায় ভাগ্যবান শত্ভুর বাড়ী ধন্ত হয়। 


পরউ 


৫৪ 


মধু যুগী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরাগী, কামারপুকুর গ্রামের যুগীপাড়াও 
অধিবাসী । তিনি ঠাকুরকে তথা বালক গদাখরকে খুব স্সেহ করতেন এবং 
গদাধরও তার বাড়ীতে যাতায়াত করতেন। পাঠশালায় ছুটির পর প্রায়ই 
গদাধর বিভিন্ন পুথি নিয়ে মধুর বাভীতে চলে যেতেন এবং সুমিষ্ট কঠে আবৃতি 
করে প্রহলাদ-চরিত্র, দাতাকর্ণ-কাহিনী প্রভৃতি বিষয়গুলি উপস্থিত সকলকে 
শুনিয়ে মুগ্ধ করতেন। মধুর বাড়ী ঠাকুরের বাল্যলীলায় ভরপুর ছিল। 

একদা পাড়ার শস্তু কুমোরের বাড়ীতে গদাধর গান গাইবার সময় অজ্ঞান 
হয়ে মাটিতে পভে গেলে, মধু সে-সময় পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে উত্ত 
ঘটনার কথা শুনেই মধু গদাধুবকে লপ্মেহে নিজের কাধে তুলে গদাধরকে বাড়ীতে 
পৌছে দিয়ে আসেন। গদাধরের “ভাব-সমাধি”্ব কথা মধু'র আগে জানা ছিল, 
তাই এই বাহাজ্ঞান লুপ্ত হওয়াকে মধু “ভাব-সমাঁধি” রূপে সিক বুঝতে পেরে, 
ছিলেন এবং সবাইকে আশঙ্বন্ত করেছিলেন । ঠাকুরকে সেহদান কবে মধু 
কৃতার্থ হন। 


১৮৩-ওবা 

টাকুর শ্ররামকৃষের সান্িধ্যে আগত, কামারপুকুব গ্রামের সন্ত গুণিন ওঝা । 
তন্ত্র-মন্ত্রে তিনি নিপুণ ছিলেন এবং ভঁত-প্রেত-উপদেবতা তাড়িয়ে তিনি গ্রামের 
(লোকের উপকার করতেন। 

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সাধনকালের প্রথমাবস্থায় তার অন্বাভাবিক আচরণে 
কথা শুনে দেশে তাৰ মা চন্দ্রমণি দেখী থুব চিন্তায় পড়েন এবং অপর পু 
রামেশ্বরকে দিয়ে ঠাকুরকে কামাবপুকুরে ফিরিয়ে নিয়ে এসে তার চিকিৎসার 
ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ঠাকুরেৰ তথাকথিত “পাগলামি” ক্রমশঃ বুদ্ধি পাওয়ায় 
পাড়ার পাচজনের পরামশে তিনি অবশেষে অব্যর্থ ব্যাধি-শাস্তির জন্ত চণ্ 
ওঝাঁকে ডাকিয়ে পাঠান । ঝা এসে যথাবিপি পুজা ও বলি দেওয়ার পর চগু 
এসে শুন্তে অধিষ্ঠান করেন এবং গওঝার উদ্দেশে বলেন--*“ওকে ভূতে পায়নি, 
ওর কোন আধি-ব্যাধি নেই ।” এই ঘটনায় ওঝা] নিশ্চিন্ত হন, কিন্তু ঠান্ুরকে 
অত্যাধিক স্থপুরি থেতে নিষেধ করেণ, কারণ বেশী স্থপুরি খেলে কাম বৃদ্ধি হতে 
পারে। বলা আবশ্তক, ঠাকুর তখন অত্যন্ত স্থপুরি খেতেন, কিন্তু ওঝার 
নিষেধের পর তিনি অত স্ুুপুরি খাওয়া বন্ধ করেন। 


যু 


২৫৫ 


চতুর পাণ্ড। 
ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের সংস্পশে আগত, বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব পাণ্তা। একদ। 
তীর্ঘভ্রষণ উপলক্ষে ভক্ত মণুরানাথ বিশ্বাসের উদ্োগে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বৃন্দাবনে 
গেলে, তখন তার মধ্যে বৈষ্ণবভাবের পরম উদ্দীপন হয়। এই সময় ঠাকুর 
সকলপ্রকার বৈষ্ঃবীয় প্রথা অবলম্বন করেন এবং রাধাকুণ্ডের কাছে বেষ্চব 
পাণ্ডা চতুরার সহায়তায় বৈষ্ণবীয় ভেক্‌-ধারণ করে তিনদিন তা রক্ষা করেন। 
এই ভেকৃ-ধারণ উপলক্ষেই ঠাকুরের সঙ্গে ভক্ত চতুর পাগ্ডার মিলন হয় । 


৮০ 
আশে 


পাঁচক ঈশ্বর চাটুজ্যে 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের বাকুড়া নিবাসী ভক্ত । তিনি দক্ষিণেশ্বরে মা-কালীর 
ভোগ রান্নার পাচকরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং নেই উপলক্ষেই ঠাকুরের 
সঙ্গলাভ করার স্থষোগ পেয়েছিলেন। পাচক ঈশ্বরের প্রস্তত অন্নভোগ যেমন 
মা-কালীকে নিবেদন কর] হত, তেমন এ ভোগের প্রসাদ ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ণকেও 
দেওয়া হত। সেজন্য একই সঙ্গে মা-কালী ও শ্রীশ্বঠাকুরের সেব। করার স্থযোগ 
পেয়ে, পাঁচক ঈশ্বর চাটুজ্যে ধন্য হয়েছিলেন। অনুগত ঈশ্বরকে ঠাকুব খুব 
সহ করতেন এবং ভালো রাম্ন করার জগ্ঠ তাকে নান! নির্দেশও দিতেন। 
আঞশ্রীম! সারদাদেবীকেও ঈশ্বর নিজ কন্তার মতন জ্ঞান করতেন। 

এ 


পাচক গাঙ্গুলী 

ঠাকুর শ্রীরামকুষ্জের ক্পাপ্রাপ্ত পাচক ত্রান্ধণ। প্রকৃত নাম অজ্ঞাত। 
ভক্তগণ কর্তৃক তিনি কাশীপুর উদ্ভানবাটীতে ঠাকুরের অন্থস্থতার সময় রন্ধন- 
কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। যদিও রদ্ধন-ক]জে তিনি খুব পারদশী ছিলেন না, 
তবু তার সরলতার জন্য ঠাকুর তাকে খুব স্রেহ করতেন। 

একদ। কাশীপুরে পথ্য তৈরী করে গাঙ্গুলী ঠাকুরের ঘরে নিয়ে গেলে, 
ঠাকুর তাকে সেখানে বলতে বলেন এবং সহসা ভাবের বশে তাকে স্পর্শ করেন। 
এই ঘটনায় গাঙ্গুলী প্রায় ছু-ঘণ্ট। গভীর ভাবের ঘোরে থাকেন এবং পরে 
শশীমহারাজ, তথ। শ্বামী রামকুষ্ণানন্দকে জিজ্ঞাপা করেন- “আমি কোথায় ?” 
অতঃপর ঠাকুরের নির্দেশে শশীমহারাজ গার্গুলীকে তার নিজ ঘরে পৌছে দেন 
এবং এই অযাচিত কৃপালাভ করে গাঙ্গুলী মেদিন ধন্য হছন। 

কাশীপুরে ঠাকুর যেদিন “কল্পতরু” ছুন, সেই সময় ঠাকুরের পরমভক্ত 


২৫৩৬ 


নাট্যাচাধ গিরীশচন্্র ঘোষ উন্মত্বের মন্ত সেখানকার সমুদয় ভক্তকে খুঁজে এনে 
কপাপ্রাপ্তর জন্ত ঠাকুরের কাছে হাজির করান। রদ্ধনশালায় সে সময় গাঙ্গুলী 
রুটি প্রস্ততের কাজে নিযুক্ত থাকায়, গিরীশচন্দ্র তাকেও খু'জে এনে ঠাকুরের 
কাছে হাজির করালে, কৃপাসিস্কু ঠাকুর সোঁদন ভাগ্যবান গাঙ্গুলীকেও কৃপা দৃষ্টি 
দান করে কৃতার্থ করেছিলেন! 


ত্রেলোক্য-ভৃত্য 

দক্ষিণের এষ্রেটের মালিক শ্রত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস কতৃক, ঠাবুর 
শীরামকৃষেের সেবাএ নিমিত্ব নিযুক্ত হিন্দুস্থাণী ভৃত্য । একটি গহিত কের 
জন্ত ঠাকুরের নিত্যসঙ্গী ও সৈবক ভাগ্নে হৃদয়বাম, দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে 
ব্রেলোকানাখ কুক বিতাড়ত হওয়ার পর, ঠাকুরের সেবার জন্য হদয়রামের 
স্থলে এই হিন্দুগ্থানী ভূত্যকে ত্রিলোক্যনাথ নিযুক্ত করেন। ভাগ্যবান ভূত)টি 
মাত্র ছু-একধিন ঠাকুরের সেবা করার স্থযোগ পেয়েছিল, কারণ এরপরেই 
ভন্ত খামচন্র দতের সঙ্গে তার গৃহ-ভূত্য লালটু ব। লাটু দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে 
এলে ঠাকুর রামচন্দ্রের কাছ থেকে লালটরকে তার কাজের জন্য চেয়ে নেন এবং 
এই লালটুই পরে লাটু মহারাজ, তথা স্বামী অদ্ডুত্তানন্দ রূপে অভিহিত হন। 

৯ 


গিরীশ-ভৃত্য 

ঠাকুর আরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত পাট্যাচাখ গিরীশচন্দ্র ঘোষের ভাগ/বান্‌ 
ভত্য। সম্ভবতঃ তাকে “ঈশনে” ব'লে ডাকা হত। গিরাশচন্দ্রের বাড়ীতে 
এহ ভৃত্ব)টি বহুবার ঠাকুর শারামকৃষ্ণকে দর্শন করার এবং তার সেবা করার 
স্থযোগ পায়। 

একদিন গিরীশচন্দ্রের আদেশে তার বাড়ীতে ঠাকুরকে আহার করাবার 
জন্য সে লুচি, চচ্চড়ি প্রভৃতি পরিবেশন করে; ভূত্যের ঘারা পরিবেশন কার্য 
গহিত বা অশে।ভনীয় হলেও, ঠাকুর সেদিন [গিরাশচন্দ্রের সকল দোষ ক্ষম।. 
করে, ভূত্যের দেওয়া আহাব জিনিষ বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেন এবং তভৃত্যটিও 
ঠাকুরকে গ্রত)ক্ষ সেবা করার সৌভাগ্য অঞ্জন করে। 

একদা ভূত্যটির অস্থথ করলে, গিরীশচন্দ্র গোপনে ঠাকুরের চরণামৃত এনে 
তাকে খাইয়ে দেন এবং তাতেই এই ভাগ্যবান ভূত্যটি নিরাময় হয়ে ওঠে। 
এইভাবে সে ঠাকুরের অজ্ঞাতসারে তার কপ! লাভ করে ধন্য হয়। পরে 


রামকৃষ্ণ ১৭ ২৫৭ 


ঠাকুরকে সেকথা জানিয়ে গিরীশচন্দ্র ষখন বলেন ষে, তার প্রসাদ খেয়েই 
ভৃত্যটি সুস্থ হয়েছে, তখন ঠাকুর অসন্ষ্ট হয়ে বলেন_-”ও কি হীন বুদ্ধির কথ। 
তোমার ! ঈশ্বরের কাছে কি লাউ-কুমড়া ফল চাইতে হয়? তার কাছে 
অমৃতত্ব লাভ হয়। রোগ আরাম করার জন্য তিনি ডাক্তার-কবিরাজ করে 
দিয়েছেন, ওষুধ করে রেখেছেন ৮” ঠাঁকুরের এই কথা শুনে গিরীশচন্দ্র নীরব 
ছিলেন। বলা বাহুল্য, ঠাকুব শ্রীরামকুষ্চ যে-কোন সিদ্ধাইয়ের বিরোধী 
ছিলেন। 
চু 


য় মল্লিকের দ্বারবান্‌ 

ঠাকুর ্রীরামরুষের স্সেহধন্য ভক্ত এবং শ্রীষফদুলাল মল্লিকের দক্ষিণেশ্বরের 
বাগান-বাডীর রক্ষক । ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত যদুলাল মল্তিকের ব্যবস্থাপনায় 
ঠাকুব মাঝে মাঝে এ বাগানে বেড়াতে যেতেন এবং সেই সময় এই ভক্ত 
দ্বারবান্‌ ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হবার বিশেষ স্থষোগ পেত । ঠাকুরের প্রতি 
তার প্রবল ভক্তি থাকায়, ঠাকুরের সেবাব জন্য সে উদগ্রীব হয়ে থাকত; 
ঠাকুর সেখানে গেলে, তাকে বৈঠকখানায় বসিয়ে বড় হাতপাখা নিয়ে সে 
নিজে ঠাকুরকে হাওয়া করত। এমনকি, ভাগাবান্‌ এই দ্বারবান্টি মাঝে মাঝে 
ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করলে, ঠাকুর এই পরম ভক্তের কাছে আহার গ্রহণ কে 


তাকে তপ্তিদান করতেন । বলা বাহুল্য, মালিক যছৃলালের মত, কর্মচারী 


দ্বারবানও ঠাকুরের ল্েহলাভে ধন্য হয় । 


শে 
৫১৯ 


দ্বারবান্‌ হনুমান সিং 

ঠাকুও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অগাধ বিশ্বাপী এবং দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-রক্ষ' 
কার্ধে নিযুক্ত মহাবীর মন্ত্রের উপাপক ও ভক্ত হ্বারবান্‌। 

একদ। জনৈক বিরাটদেহী পাঞ্চাবী পালোয়ান, মন্দিরের ছ্বারবানের পদ 
গ্রহণের জন্য, মন্দিরের মালিক মথুরানাথ বিশ্বাসের কাছে হাজির হুয়। 
মথুরানাথ তাকে প্রথমে দ্বারবান্‌ হনুমান সিংকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করার শর্ত 
দেন এবং এই উপলক্ষে ছু-জনের মধ্যে প্রতিঘন্দিতার জন্য একটি নিদিষ্ট দিন 
ধাধ করেন। নবাগত পালোয়ান এই প্রতিদ্বন্বিতার জন্য দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান 
কালে নিয়মিত ব্যায়াম ও পুষ্টিকর খাদ্য ভোজনে নিজেকে নিযুক্ত রাখে; 
অপরুদিকে ভক্ত হনগমান সিং আগের মত কেবলমাত্র ইষ্টমন্ত্র জপ এবং দিনান্তে 


৫৮ 


একবার মাত্র আহার করেই দিন কাটাতে থাকে । হ্মান সিং, ঠাকুর 
শ্রীরা মকষ্ণকে অত্যান্ত ভক্কি করত এবং ঠাকুরও তার প্রতি বিশেষ স্রেহপরায়ণ 
ছিলেন। তাই প্রতিঘন্বিতার ঠিক আগের দ্দিন ঠাকুর নিজেই হুহ্থমান মিংকে 
প্রতিদ্বন্বিতার ফলাফল সম্পকে প্রশ্ন করায়, হম্থমান মিং ভক্তিভবে ঠাকুরকে 
প্রণাম করে ও উত্তর দেয়_“আপনার কৃপা থাকে তো, আমি নিশ্চয়ই 
জয়লাভ করব।” বল৷ বাহুল্য, ঠাকুরের প্রতি অগাধ বিশ্বাসী হনুমান নিং 
সেদিন মথুরানাথ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সম্মুখে নব্যগত শক্তিশালী 


পালোয়ানকে মল্লযুদ্ধে পরাজিত করে নিজের দ্বারবানের পদে পৃরের ন্যায় বহাল 
থাকে । 


সিপাহী কোয়ার সিং 

ঠাকুর আারামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ অনুরাগী শিখ-ভক্ত । তিনি দক্ষিণেশ্বব 
মন্দিরের বাগানের পাশে পল্টনের নিবাসে বাল করতেন। কালীবাড়ীর 
উত্তর দিকে তত্কালীন এক সরকারী বারুদখানা পাছার দেবার জন্ত একদল 
শিখসৈন্ত নিযুক্ত ছিল এবং তারা মাঝে মাঝে ঠাকুরের কাছে এসে আলাপ 
করত । সেই সৈম্তদলের হাবিলদার ছিলেন এই কোয়ার মিং। সৈন্যদলের 
হাঁবিলদারের পদে নিযুক্ত থাকলেও, কোয়ার [সিং একজন ভক্কিমান পুরুষ 
ছিলেন এবং প্রায়ই ঠাকুরের কাছে এসে তাব পৃতসঙজগ লাভ করে আনন্দ 
পেতেন; ঠাকুকও তাকে খুব স্েহ করতেন। ঠাকুরের সমাধি-অবস্থা থেকে 
জাগতিক-অবস্থায় ফিরে আসা দর্শন করে তিনি [বিশ্মিত হতেন এবং ঠাকুরকে 
“গুরু নানক” জ্ঞানে সম্মান করতেন। 

একদা কোয়ার সিং তাব আঙ্ডানায় পাধুভোজনের আয়োজন করেন এব 
ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবশত: তাকেও সেখানে নমন্ত্রণ করে নিয়ে ঘান। 
সেখানে সেদিন অন্যান্ত অনেক সাধুর লমাবেশ হয় এবং তারা অপরিচিত 
ঠাকুরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, ঠাকুর তাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে বসেন। 
এরপর ভোজনের জন্য আহার্ধবস্ত পাতায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই, বিনা আহ্বানেই 
ঠাকুর ত্রুত আহার সুরু করায়, তাতে অপর সাধুর “আরে এ কেয়া রে” বলে 
নিজেদের মধ্যে উক্তি করেন। কিন্তু ঠাকুর কোন কথায় ভ্রক্ষেপ না করে, ভক্ত 
কোয়ার সিংনিবেদিত আহাধ ভোজন করে তাকে তৃপ্তিদান করেন। 

নী 


৫৯ 


কুস্তিগীর শরৎ 
দক্ষিণেশ্বরের পার্খববতা আড়িয়াদহ-নিবাপী কুস্তিগীর শরৎচন্দ্র মিত্র। 
ঘ্যায়ামচচা উপলক্ষে তিনি দক্ষিণেশ্বরে কালীবাভীর দ্বারবানদের কুদ্ির 
আখড়ায় এসে কুস্তি লড়তেন। ঠাকুর শ্রীরামকঞ্ষ মাঝে মাঝে এই কুন্তি, 
দেখতে যাওয়ায়, ঠাকুরের সজে শরতের আলাপ-পরিচয হয়। 
একদা জনৈক বড় হিন্দুস্থানী পালোয়ানের সঙ্গে শরতের কুস্তি লডার 
প্রস্তুতির সময় ঠাকুর সেখানে উপস্থিত হন এবং নিজে তাকে উৎসাহিত 
করেন। এমনকি, হিন্দুস্তানী পালোয়ানকে ভারাতে পারলে, শবংকে নিজে 
হাতে মিঠাই খাওয়াবার কথাও ঠাকুর তাকে জানিয়ে দেন। মদ্দিও গ্রুবল 
প্রতিদ্বন্দীর কাছে শরতেব জেতার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, তবুও ঠাকুরের 
উৎসাহে তিনি অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর সেই হিন্দুস্বানী পালোয়ানকে কাবু 
করে ফেলেভিলেন। এই ঘটনায় ঠাকুর খুব হাততালি দিয়ে নেব আনন্দ 
প্রকাশ কবেন এবং বাঙালীর ছেলে হয়ে অতবড় হিন্দুস্তানী পালোয়ানকে 
হারিয়েছে বলে শরতের বীবত্বের প্রশংসা করেন। বলা বাহুল্য, ঠাকুর ভার 
প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেদিন কুস্তিগীর শরৎকে তার নিজে ঘরে জোর করে 
নিয়ে গিয়ে, নিজে হাতে তার মুখে মিঠাই তুলে দিয়েছিলেন এলং তার প্রতি 
স্মেহের চরম পবাকাষ্ঠ। দেখিয়েছিলেন । 
ম 


মন্গথ গুগ। 

ঠাকুর শ্রারামক্কষ্জের কৃপাপ্রাপ্ত, উত্তব কলকাতার বাগবাজারের গৌপা- 
পাড়ার অধিবাপী মন্মথ ভট্টাচাধ। ব্রাহ্ধণ সন্তান হয়েও তিনি টৈতা। ফেলে 
দিয়েছিলেন এবং আচার-বিচার কিছুই মানতেন না, বা খাগ্যাখাছ্য বিচার 
করতেন না। বাগবাজারে ৬সিদ্ধেশ্বরীতলার কাছেই তার মামার বাড়ীতে 
€তনি বাস করতেন এবং জনৈক বিখ্যাত ধনীর নায়েবের চাকরী কবরতেন। 
ব্যায়ামে পারদশী, সবলদেহী মন্মথকে পাড়ার সবাই ভয় করত এবং কোথাও 
মারামারি হলে, তিনি এক গিয়ে একশে। লোকের মহড়া রাখতে পারতেন । 
এজন পাড়ায় তিনি “মন্সথ গুণ্ডা নাষে পাঁরচিত ছিলেন। 

ঠাকুর শ্রারামরুষ্ের বিশিষ্ট মহিলা-ভক্ত যোগীন-মা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
কাছে যাতায়াত শুরু করলে, যোগীন-মার তরুণ বয়স্ক ভাই হীরালালের তাতে 
আপত্তি ছিল। তাই একদিন যোগীন-মা তার বাড়ীতে ঠাকুরকে আনার 
ব্যবস্থা করায়, হীরালাল সেদিন ঠাকুরকে ভয় দেখাবার জন্য মন্মথ গুগ্ডাকে 


৬৩ 


নিযুক্ত করেন। মন্মথও সেই অনুযায়ী ঠাকুরকে ভয় দেখাবার জন্য উদ্ভত হন; 
কিন্তু তাঁকে দর্শন করে ও তাঁর কয়েকটি কথ শুনেই যন্মথ একেবারে অন্ত 
মানুষে পরিণত হুন এবং তার অপবাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে ঠাকুরের কাছে 
কাদতে স্বরু করেন। দয়াল ঠাকুর তার সব অপরাধ ক্ষমা করেন এবং তাঁকে 
দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার জন্য উপদেশ দিয়ে যান। 

ঠাকুরের উপদেশমত একদিন মন্ম ধ, ঠাকুবের ত্যাগী অন্তরঙ্গ ভক্ত গজাধরেৰ 
(স্বামী অথগ্ডানন্দ ) সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুবেব সঙ্গে মিলিত হন এবং 
গজাপরের মুখে ঠাকুর মন্মথের গুগামী ও অন্যান্য অনাচারের কাহিনী শোনেন। 
এরপর ঠাকুর তর্জনীর দ্বাবা মন্মথেব দেহ পবীক্ষা কবে, তাকে মা-কালীর 
মন্দিরের প্রদক্ষিণের পথে নিরালায় নিয়ে যান এবং ধেখানে দাড়িয়ে দাড়িয়েই 
গোপনে মন্সঘকে কূপা কবেন। এই ঘটনার পব থেকেই মন্সথের জীবনে 
পরিবর্তন আনে এবং তিনি আরো কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরেব কাছে 
যাতায়াত করে তার পরমভক্ক রূপে পরিণত হন। 

পরবত্তাকালে, মন্মথ গলায় পৈতা, গেক্ুয়াবন্ত্র প্রভৃতি ধাবণ করে ম্বেচ্ছায় 
বৈবাগা অবলম্বন করেন এবং তীর মুখে সবদা মাতৃনাম ধ্বনিত হতে থাকে । 
ঠাকুরের উদ্দেশে ভিনি মাঝে মাঝে পপ্রিরনাথ* “প্রিয়নাথ” বলে চীৎকার করতেন 
এবং বরানগর মঠে ঠাকুরের ত্যাগী সম্ভানদেব কাছে যাতায়াত করতেন: 
অবশেষে বিস্থচিকা রোগে তার মৃত্যু হয়। 


শ্০ 
০ 


ডাকাত বাগ্দী পাইক 

তাবকেশ্বরেব নিকটবতী কুখ্যাত তেলো-ভেলোর মাঠের ডাকাত, ততৎকালে 
একট তেলো-ভেলোর প্রান্তরে ভাকাতেবা পথিকের সর্বস্বহরণ করে তাদের প্রাণে ও 
মেরে কেলত এবং সেজন্য ডাকাতের ভয়ে দলবদ্ধ ভাবে পথিকের] এখান দিয়ে 
ঘাতায়াত করত । তেলে! এবং ভেলো--এই গ্রাম দুটীর কাছে এক ভীষণ 
করাল বদনা ৬কালীমুত্তিকে পৃজ্জা করে ডাকাতের! ডাকাতি করতে বেরিয়ে 
পড়ত এবং সেই মুত্তির দাঁমনেই নরছুত্যা করত। এই মৃত্তি আজিও “ডাকাত- 
কালী” নামে প্রসিদ্ধ । 

একদা শ্র্রীমা সারদাদেবী দলবদ্ধভাবে পদক্রজে কামারপুকুর থেকে 
দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার সময় সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং ক্লান্ত শরীরে 
সন্ধ্যার সময় এই ভয়ঙ্কব তেলো-ভেলোর মাঠে এসে উপস্থিত হন। এই সময় 
দীর্ঘদেহী, ঘোরতর কুষ্ণবর্ণ ডাকাত বাগ্দী পাইক কাধে লাঠি নিয়ে কর্কশ ব্বরে 


২৬১ 


চীৎকার করতে করতে তাঁর পশ্চাৎধাবন করলে, শ্রীশ্রম। প্রথমেই ডাকাত 
বাগ্দীকে “পিতৃসন্োধনে” তুষ্ট করেন) এমনকি, শ্রীরামকুষ্ণকে সেই ডাকাতের 
জামাতা পরিচয়ে সম্পর্ক পাতিয়ে, শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে তাকে পৌছে দেবার 
জন্য সেই ডাকাতের শরণাপন্ন হন। এই সময় ডাকাতের স্ত্রীও সেখানে উপস্থিত 
হলে, তাকেও শ্রীশ্বীম৷ “মাতৃসঙ্থোধনে” নিজের বিপদের কথা জানান। ভাকাত- 
দম্পতি শ্রীশ্রীমায়ের আচরণে ও বিশ্বাসে মুগ্ধ হয় এবং নিজের! তাকে এক 
দোকানে নিয়ে গিয়ে মুড়ি-মুড়কী খাইয়ে, সেই রাত্রে সেখানে শোওয়ার ব্যবস্থা 
করে। পরদিন সকালে তার শ্রীশ্রীমাকে নিরাপদ স্থানে নিজেরাই পৌছে দিলে 
আশ্রয়দাতা ডাকাত পিতা-মাতাকে শ্রশ্রীম। দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে যাওয়ার জন্য 
অন্থরোধ করে যান। 

শ্ীশ্রীামায়ের আমন্ত্রণে পরবতীকালে ডাকাত-দম্পতি সত্যই মাঝে মাঝে 
নিতয়ে দক্ষিণেশ্বরে “জামাতা” শ্রীরামকষ্ণের কাছে আসত এবং “জামাতা” 
রূপেই ঠাকুরকে জ্ঞান করত। ঠাকুরও সামাজিক আচার ও জাতিবিচার ভূলে, 
এই পরম ভাগ্যবান ডাকাত ও তার স্ত্রীর সঙ্গে জামাতাব মতই ব্যবহাবে ও 
আদর-আপ্যায়নে তৃপ্ড করতেন । পূর্বে ডাকাতি ও নরহত্যা করলেও, এই 
ডাকাত বাপ্পী পাইক, ঠাকুর শ্রীরামকুষণের সংস্পর্শে এসে সরল ও সঙ্গবিভ্রে 
পরিণত হয়। এই ভাকাত-দম্পতি দক্ষিণেশ্বরে শ্রশ্রীমাকেও অত্যন্ত স্েহ কবত 
এবং এই স্সেহের কারণ স্বন্ধপ তারা বলত যে, পুর্বোক্ত ঘটনার দিন নেই মাঠে 
তার। শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে প্কালীব্প” দর্শন করেছিল । ধন্ট এই দম্পতি, ধার! 
ডাকাত হয়েও শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রয় লাভ করেছিল । 

এ 


মাতাল বিহারী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী, কলকাতার সিমুলিয়' পল্লী নিবাসী বিহারী 
ঘোষ। তিনি অত্যন্ত মগ্পায়ী ছিলেন। "€ভার-সীয়াব”_-পদে চাকরী 
করলেও তিনি সমুদয় অর্থ মদ খেয়েই খরচ করতেন এবং এই মদ-খাওয়া থেকে 

প্রথম জীবনে তাকে নিবৃত্ত কর! ঘায়নি। 
একদ। সিমুলিয়। পল্লীতে ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে ঠাকুরের শুভাগমন 
হলে, রামচন্দ্র সেদিন সন্ধ্যায় মাতাল বিহারীকে লুচি-আলুর দমের “চাট্‌” 
খাওয়াবার লোভ দেখিয়ে তার বাড়ীতে এনে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত করেন। 
ভাগ্যবান বিহারী সেদিন ঠাকুরকে একটি প্রণাম করে সকলের সঙ্গে প্রসাদ 
গ্রহণ করেন! কিন্তু ঠাকুরকে এই দর্শন ও প্রণাম করার পর থেকেই, অতবড় 
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মাতাল বিহারীর মদ খাওয়ার অভ্যাস ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং তিনি 
পুনরায় ঠাকুরকে দর্শন করার জগ্য উদগ্রীব হরে ওঠেন। 

পরবতীকালে, বিহারীর জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে এবং তিনি 
কলকাতা ত্যাগ করে নাগপুরে চাকরা নিয়ে চলে যান। মম্পূররূপে মদ খাওয়া 
ত্যাগ করে তিনি নাগপুরে নিজের ঠাকুর ঘরে সাধন ভজন কবতেন এবং ঠাক্চুব 
এরামকৃষের কথাতেই আনন্দে দিন কাটাতেন। 


১ 
শা 


মাতাল কঞ্ণধন 

ঠাকুর শ্ররামরুষের সাম্সিধ্যে আগত, নাট্যাচাখ গিরীশচন্দ্র ঘোষের 
তৎকালীন মদ্যপায়ী ইয়ারঞ্বন্ধু কৃষ্ণধন দত্ত। তিনি গিরীশচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম 
জীবনে প্রচুর মগ্ঠপান করতেন এবং উভয়ের মধ্যে খুব হাছ্যত1 ছিল। একদা 
টার খিয়েটারে অভিনয় দেখার পব, মদ্যপান করে তিনি গিরীশচন্দর প্রমুখ 
মাতাল বন্ধুদের নিয়ে গভীর পাত্রে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাণ্ে গিয়ে হাজির হণ। 
সেখানে ঠাকুরের ঘরের কাছে গিয়ে তাবা টেঁচামেচি স্বর করায়, ঠাকুর 
তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলে দেন। অতঃপর ঠাকুরকে মধ্যস্থলে বসিয়ে 
ক্লষধন মত্ত অবস্থায় “রাধে গোবিন্দ বলো” গান ধরেন এবং বন্ধুদের নিয়ে 
ঠাকুরকে ঘিরে নাচতে থাকেন! এরপর ভোরবেলায় যখন রুষধন কলকাতায় 
ফিরে আসেন, তখন ঠাকুর-সম্পে বন্ধুদের কাছে বলেন-_“গ্যাখ দক্ষিণেশ্বরের 
এ লোকটা _র মত প্রাণের ইয়ার আর দেখিশি। ও খুব উচুদরের ইয়ার” 

ষ 


মাতাল পদ্মবিনোদ 

ঠাকুর শ্ররামকৃষ্খ ও শ্রীশ্রীমায়ের স্সেছ্ধন্য ভক্ত--বিনোদবিহারী সোম। 
তিনি উত্তর কলকাতার বাসিন্দা ছিলেন। মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুঞ্চর 
বিগ্যালয়ের ছাত্র ছিপাবে প্রথম জীবনে তিনি মাষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে দক্ষিণেশ্থরে 
ঠাকুরের কান্ছ যেতেন এবং ঈশ্বর-চিস্তা করে তার মাঝে মাঝে ভাবাবস্থা 
হত। ঠাকুরও তাকে খুব শ্েহ করতেন পরে তিনি বিবাহ করলেও, সংস।র 
যথাসস্তব এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু সঙজগদোষে তিনি মগ্পায়ী হয়ে ওঠেন এবং 
অচিরেই তার পতন হয়। এই সময় থিয়েটারে যোগদান করে তিনি “পদ্ম 
বিনোদ" আখ্যা পান। 

একদা গভীর রানে পানাসক্ত অবস্থায় তিনি বাগবাজারে উদ্বোধন মঠের 


৬৩৩ 


(মায়ের বাড়ী) কাছে গিয়ে নেশার ঝেণকে শ্রীশ্রীমায়ের উদ্দেশে মিনতিভরা? 
গান স্থুরু করায়, শ্রুশ্রীম। তাকে কৃপা করে দর্শন দিয়েছিলেন । এ মঠের স্বামী 
সারদানন্দের সঙ্গে তার হ্াগ্তা থাকায়, তিনি সারদাণন্দকে “দোস্ত” বলে 
ডাকতেন। মছ্পায়ী হলেও ঠাকুরের ওপর তাঁর খুব ভক্তি বিশ্বাস ছিল। 
শেষ জীবনে তিনি কঠিন উদরী-রোগে আক্রান্ত হন এবং হাসপাতালে 
ভত্তিহন। সেখানে শেষ মূহুর্তে তিনি পুনরায় ঠাকুরকে ম্মরণ করে, ঠাকুরের 
“কথামত” শুনতে চান। অন্তিমকালে ঠাকুরের কথা শুনতে শুনতে তার চোথ 
দিয়ে জল গড়িয়ে পডে এবং “রামকৃষ্ণ” নাম উচ্চারণ করতে কবতে পরমভন্ত 
ও ভাগ্যবান পদ্মবিনোদ দেহত্যাগ করেন। 
মর 


বৌব! উপেন 

ঠাকুর শ্রীবামরুষের “মৃক” ভক্ত উপেন্দ্র মজুমদার । তিনি বোবা ছিলেন 
বটে, কিন্তু বধির ছিলেন না; কাণে কথা শুনতে পেতেন। ধার, স্থির, নম্র, 
বিনয়ী ভক্তটি ছিলেন ঠাকুরের পরমভক্ত রামচন্দ্র দত্তের মামাশ্বশুর-সম্পকাঁয়। 
তিনি দক্ষিণেশ্ববে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন এবং তার পৃত সঙ্গলাভ 
কবে আনন্দ পেতেন। ঠাকুরও এই “বোবা” ভক্তটিকে বিশেষ সহ করতেন। 
কাশীপুরে “কল্পতরু” হওয়ার দিন ঠাকুর ভাগাবান উপেন্দ্রকে স্পর্শদ্বারা কপা 
করেছিলেন। 


কুষ্ঠ রোগী 


ঠাকুর শ্রীরামকষ্চের কুপাপ্রাপ্ত জনৈক অজ্ঞাত পরিচয়, পরম ভাগাবান 
ভক্ত! সে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ছিল । 

একদা দক্ষিণেশ্বরে উক্ত কুষ্ঠরোগী এসে ঠাকুরের কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা 
জানায় ঘে, ঠাকুর যদি একবার তার দেহে হাত বুলিয়ে দেন তবে সে এ কঠিন 
কুষ্ঠ রোগ থেকে যুক্তি পায়। ঠাকুর সব রকম সিদ্ধাইয়ের বিরোধী ছিলেন 
বলে প্রথমে সেই কুষ্ঠ রোগীর প্রার্থনায় রাজী হননি, কিন্তু তার প্রবল কাত্তরতা। 
এবং অগাধ বিশ্বাস লক্ষ্য করে অবশেষে করুণাময় ঠাকুর কপা পরবশ হয়ে তার 
শরীরে হাত বুলিয়ে দেন এবং সে সত্য সত্যই কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্ত হয়। কিন্ত 
সেদিন সর্বক্ষণ ঠাকুরের হাতে এমন যন্ত্রণা হয় যে, তিনি অস্থির হয় মা-কালীর 
কাছে গিয়ে জানান ধে, তিনি আর কখনে৷ এমন কাজ করবেন না; পরে অবঙ্ঠ 
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ঠাকুরের সে যন্ত্রণা লাঘব হয়। পরবত্তীকালে ঠাকুর ভক্তদের কাছে এই প্রসঙ্গে 
বলেছিলেন _-“তার বোগ সেরে গেল, কিন্তু তার ভোগ (নিজেব দেহ দেখিয়ে) 
এইটের ওপর দিয়ে হয়ে গেল ।” 


বু 


কণ্ঠিধারী ব্যক্তি 


ঠাকুর শ্রীরামরুষের সাঙ্গিধো আগত জনৈক তিলক কষ্ঠি প্রভৃতি ধর্মলিজ 
ধারী ব্যক্তি। ঠাকুর যেবার বখধাত্রার দ্রিনে কলকাতায় পণ্ডিত শশধর তর্ক- 
চুডামণিব সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান, সেদিন সেখানে অন্থান্ত ভক্তদের সঙ্গে এই 
কণ্ঠিধারী ব্যক্তিটিও উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত শশধবকে নানা উপদেশ দানের 
পব তৃষ্ণার্ভ ঠাকুর জল খেতে চাইলে, এই কণ্ঠিধারী ব্যক্তিটি সসহ্মে এক গেলাস 
কল এনে ঠাকুরকে থেতে দেন; কিন্তু ঠাকুর এ জল খেতে গিয়েও, খেতে 
পারলেন না। তখন অপর এক ব্যক্তি ঠাকুরেব জন্য জল এনে দিলে, তিশি 
তা পান করেশ। এই ঘটণার সময় নরেন্দ্রনাথ । স্বামী বিবেকাননা ' সেখানে 
উপস্থিত ছিলেন; তিনি এই জল না খাওয়ার এহশ্ত অনুসন্ধান করে কন্ঠিপারীর 
কনিভ্রাতাব কাছ থেকে জানতে পারেন ৫ে, উক্ত কিপারীর স্বভাবে দোষ 
ছিল। কহিধারীর স্পদোষদুষ্ জল সেদিন তাই ঠাকুব পান করতে পাবেন শি! 
ঠাকুরের এই সঠিক সিদ্ধান্তে স্বামীজণ বিস্মিত হন। 


চিএ 


গাড়ীওয়াল। বেণী সাহ। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনু$াগী, বরানগর নিবাপী গাড়ী ব্যবসায়ী। তার 
কতকগুলি ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়] ছিল এবং সেগুলি ভাড়া দিয়ে তিশি অর্থ 
রোজগার করতেন। এই গাড়ীভাড়া ডপলম্দেই ঠাকুরের সঙ্গে তার যোগাযোগ 
হয়। 

ঠাকুরকে প্রায়ই দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতার শুক্তদের বাড়ীতে আসতে 
হত এবং ফিরতে রাত ছলে গাড়ীর চালকেব গোলমাল করত ও অধিক ভাড়া 
দাবী করত। তাই ঠাকুর বেণী সাহার সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিলেন যে, তার 
গাড়ীতেই ঠাকুর যাতায়াত করবেন এবং ফি€তে রাত হলেও, মোট তিন টাক। 
চার আন। গাড়! ভাড়া দেবেন, এমনকি, ফিরতে বেশী রাত হলেও, বিলঙ্গের 
জন্য চালক যেন গোলমাল না করে। বলা আবশ্থক, ঠাকুরের গাড়ী ভাড়ার 
খরচ ভক্তেবাই বহন করতেন। বেণী সাহার সঙ্গে ঠাকুরের আরো বন্দোবন্ 


২৬৫ 


ছিল যে, তাকে যে-গাড়ী পাঠানো হবে, তার ঘোড়াগুলি যেন খুব ভাল হয়, 
যাতে চাবুক না মেরে কেবলমাত্র প1 দিয়ে ধাক্কা দিলেই ঘোড়া ছুটতে পারে । 
এখানে উল্লেখ কর যেতে পারে যে, ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারলে, ঠাকুর অস্থির 
হয়ে পড়তেন এবং পাছে ঘোড়ার কষ্ট হয়, তাই ঠাকুর গাড়ীতে বেশী আরোহী 
€ঠাতে দিতেন না। 

বলা বাহুল্য, ঠাকুরের অন্থুগত বেণী সাহা তার সবকটি নির্দেশ মেনে 
পিয়েছিলেন এবং ঠাকুর খবর পাঠালেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে ঠিক 


সময়ে গাড়ী পাঠিয়ে দিতেন । বেণী সাহার এই নিষ্ঠার দরুণ ঠাকুর তার ওপব 
সন্তষ্ট ছিলেন। 


মিঠাইওয়ালা ফাণ্ড 

ঠাকুর শ্ররামকৃষের প্রশংসাপ্রাঞ্চ ৰরানগরের মিষ্টান্স বিক্রেত!। বরানগর 
বাজারের কাছে তার খাবারের দোকান ছিল এবং এঁ দোকানের কচুরী বিখ্যাত 
ছিল। ঠাকুর তার কচুরী নিজে খেতে খুব ভালবাসতেন এবং অপরকে খাইয়েও 
'আনন্দ পেতেন। 

একদ। হাতীবাগানের ষ্টার থিয়েটারে নাট্যাচাধ গিরীশচন্দ্র ঘোষের “দক্ষ 
যজ্ঞ” নাটক দেখে ঠাকুর যখন ভ্রাতুষ্পু্ম রামলালকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ীতে 
চেপে দক্ষিণেশ্বরে ফিরছিলেন, তখন বরানগর বাজারের কাছ দিয়ে যাওয়ার 
সময়, ঠাকুর গাড়ী থামিয়ে ফাগুর দোকানের হিংয়ের কচুরী, রামলালকে দিয়ে 
কিনিয়ে খেয়েছিলেন। কাশীপুরে অবস্থানকালে ঠাকুরের কাছে আগত 
ভক্তগণকে ঠাকুর মাঝে মাঝে ফাণ্ডর কচুরী খাওয়াতেন। একদা গিরীশচন্ 
গ্রমুখ বিশিষ্ট ভক্তদের জন্য ঠাকুর ফাগুর দোকানের গরম কচুরী, লুচি ও 
অন্যান্ত মিষ্টান্ন আনিয়ে, নিজে তা প্রসাদ করে ভক্তদের খেতে দিয়েছিলেন । 
ভাগ্যবান ফাণ্ড তার দোকানের উপাদেয় কচুরী খাইযে ঠাকুর ও তার ভক্তদের 
প্রশংনা অজন করেছিল । 


সঃ 


জ্ঞানী চাষী 
ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ণের সান্জিধ্যে আগত, দক্ষিণেশ্বর-নিবাসী জনৈক অজ্ঞাত 
পরিচয় জানবান চাষী। একদ। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুদ্রে তাম/ক খাওয়ার সময় 
উক্ত চাষীটি ঠাকুরের কাছে এসে তামাক খেতে চাইলে, ঠাকুর তার ককেটি 


৬৬ 


তামাক খাওয়ার জন্ত চাঁষীটিকে দেন! ভাগ্যবান চাঁষীটি ঠাকুরের ক্ষেতে 
তামাক থেয়ে চলে হাওয়ার পর, ঠাকুর লক্ষ্য করেন যে, সেখানে একটি পয়সা 
সে ফেলে গিয়েছে । তাই ঠাকুর তৎক্ষণাৎ সেই চাষীটিকে ডেকে পয়সাটি 
শিয়ে যাবার কথা বলায়, চাষীটি ত1 নিতে অস্বীকার করে এবং ঠাকুরকে 
জানায় “ইচ্ছা করেই পয়সাটি রেখে এসেছি; মন্দিরের কাঙাল-গরীবদের 
সেবায় লাগিয়ে দেবেন । যে মন্দিরে কাঙাল-গরীবের সেব। হয়, সেখানকার 
এক ছিলিম তামাকও অমনি খেতে নেই ।” ঠাকুর চাষীটির এই জ্ঞান-ভক্তির 
কথা এবং সেই অনুযায়ী কাজের পরিচয় পেয়ে তার প্রতি খুব সন্ত্ট হন। 
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'হঠযোগী নারায়ণ 

ঠাকুর শ্রারামকৃষফণের সান্গিধ্যে আগত জনৈক হঠযোগী। তিনি কিছুদিনের 
জন্য দক্ষিণেশ্বরে আসেন এবং পঞ্চবটীতলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে 
ঠাকুরের সে তার পরিচয় । হঠঘোগী নারায়ণ ভাত বা রুটী আহার না করে, 
কেবলমাত্র দুধ আর আফিং খেয়ে থাকতেন এবং এজদ্য তার মাসে পচিশ টাক। 
খরচ পড়ত , কিন্তু তার টাকার বড় অভাব ছিল। ঠাকুর নিজে গিয়ে পঞ্চবটীতে 
এই হঠযোগীর পঙ্ে আলাপ করতেন। 

একদা ঠাকুরের ত্যাগী সম্তান যোগীন (ক্বামী যোগানন্দ ) কৌতুহলের বশে 
'হুঠযোগীর ক্রিয়া দেখার জন্য তার কাছে উপস্থিত হলে, ঠাকুর সেখান থেকে 
ধোগীনের হাত ধরে টেনে শিজের ঘরে আনেন এবং এ সব ক্রিয়া দেখতে বা 
শিখতে শিষেধ করেন। 

ঠাকুরের অন্যতম ভক্ত, আড়িয়াদহের কষ্ণকিশোর ভট্টাচাধের পুত্র রাম প্রসঙ্জ 
এবং আরও কয়েকজন এ হঠষোগীকে খুব ভক্তি করতেন ও তার কাছে 
ধাতায়াত করতেন। হঠযোগীর আথিক অভাব নিবারণের জন্য রাম প্রসন্থ 
ঠাকুরকে অন্ুগোধ করেন যে, তিনি যেন তার ভক্তদের বলে হঠযোগীর জন্য কিছু 
টাকার বাবস্থা করেন। একবার ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান বাখালকেও (স্বামী 
ব্রন্মানন্দ ) হঠধোগী অনুরূপ প্রস্তাব করায়, রাখাল মে-কথা। ঠাকুরকে জানান। 
অতঃপর হঠষোগী নিজেই একদিন ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হয়ে তার কিছু ব্যবস্থার 
'জন্ত বিশেষে অনুরোধ করেন। সেজন্য করুণাময় ঠাকুর তার কয়েকজন ভক্তকে 
হুঠষঘোগীর কাছে তাকে সাহায্যের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। 

সর 


খ্৬৭ 


হিন্দুস্থানী দাধু 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয়, জনৈক অজ্ঞাতনাম। বেদান্তবাদী সাধু । ঠাকুর 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই হিন্দস্থানী সাধুটির সঙ্গে আলাপ করেন এবং তাকে স্বীয় 
সান্সিপো আনেন । 

একদা ঠাকুর তার বিশিষ্ট ভক্ত বামচন্দ্র দত্তের কাঁকুভগাছিব নতুন বাগান 
দর্শন করে, অপর ভক্ত স্থরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাগানে যাওয়ার পথে একটি গাছ- 
তলায় খাটিয়াতে এই সাধুটিকে বসে থাকতে দেখেন । তীাংক দেখামাতুই 
ঠাকুর নিজে গিয়ে তার সঙ্গ হিন্দীতে অত্যন্ত আনন্দেক সঙ্গে কথাবার্তা কন 
এবং পরিচয়ে জানতে পাবেন যে, সাধুটি একজন “পরমহংস”। সাধুটিব সঙ্গে 
সদালাপে ঠাকুর এত প্রীত হন যে, তাকে দশ্গিণেশ্বরে নিয়ে যাবার জন্য বামচন্ 
দত্তকে অন্ুবোধ করেন। সেখান থেকে চলে আসাব সময় সাঁধুটি, ঠাকুবকে 
গাড়ী অবধি পৌছে দেন, আঅনেঞ্দিনের পরিচিত বন্ধুব মত ঠাকুরও তার বাহুর 
ভেতর নিজের বাহু জডিয়ে হেটে এসে ওঠেন। 

পরে একদিন বামচন্দ্র সেই সাধুটিকে নিয়ে দক্ষিণেশ্ববে ঠাকুবের কাছে 
উপস্থিত হুলে, ঠাকুব তার সঙ্গে প্রিয়জনের মত ব্যবহার করেন এবং নিজের 
কাছে ছোট তক্তপোষের ওপর সাধুটিকে বসিয়ে বুক্ষণ হিন্দীতে তাব সঙ্গে 
ঈশরীয় প্রসঙ্গ আলোচনা করেন ' সাধুটিব মুখে উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ব শুনে ঠাকুব 
সেদিন সমাধিস্থ হন এবং সাঁধুটিও জীবনে এই প্রথম সমাধি-অবস্থ! প্রত্াক্ষ দর্শন 
করে বিস্মিত হন। পরে সাধুটি ঠাকুরের লঙ্গে মাঁকালীর মন্দিরে গিয়ে প্রণাম, 
করেন এবং ভক্ষিভরে বলেন_ “কালী প্রধান হায়” । ঠাকুর তার এই প্রি 
সাধুটিকে “প্রবর্তকের ঘর” বলে নির্দেশ করেছিলেন এবং সর্ব বিষয়ে তাব প্রশংসা 
করেছিলেন। 


৮০ 
৬ 


কাশ্মীরী সাধু 
ঠাকুর শ্ররামরুষ্জেব সংস্পর্শে আগত, কাশ্মীরের নাগা-সম্প্রদায়তুক্ত জনৈক, 
অজ্ঞাতনামা জটাশারী সাধু। দীঘ জট শ্শ্রু বিশিষ্ট এই সাধুটি অতিশয় গম্ভীর 
প্রকৃতির ছিলেন। তিনি কিছুদিনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে কুঠি বাড়ীতে বাস করায়, 
ঠাকুরের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। ঠাকুর তাকে “মহাপুরুষ” বলে নির্দেশ 
করতেন এবং তার ভক্তদ্দের এ সাধুকে দর্শন করার জন্য কুঠি-বাড়ীতে পাঠিয়ে' 
দিতেন। 


১৬১০ 


অনন্দময় সাধু 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামক্কষের সাছ্িধ্যে আগত জনৈক আনন্দময় সাধু । 
তার মুখখানি সর্বদাই প্রসন্ন থাকত এবং মুখে একটি স্থন্দর জ্যোতির প্রকাশ 
হত। তিনি বেশীর ভাগই ঘরে বসে থাকতেন এবং আপনমনে ফিক ফিক 
করে হাসতেন। সকালে ও সন্ধ্যায় একবার করে ঘরের বাইবে এসে গাছপালা, 
আকাশ, গঙ্জা সব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন ও আনন্দে বিভোর হয়ে দুহাত 
তুলে নাচতেন; কখনো-বা হেসে গড়াগড়ি দিতেন, আর বলতেন _ “বাং বাঃ 
কণায়া মায়া _ ক্যায়সা গ্রপঞ্চ বনায়। 1” ঠাকুর সাধুটিকে বড় ভালবাসতেন 
ও 


জ্বানোম্মা্ সাধু 

ঠাকু» শ্রীবামকৃষ্ণের সানিধ্যে আগত জনৈক অজ্ঞাত পরিচয় পাগল-সাধু। 
একদা ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে যা-ভবতারিণীর ঘরে বসেছিলেন, সেই সময় এই 
সাধুটি ছেঁড়া কাপভ গায়ে দিয়ে এবং হাতে একটি হাভী নিয়ে উলঙ্গ অবস্থায় 
মন্দিরে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত্ত হন। সেখানে এসে তিনি এমন উচ্চৈংত্ববে 
'পব পাঠ করেন যে, তার শব্দে ধেন মন্দির কেঁপে ওঠে । কিন্তু পরক্ষণেই তিনি 
মন্দিবের বাইরে চলে ষান এবং যেখানে লোকজন খেয়ে পাতা ও উচ্ছিষ্ট 
ফেলেছে, সেখানে কুকুরদের সঙ্গে আহার করেন। একটি কুকুর খুব অশাস্ত 
হওয়ায়, তার কান্টি ধরে তিনি বলেন-__-“তূই-ও খাঁ, আমিও খাই”। টাকুর 
লক্ষ্য করেন যে' সেই কান ধরায় কুকুরটি শাস্তভাবে রইল, যেন কতদিনের 
ভাব! পরে সেই সাধুটিকে ভাল খাবাব দেওয়া হলেও, তিনি তা না খেয়ে 
হন্হন করে ফটক দিয়ে চলে যান। ঠাকুরের আদেশে তার ভাগ্নে হাদয় 
সাধুটির পেছনে পেছনে খানিকট। গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন_ “সত) কি?” তার 
উত্তরে সাধুটি নিকটবতী ভোবার জল দেখিয়ে বলেন _ “এহ জল, আর গঙ্জাজল 
যেদিন এক দেখবি, সেদিন সত্য বারণা হবে .” এরপর হৃদয় তার চেল। হওয়ার 
জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলে, সাধুটি মাটি থেকে একটা ইট তুলে হাদয়কে মারবার 
জন্য তাড়া করলে, হৃদয় ছুটে পালান এবং সাধুটি৭ ফ্রুতপদে চলে যান। এই 
জ্ঞানোন্মাদ সাধুটির অবস্থা! €দখে ঠাকুর মা-কালীব কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, 
তার যেন এমন অবস্থা না হয়। 


২৬৯ 


হৃষীকেশের সাধু 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামরুষ্জের সাধনাবস্থার সময় ঠাকুরের সানিধ্যে আগত 
ছষীকেশের জনৈক উচ্চমার্গের সাধু । ঠাকুরেব মধ্যে তিনি সমাধির পাচ 
প্রকার - যথা, পিগীলিকাবখ্, মীনবৎ, কপিবৎ, পক্ষিবৎ এবং তির্ষগবৎ্ৎ অবস্থা 
গলি প্রত্যক্ষ করেন এবং ঠাকুরকে সে-কথা জানিয়ে যান । 
৮2 


গেঁড়াতলার ফকীর 


ঠাকুর শ্রীরামকুষেের সংস্পর্শে আগত জনৈক অজ্ঞাতনামা মুসলমান ফকীর। 
একদ। সন্ধ্যায় কলকাতার গেঁড়াতলা মসজিদের সামনে দাড়িয়ে ভিনি অঝোরে 
কাদছিলেন এবং প্রেমের স্বরে আর্তভাবে ডাকছিলেন-_“পারে আ-যাও, 
আ-যাও !” এমন সময় ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণ একটি ভাভাটিয়। গাড়ীতে করে ভ্রাতু- 
শুজ্ধ বামলাল প্রতৃতিকে সঙ্গে নিয়ে কালীঘাট থেকে সেই পথেই ফিরছিলেন। 
ফকীরের আর্ভকঠ শুনেই ঠাকুর সহসা গাড়ী থেকে নেমে তার কাছে দৌড়ে যান 
এবং তাকে প্রেমে জড়িয়ে ধরেন, ভক্ত ফকীবও প্রেমিক ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণেক 
সঙ্গে আলিঙ্গন অবস্থায় কিছুক্ষণ দাড়িয়ে খাকেন। পরে ককীর একট শাস্ত হলে, 
ঠাকুর সেখান থেকে চলে যান। ভাগ্যবান ককীরেব সঙ্গে ভগবান শ্রারামকষের 
এই অপুব মিলন দৃশ্য, সেদিন সেখানে উপস্থিত ভক্তবুন্দ উপভোগ করেছিলেন ! 


শর 
শি 


ভবানীপুবের পাডরী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সানিধ্যে আগত, দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরের জনৈক 
অজ্ঞাতনামা খ্রীষ্টান সাধু । তিনি ছিলেন ব্রা্ম-নেত। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্ীব 
বিশেষ বন্ধু । একদা শিবনাথের কাছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনে তিনি 
দক্ষিণেশ্বরে বন্ধু শিবনাথের সঙ্গেই ঠাকুবকে সাক্ষৎ করতে ধান এবং শিবনাথ 
ঠাকুরের কাছে তার সেই খ্রীষ্টান ধন্ধুটির পরিচয় দেন। পরিচয় পাওয়া মাত্রই, 
ঠাকুর সেই শ্রীষ্টান পাত্রীর সামনে মাটিতে মাথা রেখে প্রণত্ত হয়ে বলেন_ 
“ঘীশুগ্রীষ্টের চরণে আমার শত শত প্রণাম ৷” এই ঘটনায় সেই খ্রীষ্টান পাত্রী 
বিস্মিত হয়ে ঠাকুরকে জিজ্ঞাস করেন- “মশাই যে যীস্তর চরণে গ্রণাম করছেন, 
তাকে আপনি কি মনে করেন?” ঠাকুর উত্তরে বলেন- “কেন, ঈশ্বরের 
অবতার 1” অতঃপর ঠাকুর তাকে অবতারত্ব ব্যাখ্যা করে শোনালে, সেই 
্রষ্টান পাত্রী ঠাকুরের উদার ধর্মমতের সাবভৌমিকতার ভাবে বিশেষ মুগ্ধ হন। 

৫ 


৭০ 


কাটোয়ার ট্যার। বৈষ্ব 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সানিধ্যে আগত, কাটোয়। নিবাসী জনৈক অজ্ঞাতনাম; 
বৈষ্ণব ভক্ত । তার চক্ষু ট্যারাছিল। তিনি মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর" 
শ্রিবামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত করতেন এবং নানাবিধ প্রশ্ন করতেন। একদ: 
তিনি ঠাকুরকে জন্মাস্তরের বিষয়ে প্রশ্ন করলে, ঠাকুর তাতে অসন্ধষ্ট হন এবং 
জন্মাস্তরবাদের খবর ছেড়ে ঈশ্বরে ভক্তিলাভের জন্য তাকে উপদেশ দেন। 


চু 

কাশীর ভৈরব-ভৈরতী 
ভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের সঙ্গে তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে কাশীতে অবস্থানকালে, 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে একদিন গঞ্জার ধারে একটি €ভরবী-চক্রে নিয়ে যাওয়া হয়। 
সেখানে একজন করে ভৈরব এবং একজন করে ঠেরবী । তারা ঠাকুরকে “কাবণ” 
পান করতে বলায় ঠাকুর তাদের জানান ধে তিনি “কারণ” স্পর্শ করতে পাবেন 
না। তারা কিন্তু ঠাকুরের সম্মুখেই কারণ” পান করে নৃত্য স্থুরু করেন এব* 
পাছে নৃত্যের ঝেোকে তারা ষঙ্গায় পড়ে যায়, সেজন্য ঠাকুরের ভয় হয়। তাদের 

জপ-ধ্যান করতে না দেখে ঠাকুব দুঃখিত হয়েছিলেন । 


জব্বলপুরের ভক্ত 
ঠাকুর ্ীরামরুফজের সানিবে। আগত, ভব্দলপুর নিবাসী জনৈক অজ্ঞাতনামা 
এম. এ, পাশ বুবক | তিনি প্রথম জীবনে ঘোরতর নাস্তিক ছিলেন। একদ। 
দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুবের কাছে এসে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে বু নেতিবাচক 
উক্কির পর ঠাকুর তাকে অজানা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করতে 
উপদেশ দেন এবং পবে আবাব তাব স্ঙ্গে দেখা করতে বলেন। কয়েকদিন 
পবেই সেই নাস্তিক ভদ্রলোকটি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে ফিরে এসে তার 
চত্ণ ধরে কাদতে থাকেন এবং বলেন ঘে, ঈশ্বর সম্পরকে তার সব সন্দেহে 

অবস্থান হয়েছে । পরে সেই ভদ্রলোকই পরমভক্তে পরিণত হুন। 
নং 

মণিরামপুরের ভক্ত 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামক্ফের সানিধে; আগত জনৈক পে*সনভোগী সরকারী 
কর্মচারী এবং ভক্ত । তিনি পরবে পি গ্রিড. ডি-তে কাজ করতেন। তিনি 
মণিরামপুরে বাস করেন শ্বনে, ঠাকুরের বাল্যসথা শ্রারামকে স্মরণ হয়, কারণ, 
কামারপুকুব নিবাসী উক্ত শ্রীরাম মল্পিক তখন মণিরামপুরের চাণকে বাস 
করতেন। ঠাকুর তাই মণিরামপুরের ভক্তকে বলেন _্্ীরামের দোকান 


৭১ 


€তামাদের ওখানে । ওদেশে শ্ারাম আমার সঙ্গে পাঠশালায় পড়ত। সেদিন 
এখানে এসেছিল ।” ঠাকুর উক্ত মণিরামপুরের ভক্তকে গুরুবাক্য, সৎসজ, 


পরব্রন্ম প্রভৃতি নান! বিষয়ে উপদেশ দিয়ে কৃতার্থ করেছিলেন । 
সা 


সিথির বেদাস্তবাশীশ 
উত্ত কলকাতার অন্তত মিথির জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। নাম অজ্ঞাত । 
স্ুলকায় ও সদাহাশ্যমুখ এই ভক্তটি কাশীতে বেদীস্ত পড়েছিলেন। তিনি প্রায়ই 
দক্ষিণেত্থরে ঠাকুর আরামক্কষ্ণের কাছে যেতেন এবং ঠাকুরকে থুব মান্ত করতেন। 
ঠাকুরও তার সঙ্গে বেদান্তের আলোচন! করে আশন্দ পেতেন । 
বং 
শ্রীরামপুরের গৌসাই 
ঠাকুর শ্ররামকষ্জের সালিধ্যে আগত, হুগপা জেলার শ্রপামপুর নিবাসী 
জনৈক অজ্ঞাতনামা বৈষ্ণব শক্ত। [তান একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দশন 
কঞ্তে আসেন এবং তার কাছে ছ-একাদন থাকার ইচ্ছা শ্রুকাশ করেন। ভক্ত 
গোসাহটির আন্তারক আগ্রহ লক্ষ্য করে, করুণাময় ঠাঞুর তাকে নিজের কাছে 
কয়েকদিন যত্ব করে রেখেছিলেন। কিন্তু তাকে আশ্রয় দেবার ফলে, অপর 
সঙ্গী প্রতাপ৮ঞ্র হাজরা আপত্তি করায়, ঠাকুর হাজরাকে ভৎ্সণা করেছিলেন। 
মালপাড়ার গোসাই 
ঠাকুর শারাম্ষ্ের ইপাপ্রাপ্ত মালপাড়া নিবাসী জনৈক অজ্ঞাতনাম। বুদ্ধ 
ওক্ত। ঠাকুরের নাম শুনে একপা গোসাহ বাবাজা দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরকে 
খুজতে থাকেন ও চীৎকার করতে থাকেন-“মহাপুগষ কোথায়? মহাপুরুষ 
কোথায় ?” ঠাকুর দূর থেকে বাবারজাকে দেখতে পেয়ে, জনৈক ছুর্গানন্দকে 
দোখয়ে দেবার জন্থ ভাগ্নে শ্ুদয়কে আদেশ বরেন এবং নিজে নাটমন্দিরের এক 
কোণে, কাপড়ে আপাদমস্তক ঢেকে বসে খাকেন। এদিকে গৌসাহ বাবাজী 
হাদয়েগ কখাষ্ত গুগানন্ধের কাছে এশে বপেশ-হাতি তো মহাপুরুষ শন, 
মহাপুক্ুষ কোখায় ?” চারপিকে তল্রাপা করে ঘুরে খুরে গোসাহ বাবাঞ্জা মা- 
কাল মান্দরে এসে মাকে শ্রণাম করেন ও নাটমান্দরের চারদিকে নিরাক্ষণ 
করতে থাকেনণ। অবশেষে নাটমান্খরের একপাশে বন্ত্রাবৃত ঠাকুরকে লক্ষ/ 
করে, তান দৌড়ে এসে তার আবগণ খুলে দেল। এহ সময় ঠাকুর ভাবাবস্থায় 
দাড়য়ে ডঠতেহ, গৌসাহ বাবাজা ঠাকুরের শ্রচরণে পড়ে অশ্রু বিসর্জন করতে 
থাকায়, ঠাকুর এই বুদ্ধ তক্তকে কৃপা করেন। 


৭ 


দশম স্তবক 


শরাষরুষ্ ১৮ ২৭৩ 


| লক্ষমীনারায়ণ মাড়োয়ারী , 

ঠাকুর শ্রীরামক্কুফের পরম ভক্ত, বিত্তশালী ও বেদাস্তবাদী পুরুষ। তিনি 
কলকাতার স্ুতাপটীতে বাঁ করতেন। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ 
বশতঃ তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে তার কাছে যেতেন এবং তার পৃত সঙ্গ লাভ 
করে আনন্দে দিন ধাপন করতেন। ঠাকুরও নুম্বুদ্ধিসম্পন্ন লক্ষ্মীনারায়ণকে 
বিশেষ ম্েহে করতেন; এমনকি তার স্ৃতাপটার বাড়ীতেও তিনি একবার, 
শুভাগমন করেছিলেন। শাস্ত্রীয় গ্রস্থাদিতে লম্্মীনারায়ণের অধিক বুযুৎপতি 
থাকায়, তিনি প্রথম প্রথম ঠাকুরের সঙ্গে ধ্যাঁয় বিষয়ে নানাগ্রকার তর্ক 
করতেন; কিন্তু সকল বিষয়ে পরাজিত হয়ে অগত্যা তিনি ঠাকুরের বস্াত্ী 
ত্বীকার করেন। 

একদ। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের*বিছানায় ছেঁড়া চাদর লক্ষ্য করে লক্দবীনারায়ণের 
মনে বিশেষ ছুঃখের উদ্রেক হয় এবং তিনি ঠাকুরের অভাব মোচনের উদ্দেশ্টে 
পরম শ্রদ্ধ! সহকারে ঠাকুরের নামে দশহাজার টাক] প্লিখে" দেবার প্রস্তাব 
করেন, যাতে এ মূলধনের হ্ৃদ্দের টাকায় ঠাকুরের আধিক সমুদয় ছুর্গতির 
লাঘব হয়। কিন্তু ভক্তের এই প্রস্তাব শোন৷ মাত্রই ঠাকুর “মা” “মা” বলে 
কাদতে কাদতে অচৈতন্ত হয়ে পড়েন এবং সম্বিৎ ফিরে এলে লম্্ীনারায়ণকে 
অত্যন্ত তিরস্কার করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ তখন ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয়ের মাধ্যমে 
সেই টাক পুনরায় দেওয়ার চেষ্টা করলে, বিক্ষুন্ধ ঠাকুর লক্ষমীনারায়ণকে 
দক্ষিণেশ্বরে আসতে নিষেধ করেন। লক্ষ্ষীনারায়ণ ঠাকুরের নির্লোভ আচরণে 
বিশ্মিত ও মুগ্ধ হন এবং অনুতপ্ত হাদয়ে ঠাকুরের কাছে ক্ষম' প্রার্থনা করেন । 

পরবর্তাকালে, কাশপুরে অস্থস্থ অবস্থায় থাকাকালীন ঠাকুরের জন্য খরচের 
বিষয়ে কয়েকজন গৃহীভক্তের সঙ্গে ত্যাগী ভক্তদের কিছু ভূল বোঝাবুঝির ফলে 
সাময়িক মনোমালিন্য হয়; সেজন্য ত্যাগী ভক্তের] গৃহীভক্তদের কাছ থেকে 
আর্থিক সাহাষ্য গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার দরুন, সে সময় খুবই আঘিক 
অনটন ঘটে। সেই অসময়েও পরমভক্ত জন্দ্রীনারায়ণ অর্থ এনে ত্যাগী ভক্তদের 
কাছে জম] রেখে যান; কিন্তু ঠাকুরের নির্দেশে তা ফেরৎ পাঠানো হয় । বল! 
আবশ্তাক, উক্ত সাময়িক মনোমালিন্যের শীপ্রই অবসান ঘটেছিল এবং 
লক্্মীনারায়ণের কাছ থেকে টাক নেবার প্রয়োজন হয়নি। যাই হোক, 
লদ্্ীনারায়ণ সব সময় ঠাকুরের সেবার জন্য নিজেকে প্ররস্তত রেন্তখ কৃতার্থ বোধ 
করতেন। 


খখ৫ 


কলকাতার বড়বাজারের ১২নং মঙ্লিক স্ত্রী নিবাসী জনৈক ভাগ্যবান 
আড়োয়ারী ভক্ত । দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামরফের কাছে তার যাতায়াত ছিল 
এবং ঠাকুরও তার মল্লিক স্রাটের বাড়ীতে “অঙ্ধকৃট” উপলক্ষে একদা শুভাগমন 
করেন। ঠাকুরের আগমনে দলে দলে অপর মাড়োয়ারী ভক্তের উপস্থিত 
হয়ে ঠাকুরকে বিশেষ শ্রদ্ধ। জানান, কেহ-ব! ঠাকুরের পদসেবা করেন, কেহু-বা 
শাস্ত্রীয় আলোচন! করেন। ঠাকুর তাদের সঙ্গে পরিস্কার হিন্দী ভাষায় 
কথোপকথন করায়, সেদিন মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গু, ছোট গোপাল, 
বাবুরাম, রাম চাটুজ্যে প্রভৃতি ঠাকুরের সী অপর ভক্তের] বিশ্মিত হন। 
এমনকি, হিন্দীতে কথা বলার পর, ঠাকুর পে কথার অর্থ বাংলাতে এদের 
বুঝিয়ে দিয়েছিলেন | সেখানে শ্রীশ্ীমস্কুর মুকুটধারী বিগ্রহের পৃজ। দর্শন করার 
পর, ঠাকুর নির্মাল) ধারণ করেন এবং সমাধিস্থ হন। পরে বিগ্রহের আরতির 
সময় ঠাকুর শ্বয়ং, বিগ্রহকে চামর ব্যজন করেন এবং এই ভাগ্যবান ভক্তের 
বাড়ীতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

চু, 


হালদার-পুরোহিত 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্াঅঙ্গে পদাঘাতকারী মহাপাষণ্ড ত্রান্ষণ। [তি 
ছিলেন ঠাকুরের পরমভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের বাড়ীর কুল-পুরোহিত এবং 
কালীঘাটের হালদার বংশীয় ব্রা্ষণ- নাম চন্দ্র হালদার। কিন্তু তিনি 
"হালদার-পুরোহিত” নামেই পরিচিত ছিলেন। 

পরমতক্ত মথুরা নাথ, ঠাকুর শ্রারামরুষ্ণকে ঈশ্বরের ন্যায় জ্ঞান করেন এবং 
তার প্রতি অবিচলিত ভক্তি প্রদর্শন করেন দেখে, হালদার-পুরোহিতের মন 
ঠাকুরের প্রাতি বিদ্বেষ ও হিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। তিনি মনে মনে ধাবণা 
করেন যে, ঠাকুর বুঝি কোন প্রকার বশীকরণ ক্রিয়ার দ্বারা বডলোক 
মথুবানাথকে নিজের অনুগত করে রেখেছেন এবং সকল প্রকার স্থবিধা আদায় 
করে নিচ্ছেন। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবতাঁ হয়ে লোভী হালদার-পুরোহিত 
ক্রমশঃ পশ্ততে পরিণত হুন। 

ঠাকুর মাঝে মাঝে কলকাতার জানবাজারে ভক্ত মথুরানাথের বাড়াতে 
গিয়ে থাকতেন। একদ। জানবাজারে যথুরানাথের বাড়ীতে থাকাকালীন এক 
সন্ধ্যায় ঠাকুর শ্ররামকষ্ষকে একাকী অর্ধবাহ অবস্থায় নিরাভয় বসে থাকতে 
দেখে, হালদার-পুরোহিত তাঁর কাছে উপস্থিত হন। [তিনি ঠাকুরের শ্রাঅজে 


২৭৬ 


ধাক্কা দিতে দিতে বার বার তাঁকে জিজ্ঞানা করেন, কী উপায়ে ঠাকুর 
মথুরানাথকে বশ করেছেন। ভাবস্থ ঠাকুরের কাছ থেকে কোন উত্তর ন! পেয়ে 
অবশেষে হালদার-পুরোছিত এত কুদ্ধ হন ঘষে, ঠাকুরকে সজোরে পদাঘাত করে 
তিনি অন্তত্র চলে যান। কিন্ত পরম করুণাময় ও ক্ষমাপরায়ণ ঠাকুর তাকে 
মনে মনে মার্জনা করেন এবং পাছে এই ঘটনা জানলে ভক্ত মথুরানাথ ছালদার- 
পুরোহিতকে কঠিন দণ্ড দেন, সেজন্য ঠাকুর সেকথা তখন কাকেও জানাননি). 
কিন্তু পাপের পরিণতি স্বরূপ কিছুদিন বাদেই ঘটনাচক্রে অপর“ এক অপরাধের 
জন্য মথুরানাথ কতৃক হালদার-পুরোছিত বিতাড়িত হন। পরবর্তাঁকালে, 
হালদার-পুরোছিত কর্তৃক পদাঘাতের ঘটনা! মথুরানাথের কাছে ঠাকুর বিবৃত 
করায়, যথুবানাথ অত্যন্ত ক্ষুন্ধ হুন এবং বলেন যে, এই কথা সেই পময় ঠাকুর 
তাকে জানালে, তিনি হালদার-পুরোছিতের মুগ্ডছেদন করতেন। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর। আবশ্তক, উক্ত হালদার-পুরোছিতের সঙ্গে কালীঘাটের- 
৬কালীমন্দিরের মেবাইৎ হালদার-বংশের কোন যোগ ছিল না; বরং “বিলাত- 
ফেরৎ” হিসাবে শ্বামী বিবেকানন্দকে যখন দক্ষিণেশ্বর ৬কালীমন্দিরে প্রবেশ 
করতে দেওয়া হয়নি, তখন এই সেবাইৎ হালদার-বংশীয়েরাই ঠাকুরের সন্তান 
ত্বামীজীকে কালীঘাটের ৬কালীমন্দিরে মহাসমাদরে প্রবেশ করিয়ে উদারতার 
পরিচয় দিয়েছিলেন । ৰা 

দঃ 


খেলাৎ 

ঠাকুর শ্রারামকষ্ের অনুরাগী পরম বৈষ্ণব । তিনি তার ভগ্লীপতি এখেলা 
ঘোষের বাড়ীতে বাস করতেন এবং মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের- 
সঙ্গে মিলিত হতেন। নাম অজ্ঞাত। 

বয়সে প্রবীণ এই ভক্তটি ঠাকুরের প্রতি এত অন্গুরক্ত হুন যে, তাদের 
বাড়ীতে ঠাকুরের পদার্পণের জন্য ঠাকুরকে বিশেষ আহ্বান জানিয়েছিলেন। 
সেজন্য ঠাকুর ৬খেলাৎ ঘোষের বাড়ীতে একদ1 রাজ্সে শুভাগমন করলে, 
ভক্তটি ঠাকুরকে ঘথেষ্ট আপ্যায়ন করেন ও তার সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করে 
কৃতার্থ হন। সেই বাড়ীতে ঠাকুরের ভাবাবেশ হয়েছিল। 


৭ 


শিবু আচার্ধের শ্বশুর 

ঠাকুর শ্ীরামক্কষেের ন্মেহধন্য বিখ্যাত পাচালী গায়ক শিবু আচাধের দবিত, 
নিষ্ঠাবান এবং ভাগ্যবান ক্রাক্ষণ শ্বশুর । তার বাড়ী ছিল হুগলী জেলার 
ভক্জকালী গ্রামে । নাম অজ্ঞাত। 

একদা জামাত। শিবুর সঙ্গে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের লাল্িধ্যে এসে এবং 
তার শ্রীমুখের বাণী শুনে মোহিত হন এবং তাব কাছে ধাতায়াত শুরু করেন। 
ক্রমশ: তিনি ঠাকুরের প্রতি এত অনুরক্ত হুন যে, সপার্ধদ ঠাকুরকে নিজের 
গোলপাতার ছাউনীর জীর্ণ মাটির বাড়ীতে এনে “ভিক্ষা” দেবার প্রবল ইচ্ছা 
তার মনে জাগে । অতিশয় সঙ্কোচের সে ঠাকুরের কাছে দরিল্র ব্রাহ্মণ তার 
যনের বাসন প্রকাশ করায়, ভক্তের ইচ্ছ। পূরণের জন্য প্রেমময় ঠাকুর রাজী 
“হুণ। 

নির্ধারিত দিনে শিবু আচাধের সহাক্গতায় ভত্রকালীতে এই দরিজ্ত্ ব্রাহ্মণের 
কুটারে সদলবলে ঠাকুর শুভাগমন করেন এবং তার বাড়ীর উঠানে বসেই 
ভক্তগণসহ তত্বলাপ করেন। এইদিন পতাকা সজ্জিত পান্সী নৌকায় চড়িয়ে 
বক্ষিণেশ্বরের অপর পাবে ভন্ত্রকালীতে ঠাকুরকে নিয়ে আস! হয়েছিল এবং 
তাঁকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করা হয়েছিল। সেদিন ভক্রকালীর ঘাটের ওপর 
স্থন্দর ফটক তৈরী কর।হয়েছিল এবং বন্ছ ভক্ত নরনারী ঠাকুরকে দর্শন করার 
জন্য সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছিলেন । সেখানে ঠাকুরের গলায় সুগন্ধি ফুলের মাল। 
পরিয়ে দিতেই তিনি সমাধিস্থ হয়েছিলেন। বল! বাহুলা, ভাগ্যবান ব্রাহ্মণ 
এইদিন নিজবাড়ীতে ঠাকুরকে এনে “ভিক্ষা” দিতে পারায় নিজে কৃতাথ হন। 

৬ 


রাখালের বাপের শ্বশুর 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী নস্তান ও অস্তরজ পার্ধদ স্বামী ক্রক্মানন্দ, তথা 
শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষের দাছু-সম্পকাঁয। রাখালচন্দ্রের পিতা আনন্দমোহন ঘোষ, 
রাখালের মাতার মৃত্যুর পর এই ভত্ত্রমহোদয়ের কন্টাকেই দ্িত্বীয়বার বিবাহ 
করেন। তিনি সাধকলোক ছিলেন। নাম অজ্ঞাত। 
ঠাকুর ীরামকৃষ্ণের নাম শুনে তিনি জামাতা আনম্দমমোহনের সঙ্গে 
জক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করতে ঘাঁন এবং ঠাকুরের সে ঈশ্বরীয় গ্রসজ করেন। 
গৃহস্থাশ্রমে থেকেও ভগবানলাভের উপায় সম্পর্কে ঠাকুর তাকে উপদেশ 
বদিয়েছিলেন । 


স্টা দীপু 


ভূথর চাটুজ্যের জ্যোষ্ঠজাত। 

1কুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত। নাম অজ্ঞাত। তাঁর কণিষ্ঠভ্রাতা 
ভূধর চাটুজোও ঠাকুরের অস্গুরাগী ছিলেন। প্রখ্যাত পণ্ডিত শশধর তর্ক 
চুড়ামণি কলকাতায় থাকাকালীন তাদের ঠন্ঠনিয়ার বাড়ীতে অবস্থান করতেন; 
সেই সময় ঠাকুর তাদের বাড়ীতে শুভাগমন করায়, তিনি ঠাকুরকে দর্শন 
করেন। পরে শশধর প্তিতকে নিয়ে তিনি একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে 
আমেন এবং তার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। ঠাকুরের সঙ্গে তিনি সেদিন 
ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ আলোচনা করেন এবং ঠাকুর তাকে ঈশ্বরে মন রেখে সংসার 
করার জন্য উপদেশ দেন। ঠাকুরের পৃত সঙ্গলাভ করার পর তিনি শেষ জীবনে 
একাকী অতি পবিজ্রভাবে কাশীতে বাঁস করতেন এবং সর্বদ! ঠাকুর শ্রীরামরুঞ্ণকে 
'চিন্তা করতেন । 

৬ 


সুরেন্দ্র মেজদাদ। 


ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ের বিশিষ্ট ভান্ত সুরেন্দ্রনাথ মিজ্মের মধ্যম অগ্রজ ভ্রাতা । 
নাম অজ্ঞাত। তিনি জজ ছিলেন। স্থরেব্দ্রনাথের বাড়ীতে ঠাকুরের আগমন 
উপলক্ষে, ঠাকুরের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। ঠাকুর সেদিন তার সঙ্গে 
সেখানে বহক্ষণ ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেন এবং তাকে নান! সহ্ুপদেশ দেন। 
এ 


প্রাণরুক্খের জ্ঞাতি 
হুগলী জেলার জনাইয়ের ভক্ত প্রাণকৃষণ মুখোপাধ্যায়ের জনৈক আত্মীয়। 
নাম অজ্ঞাত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তার ঘাতায়াত থাকায়, ঠাকুর 
তাকে একদ। দেবছুর্লভ তত্বকথা শুনিয়ে কৃতার্থ করেছিলেন। 
৬ 


ভাছুড়ীর পুত্র 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসক ও পরমভক্ত ডাঃ বিহবারীলাল ভাছুড়ীর 
জনৈক পুঝ্। নাম অজাত। তিনি মহাত্সা অশ্বিনীকুমার দত্তের লে 
ঠাকুরের গৃহীভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে একদা ঠাকুরের সারিধ্যে আসেন 
এবং তাঁর কথামত পান করেন। 


চা 


হৃধয়ের ছেলে 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একদ1 তার ভাগে হদয়রামের শিহড় গ্রামের বাড়ীতে 
কিছুদিন অবস্থানকালে, হৃদয়ের 31৫ বছরের শিশুপুত্র ঠাকুরের ন্মেহম্পর্শে ধন্তু 
হয়। এই সম্পর্কে ভক্তদের কাছে ঠাকুর বলেছিলেন__-“ওদেশে হৃদয়ের ছেলে 
সমস্তদিন আমার কাছে থাকত _চার-পাঁচ বছরের ছেলে । আমার সামনে 
এট] ওটা! খেলা করত, এক রকম ভূলে থাকত । যেই সন্ধা হয়, অমনি বলে_ 
মাধাব। আমি কত বলতুম-পায়রা দোব, এইসব কথা -_সে তৃলত না, 
কেঁদে কেদে বলত -মা ঘাব। খেলাটেল৷ কিছুই ভাল লাগছে না। আমি 
তাব 'অবস্থ। দেখে কাদতুম ।” 


কেশবের পুত্রদ্ধয় 

ঠাকুব শ্রীবামকুষ্ণের পরমভক্ত আচায কেশবচন্দ্র সেনেব জ্যো্ট পুত্র করুণ! 
চন্দ্র অল্প বয়সেই ঠাকুবের মেছলাভে ধন্ত হন। একদা! অন্থুস্থ কেশব 
চন্দ্রকে তাঁর কলকাতাব বাড়ী ”“কমলকুটীবরে” ঠাকুর দেখতে গেলে, তাব এই 
কিশোর পুত্রটিকে ঠাকুরের পাশে বসিয়ে, পুত্রটিকে আশীর্বাদ করতে বল] হয়। 
“আমাব আশীর্বাদ কবতে নেই” বলে ঠাকুব অক্ষমতা জানালে, ব্রান্মভক্ত 
অমৃতলাল বস্থ ঠাকুরকে তবুও বিশেষ অস্থুরোধ করায়, ঠাকুর পুক্রটির সর্বাজে' 
হাত বুলিয়ে পবম ন্সেহদান করেন। 

কেশবচক্দ্রের দেহত্যাগের পর তার মা সারদা্থন্দবীদেবী এক দ। দক্ষিণেশ্ববে 
ঠাকুরের কাছে কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্টপুতআ্ করুণাচন্দ্র এবং কনিষ্টপুক্র নির্মলচন্দ্রকে 
নিয়ে উপস্থিত হয়ে হরিনাম করায়, কেশবচন্দ্রেব শোক তারা অনেকট! 
সামলেছেন দেখে ঠাকুর সন্তষ্ট হন। পরবত্তাঁকালে ঠাকুরের অস্থস্থতাঁব খবর 
পেয়ে কেশবের মা যেদিন কেশবের স্ত্রীসহ ঠাকুরকে দেখতে থান, সেদিনও 
করুণাচন্দ্র ও নির্মলচন্দ্র সঙ্গে ছিলেন। ঠাকুর সেদিন তাদের দেখে কেদে 
ফেলেন এব* কেশবচন্দ্রের পুত্র্ধয়কে নিজের পাশে বসিয়ে তাদের গায়ে হাত 
বুলিয়ে অনেক নেহমাখা কথা বলেন। 

চি 


কেশবের অন্রাগবন্দ 
প্রসিদ্ধ ত্রাঙ্মনেত! আচার্য কেশবচন্দ্রের বনু সুহসাধক যেমন তার অন্থসরণে 
ঠাকুর জ্রীরামরুষের সঙ্গে মিলিত হন, তেমন কেশবচন্দ্রের বু অনুরাগীও 


৮৩ 


ঠাকুরেব সঙ্গে ফোগাধোগ করেছিলেন । তাদের মপ্যে নববিধান-মগ্ডলীতুক্ত- 
প্রিয়নাথ মল্লিক, মহেন্দ্রনাথ বস্থু, উপেন্দ্রনাথ গুধ, বি মজুমদার, উমেশচন্দ্র দত 
প্রভৃতির নাম উল্লেখষোগ্যা এরা সবাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে 
এসেছিলেন। 


৮০ 


মণি মল্লিকের বড় ছেলে . 

ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণের স্রেহধন্য ভক্ত । তিনি ছিলেন ঠাকুরের বিশিষ্ট ভত্তপ 
মণিলাল মল্লিকের জ্যোষ্ট পুঞ্র। প্রথম জীবনেই তিনি ঠাকুরের পবিত্র সঙ্গ ও 
ন্েহলাভ করেছিলেন। নাম অজ্ঞাত। 

আচাধ কেশবচন্র সেনের ব্রাহ্মঘমাজে তিনি প্রথম ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণকে 
দর্শন করে তার প্রতি বিশেষ আকষ্ট হন। সেখান থেকে ফিরে বাড়ীতে এসেই 
তিনি তার পিতা মণিলালকে ঠাকুরের প্রসঙ্গ শোনান এবং ঠাকুরের কাছে 
যেতে অনুরোধ করেন। এর পূর্বে মণিলালের সঙ্গে ঠাকুরের কোন যোগাযোগ 
সিল না। পুক্রের কথামত পিচ্চ1 মণিলাল যেদিন প্রথম ঠাকুরকে দর্শন কবতে 
যান, সোঁদন মণিলালকে দেখেই ঠাকুর ছেলেটির নাম করে বলেছিলেন _ 
"তুমিই না অমুকের বাপ? তোমায় দেখে এই মনে হচ্ছে।” ইত্যাদি। 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ) মণিলালের এই ছেলেটির অকালে মৃত্যু ঘটেছিল। 

নর 


মণি মল্লিকের নাতজামাই 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দান্লিধ্যে আগত, ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত মণিলাল 
মল্লিকের ইংরাজী শিক্ষিত নাতজামাই । নাম অজ্ঞাত। তিনি মাঝে মাঝে 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে ধেতেন এবং ইংরাজী পুণ্ডকের দোহাই দিয়ে ঈশ্বর- 
সম্পকাঁয় বিরূপ কথা বলতেন। সেন্ন্ত ঠাকুর তার অজ্ঞানতা দূর করার জন্য 
নানা উদাহরণ দিয়ে তার সঙ্গে ঈশ্বরীয় গ্রসগ করতেন। 


অনুকুল যুখুজ্যের জামায়ের ভাই 
হাইকোর্টের জজ শ্রীঅন্কুল মুখোপাধ্যায়ের জামাত1র ভ্রাত। এবং ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত । নাম অজ্ঞাত । তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত 
করতেন। একদ। ঠাকুর তাকে নরেন্্নাথের (শ্বামী বিবেকানন্দ ) সম্পর্কে 


৮১ 


জিজ্ঞাসাবাদ করায়, তিনি নরেজ্্রনাথের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথ। 

ঠাকুরকে জানান এবং বলেন যে নরেন্দ্রনাথ বুদ্ধিমান ছোকরা । তাঁর কাছে 

নরেক্্রনাথের সুখ্যাতি শুনে ঠাকুর খুব উৎফুল্প হন এবং উপস্থিত ভক্তদের বলেন 

ধে, যেহেতু ইনি নরেন্দ্রনাথের প্রশংস! করেছেন, সেইহেতু ইনি নিজে ভাললোক। 
নর 


নিরঞ্জনের ভাই 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের তরুণ ভক্ত । নাম অজ্ঞাত। ছোকরা বয়সে তিনি 
প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতেন এবং তার পৃত সঙ্গলাভ করে তৃথ্থি 
পেতেন। ঠাকুর তার লক্ষণগুলি দেখে, তাকে ধ্যান করার জন্য উপদেশ 
দেওয়ায়, তিনি দক্ষিণেশ্বরে গেলে ঠাকুরের সামনে বসেই ধ্যান করতেন। গভীর 
ধ্যানমগ্র অবশ্থায়,। ভাবের প্রাবল্যে তার শরীর কাঠের মত হয়ে ষেত এবং 
ঠাকুর তার সেই ধ্যানের অবস্থার কথ। অপর ভক্তদের শুনিয়ে গ্রশংসা করতেন। 


প্রতাপের ভাই 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সামিধ্যে আগত জনৈক ভক্ত। নাম অজ্ঞাত। 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ের কাছে তার ঘাতায়াত ছিল এবং ঠাকুরকে তিনি 
খুব ভক্তি করতেন । তিনি সংসারী হয়েও বেকার অবস্থায় তার স্ত্রী-পুত্রদের 
শ্বস্তরবাড়ীতে রেখে, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে কয়েকদিন বাদ করেন এবং 
তার আশ্রয়েই বরাবর থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তার স্ত্রী-পুন্ধদের 
ভরণপোষণের দায়িত্ব অন্বীকার করে ঠাকুরের কাছে থাকতে চাওয়ায়, ঠাকুরের 
ধিশেষ আপত্তি ছিল। তাই ঠাকুর তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন এবং 
তাকে কাজ-কর্ধ খুঁজে নিয়ে সংসার করার জন্য উপদেশ দেন। স্ত্রী-পুঅরদের 
শ্বশুরবাড়ী থেকে ফিরিয়ে নিজের কাছে রেখে যথাযথ গাহৃন্থ ধর্ম পালনের জন্য 
ঠাকুর তাকে ঘে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা তিনি পালন ন৷ করায়, ঠাকুর 
'মবশেষে তাকে ভৎননার ছার] সেখানকার আশ্রয় ত্যাগ করিয়ে গৃহে পাঠিয়ে 
দিয়েছিলেন। 


৬৫ 


হাবী”র মা”র ভাই 
ঠাকুর শ্রামরুফের মহিলা-ভক্ত হাবী”র মা'র জনৈক ভ্রাতা) কুড়ি বছর 
বয়স্ক এই তরুণ ভক্ত, কলেজে পড়ার নময়েই ঠাকুরের সংস্পশে আসেন । তিনি 
তার ছোট ভাইটিকেও সঙ্গে নিয়ে মাঝে মাঝে ঠাকুরের কাছে ঘেতেন। 
ও 


গোলাপ-মা'র ভাই-ভাজ : 

ঠাকুর শ্রারামরুষের রৃপাধন্তা বিশিষ্ট মহিল।-ভক্ত গোলাপ-মা, ওরফে 
অন্পূর্ণাদেবীর বাগবাজারের বাড়ীতে ঠাকুরের শুভাগমন কালে, গোলাপ-মা'র 
ভাইয়ের ও একটি ভ্রাতৃ্ধূ ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসার স্থযোগ পান। তীর! 
আন্তরিকভাবে ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করায় এবং তার পদধূলি গ্রহণ করায়, ঠাকুর 
তাদের ভক্তির প্রশংসা করেন। ঠাকুর সেই দিনই অপর বিশিষ্ট মহিলা-ভক্ত 
ধোগীন মা'র বাড়ীতেও শুভাগমন করায়, গোলাপ-মা'র জনৈক ভ্রাতা সেখানে 
ঠাকুরের সম্মুখে এক কনসার্ট-পার্টির লে বীয়া-তবলা বাজান এবং ঠাঁকুর তাঁর 
বাজনার প্রশংসা! করেন। 


৮ 


ভাই ভূপতি 

ঠাকুর শ্ীরামরুষ্জের কৃপা প্রাণ্ধ ব্রাহ্মণ সম্তান। উত্তর কলকাতার বাগবাজারে 
রাঁগ্বল্পভ পাড়ায় তার বাড়ী ছিল। ঙাক-নাম প্ঝুলন*। ভিনি ঠাকুরের 
বিশিষ্ট ভক্ত বলরাম বন্থর পুত্র- রামকুষ্ণ বন্থর কিছুদিন গৃহঙ্গিক্ষক ছিলেন। 
ভক্ত বলরামের বাড়াতেই তিনি প্রথম ঠাকুর শ্রীরামকুের সংস্পর্শে আসেন 
এবং তার আশীর্বাদলাভ করে ধন্য হন। পরে শ্যামপুকুরের বাড়ীতে তিনি 
ঠাকুরের কপালাভ করেন এবং ঠাকুর তাকে অঙ্গুলি বিস্তামের ছারা জপের মুর! 
দেখিয়ে দেন। ছোট শিশুর মত সরল ন্বভাবের দরুন ঠাকুর তাকে ন্সেহ করতেন 
এবং ঠাকুরের প্রতি তারও অচল! ভক্তি ছিল। তিনি জীবনে কখনে। মিথ্যা 
কথ। বজতেন না] এবং ত্যাগ বৈরাগেযের মধ্যে জীবন ঘাপন করছেন। 
পরবতাঁকালে, তিনি নিরবচ্ছিন্ন জপে আত্মনিয়োগ করেন; কিন্তু কাঈধামে 
গমন করার পর কিছু পরিমাণে তার মনি বিরুত হয়। 

ও 


ক্৮৩ 


দ্বিজর পিতা 

ঠাকুর শ্ীরামকৃষ্ের সাগিধ্যে আগত, ঠাকুরের তরুণ ভক্ত দ্বিজর পিত! । 
নাম অজ্ঞাত। তিনি হিন্দু কলেজে ডভি-এল রিচার্ডসনের ছাত্র ছিলেন এবং 
 ওকালতী পাশ করার পর তিনি কলকাতার এক সওদাগরী অফিসে ম্যানেজারের 
চাকরীতে নিযুক্ত ছিলেন। দ্বির মায়ের মৃতূযুর পর, তিনি পুনরায় বিবাহ, 
করেছিলেন। তার পুত্র ছিজ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করত বলে, 
তার আপত্তি ছিল এবং দ্বিজর সম্পর্কে খোজ খবর নেওয়ার উদ্দেশ্থেই তিনি 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হুন। 

একদ। তিনি “্দক্ষিণেশ্বরে সহসা ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হলে, ঠাকুরের 
দেবছুর্লভ আচরণে এবং কথামত পানে তিনি মুগ্ধ হন। ঠাকুর তার কাছে 
দ্বিজর প্রশংস। করেন এবং তাকে দক্ষিণেশ্বরে আসার জন্য বাধা দিতে নিষেধ 
করেন। বলা বাহুল্য, দ্বিজর পিতা, ঠাকুরের সে কথায় রাজী হন। ভাল 
ছেলের পিত] হিসাবে ঠাকুর দ্বিজর পিতাকে পুণ্যাত্বা বলে প্রশংসা করেন এবং 
তিনি যে ঘোর বিষয়ী নন, সে-কথাও উল্লেখ করেন। পুঞ্রের প্রশংসা শুনে, 
এবং ঠাকুরের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে ্বিজর পিতা সেদিন নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী ফিরে 
গিয়েছিলেন। 

এখানে উল্লেখা, কথা বলার সময় সেদিন ঠাকুর দ্বিজর পিতার কাছে এসে 
মাছুরে বসেছিলেন এবং মাঝে মাঝে তার শরীর স্পর্শ করেছিলেন। অবশেষে: 
দ্বিজর ভাগ্যবান পিতাকে ঠাকুর কিছু মিষ্টান্ন খাওয়াবার পর, নিজে হাতে 
তাকে পাখ। দিয়ে বাতাস করেছিলেন । 

নং 


শ্রীম-_ পুত্র কন্যাগণ 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অস্তরজ্ গৃহীভক্ত, কথামৃৃত-প্রণেত। *শ্রীম”, তথা মাষ্টার-- 
মশাই শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের পুত্র কন্তাগণ অতি টশশবে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর 
শ্রীরামরুষ্ণের সান্গিধ্যে এসেছিলেন । মহেন্দ্রনাথের একটি অষ্টম বষাঁয় পুত্রের 
মৃত্যুতে তার স্ত্রী নিকুঞ্জদেবীর লাময়িক মানসিক রোগ দেখ! দেওয়ায়, মহেম্ত্নাথ 
যখন স্ত্রীকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে ঘেতেন, তখন তার অপর নাবালক 
পুর কন্তাগণও তাদের সঙ্গে ঠাকুরের কাছে আসার স্থঘোগ পেয়েছিলেন এবং: 
ঠাকুরের মেহলাভ করেছিলেন। 


নি 


মহেশ হ্যায়রতের ছাত্র 
প্রথযাত পণ্ডিত ৬মহেশচন্্র স্তায়রত্বের জনৈক ছাত্ম। নাম অজ্ঞাত। তিনি 
একদ। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসে নিজেকে নাস্তিক বলে পরিচয় 
দিয়েছিলেন। ঠাকুরের ভাগ্নে হ্দয়কে তিনি নাস্লিকয-আতন্তিক্য নিয়ে বিচারের 
জন্য আহ্বান জানালে, ঠাকুর সেই ছাত্রটিকে বিশেষ আমল দেননি । পরে তিনি 
সেই ছাত্রটির লক্ষণ ভাল নয় বলে মন্তব্য করেছিলেন--কারণ তাঁর “বিড়াল 
চক্ষু” ছিল। র্‌ 


চে 


, যুখুজ্যেদের হরি 


ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের স্সেহধন্য ১৮/২* বছরের যুবক ভক্ত। তিনি ছিলেন 
ঠাকুরের ভক্ত মুখুজ্যে-ভ্রাতৃদ্ধয়, তথা মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রিয়নাথ 
মুখোপাধ্যায়ের আত্মীয় । অল্পবয়সেই তার বিবাহ হয়েছিল এবং তিনি উক্ত 
মুখুজ্যদের বাড়ীতেই বাস করতেন। 

হরি কখনে৷ একাক্ষী, অথবা কখনো মুখুজ্যেদের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যেতেন এবং ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দ পেতেন । 
তিনি ঠাকুরকে গুরুরূপে অন্তরে বরণ করেছিলেন এবং গুরুর মতই তকে 
অত্যন্ত ভক্তি করতেন। তিনি ঠাকুরের এত প্রিয় ছিলেন যে, তার দক্ষিণেশ্থরে 
যেতে কিছুদিন বিলম্ব হলে, ঠাকুর তাকে ভৎসনা করতেন। 

একদ। হরি প্রকাশ্তে ঠাকুরের কাছে দীক্ষালাভের জন্য প্রস্তাব করায়, 
ঠাকুর তাতে রাজী হননি; তবে প্রার্থনা করেছিলেন যে, ধার আন্তরিক টানে 
তার কাছে আসবে, তার। ষেন সবাই সিদ্ধ হয়। ভাগ্যবান হরির হাত নিজের 
হাতের ওপর রেখে, পরীক্ষা করে ঠাকুর তার ভাল লক্ষণের কথ! জানিয়েছিলেন 
এবং তাঁর ভক্তির প্রশংসা করেছিলেন। 

০ 


বাগবাজারের হুরিবাবু 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাঙ্গিধ্যে আগত, উত্তর কলকাতার বাগবাজার নিবাসী 
যুবক ভক্ত এবং কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিশেষ বন্ধু। 
বকাল আগে তার পত্বী বিয়োগ হয়, কিন্ধ তিনি আর বিবাহ করেননি । 
বাড়তে বাবা, মা, ভাই, বোন প্রভৃতির ওপর তীর খুব টান ছিল এবং তাদের 
সবাইকে তিনি দেখাশোনা! করতেন। 


২৮৫ 


বন্ধু মহেন্্রনাথ গুধ্চের সঙ্গে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সান্গিধ্যে আসায়, 
ঠাকুর তাকে বলেছিলেন-“তুমি না-মংসারী, না-হুরিভক্ত ; এ ভাল নয়।” 
ঠাকুর তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, “ঈশ্বরের পাদপন্মে মন রেখে মংসারের কাজ 
করবে; আর যখন একল থাকবে, তখন পড়বে ভক্তিশান্ - শ্রামস্তাগবত ব। 
চৈতন্ত চরিতাম্বত _ এইসব পড়বে ।” বল। বাছল্য, হরিবাবু পরে ঠাকুরের, 
ভক্তকে পরিণত হয়েছিলেন। 


যুগলবাবু 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আলমবাজার নিবাসী ভক্ত। তিনি ঠাকুরের অপর 
তক্ক নটবর পাঁজার প্রতিবেশী ছিলেন। যুগলবাবু দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে 
যাতায়াত করতেন এবং ঠাকুরও তাকে খুব ন্বেহ করতেন। যুগলবাবুর 
আন্তরিক ভক্তির দরুন, ঠাকুর তাঁর আলমবাজারের বাড়ীতেও শ্তভাগমন 
করেছিলেন। 


কুপ্তীবাবু 


জনৈক সৌখীন অভিনেতা । ঠাকুর শ্রীরামকঞ্চ ঘেদিন আচার্ধ কেশবচন্তর 
লেনের বাড়ীতে “নব বৃন্দাবন” নাটক দেখতে গিয়েছিলেন, সেদিন কুঞ্জবাবুর 
অভিনয়ে ঠাকুর ছিলেন দর্শক । আচার্য কেশবচন্দ্র এবং নরেন্দ্রনাথও (ক্বামী 
বিবেকানন্দ) সেই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং কুঞ্জবাবু “পাপ-পুরুষ” 
সেজেছিলেন। কুঞ্জবাবুর অভিনয় ঠাকুরের ভাল লাগলেও, ঠাকুর মৃস্তব্য 
কবেছিলেন ঘে, পাপের অভিনয় করাও ভাল নয়। 
সঃ 


কান্তিবাবু 
ঠাকুর শ্রীরামকষ্ের সান্লিধ্যে আগত কলকাতা নিবাসী ব্রাহ্ম ভক্ত। ব্রাহ্গ- 
সমাজের উৎসবাদিতে ঠাকুরের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছিল। 
মু 


খ্চ্ড 


নেপালবাবু 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাগিধ্যে আগত বরানগর নিবাসী ভক্ত । বরানগবে' 
ভশ্ীর বাড়ীতে থাকাকালীন মাষ্টার মশাই মহেজ্দ্রনাথ গু ধেবার তৃতীয় দিনে: 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করেন, সেদিন তার সঙ্গে নেপালবাবু ছিলেন। 
১৪ 


আগড়পাড়ার আশু 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চব্বিশ পরগণা জেলার আগড়পাড়া নিবাসী যুবক ভক্ত. 
আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত 
করতেন। ঠাকুরের সমাধিহদর্শন করে তিনি মুগ্ধ তন এবং ঠাকুরের প্রতি 
প্রবল আকধণে তিনি তার শ্রীচরণে মনপ্রাণ সমর্পণ করেন । 

দক্ষিণেশ্বরে এলেই খশু ইসারায় ভক্ত-পরিবৃদ্ত ঠাকুরকে ঘরের বাইরে 
ডেকে নিয়ে ধেতেন এবং সকলের অসাক্ষাতে নিঙ্জনে গিয়ে চুপি চুপি ঠাকুরের 
সঙ্গে মনের কথা বলতেন। একদিন অগ্তান্য ভক্তদের সমক্ষেই ঠাকুর তাকে 
প্রকৃতির ভাব নিজের মধ্য আরোপ করে কামাদি রিপু জয় করার জন্য উপদেশ 
দিয়েছিলেন । ঠাকুর আশুকে শনি-মজলবার তার কাছে যাওয়ার জন্য নির্দেশ 
করতেন। শেষ জীবনে ঠাকুরের পরম অনুরাগী ভক্ত আশু কলকাতায় বাস 
করতেন এবং সবসময় ঠাকুরের রুপার কথা স্মরণ করে আনন্দ পেতেন। 

রর 


বেলঘোবের তারক 

ঠুকুর শ্রীরামরুষ্জের কৃপাপ্রাপ্ত, চব্বিশ পরগণা জেলার বেলঘোরিয়] নিবাসী 
বিবাহিত যুবক ভক্ত তারক মুখোপাধ্যায় । বাড়ীর বাধা অগ্রাহ্হ করে তারক 
নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতেন এবং তার কথামত পান করে তৃপ্তি 
পেতেন। উচ্চ লক্ষণযুক্ত, ভক্তিমান ও নিরভিমানী তারককে ঠাকুর অত্যন্ত 
নেহ করতেন এবং তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্ত উপদেশ দিতেন। তারক 
ঠাকুরকে আস্তরিক ভক্তি করতেন এবং তার আশ্রয়লাভ করে কৃতার্থ হতেন। 

একদা] সমাধিস্থ অবস্থায় ঠাকুর তারকের বুকে চরণ রেখে তাঁকে কপ 
করেন এবং তারকও ঠাকুরকে চির বাঞ্ছিতরূপে হৃদয়ে গ্রহণ করেন। তারকের 
সম্পকে ঠাকুরের এমন উচ্চ ধারণ ছিল যে, তিনি বলেছিলেন -_ “মাছের মধ্যে 
নরেন্দ্র রাঙাচক্ষু বড় কই, আর বেলঘোরের তারক মুগেল।” 

৩ 


৬] 


বীরভুমের বিহারী 

ঠান্ুর শ্রীরামকষের স্রেহধন্য, বীরভূম-নিবাপী দরিক্্ত্রাক্ষণ ভক্ত বিহারী 
মুখোপাধ্যায় । ঠাকুরের অপর ভক্ত ও কবি দেবেন্দ্রনাথ মজজুম্ধারের সঙ্গে 
তার পরিচয় থাকায়, তিনি কাজের সন্ধানে কলকাতায় তার বাড়ীতে এসে 
উঠেছিলেন । দেবেন্দ্রনাথের প্রেরণাতেই বিহারী দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ধাতাক়াত শুরু করেন এবং তার চরণে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। ঠাকুর এই দরিপ্র ব্রাহ্মণকে খুব সবে করতেন। 

শমপুকুরের বাড়ীতে ৬কালীপুজার রাত্রে অন্থস্থ ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণকে 
'যেদিন ভক্তে রা ৮কালীজ্ঞানে পুজা করেন, সেদিন বিহারীও সেখানে উপস্থিত 
থাকায়, ঠাকুরের সমাধি-অবস্থায় অপূর্ব রূপান্তর দর্শনের সৌভাগ) অর্জন 
করেন । সেদিন গিরীশচন্ত্র, শরৎ, শশী, রাম, চুনীলাল, রাখাল, মাষ্টারমশাই, 
নিরঞ্জন, ছোট নরেন প্রভৃতি ভক্তগণ্র সঙ্গে বিহারীও একযোগে সমস্বরে 
ঠাকুরের উদ্দেশে স্তব করে ছিলেন ॥ সেদিন ভক্তবুন্দের আনন্দের জন্য ঠাকুর 
একটু পায়েস মুখে দিয়ে, সেই প্রসাদ ভক্তদের বিতরণ করায়, ভাগ্যবান 
'বিহারীও ঠাকুবের সেই প্রসাদ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে ধন্য হন। 

সু 


বরানগরের ঠাকুরদাদ। 

ঠাকুর শ্রীরামরুষেের ন্রেহুধন্য, বরানগর' নিবাপী ২৭২৮ বছরের ত্রাহ্ষণ- 
পণ্ডিতের পুত্র নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি কথক-ঠাকুৰ হিসাবে 
প্রসিদ্ধি লাভ করায়, সাধারণতঃ “ঠাকুরদাদা” নামে পরিচিত ছিলেন। কিছুদিন 
বৈরাগা অবলম্বন করে প্রথম জীবনে নিরুদ্দেশ হওয়ার পর, পুনরায় তিনি 
সংসারে ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু নিয়মিত সাধন-ভজনে নিযুক্ত ছিলেন। 
ঠাকুও শ্রাগামকষ্ণে র প্রতি বিশেষ অন্তরাগবশতঃ তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুধকে দর্শন করতে যেতেন.এবং তার সঙজে আলাপ করতেন। ঠাকুরও পরম 
শ্েহে তাকে নানা উপদেশ দিতেন; এমনকি তার বরানগরের বাড়ীতে 
ঠাকুরের শুভাগমনও হয়েছিল। ঠাকুরদাদার কথকথা করার বিশেষ গুণ 
থাকায়, তিনি তা ঠাকুরকে শোনাবার মৌভাগ্য অর্জন করেছিজেন। বিশিষ্ট 
'্রীরামকুষ্ণ অনুরাগী, সগায়ক ও সৃপগ্ডিত অধ্যাপক পাচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 
.কাব্য-সাংখ্য ষড়দর্শনতীর্থ, তারই পৌত্র ও উত্তর সাধক। ৪ 

নী 


৮৮ 


দম্দম্‌ মাগার 

ঠাকুর শ্রারামকষ্ণের স্মেহধন্ত শিক্ষক ঘজেশ্বর চন্দ্র। দম্দমার একটি 
'বিগ্ালয়ে তিনি শিক্ষকতা করতেন বলে সাধারণতঃ “দম্দম্‌ মাষ্টার” নামে 
পরিচিত ছিলেন। তার বাড়ী ছিল বাকুড়1 জেলার কাঁটিকাগ্রামে । যজেশ্বর 
দক্ষিণেশ্বরে নিয়মিত যাতায়াত করতেন এবং ঠাকুরও তাকে খুব স্সেহ করতেন। 

একদ। ঠাকুরের মুখে তিনি শোনেন যে, দেবস্থানে গেলে, অন্ততঃ এক 
পয়সার বাতাসাও সঙ্গে নিয়ে ঘেতে হয়। এরপর একদিন অন্নবেতনের শিক্ষক 
যজ্ঞেশ্বর সত্যই এক পয়সার বাতাস৷ নিয়ে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হলে, ঠাকুর 
পানাবিধ উত্কষ্ট খাবার ত্যাগ করে, দরিজ্র যজ্ঞেশ্বরের সেই বাতাস পরম তৃপ্তি 
সহকারে আহার করে তাকেন্কৃতার্থ করেন; পরে সব সময়ই যজ্েশ্বর ঠাকুরের 
জন্য একপয়সার বাতাস নিক্ে ষেতেন। 

গ্রসঙ ত: উল্লেখ্য, ঠাকুরের দেহরক্ষার পর ঘঙ্জেশ্বর বরানগর মঠে ঠাকুরের 
ত্যাগী সন্তানদের কাছে অনেক সময় থাকতেন। মাষ্টারীর চাকরী চলে 
যাওয়ার পর, তিনি স্ত্রী এবং তিনটি পুত্র নিয়ে প্রথমাবশ্থাক্স বিশেষ অস্থবিধায় 
পড়েন; কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় পরে বরানগরের একটি “বিধবা-আশ্রমের” 
অধ্যক্ষব্ূপে শিযুক্ত হয়ে বিশেষ স্থনাম ও অর্থউপাঞজজন করেন। অবশেষে 
স্বেচ্ছায় সে-কাজ ত্যাগ করে তিনি আলমবাজার মঠের কাছে একটি ভাড়াটিয়' 
বাসায় বাস করতেন এবং মঠে এসে নিংস্বার্থভাবে সকলের সেবা শ আবশ্তকীয় 
'কাধাদি করাতে, মঠের সকলের কাছে প্রিয়জন হিসাবে গুহীত হতেন। 


* 


কাশীর রাজাবাবু 

রাণী রাসমণির জামাতা, জমিদার মথুরানাথ বিশ্বাসের কাশীর জমিদার-বন্ধু 
অথুরানাথের সঙ্গে তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে একদ1 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীতে যান 
এবং সেখানে কেদার-মন্দিরের কাছে মধুরানাথের বন্ধু রাজাবাবুর বাড়ীতে গিয়ে 
প্রথম ওঠেন। ন্ষিম্ত সেখানে বৈঠকখানা ঘরে ঠাকুরের .সন্মুখেই বাজাবাবু 
সাঙ্গপাঙ্গসহ মথুরানাথের সঙ্গে নানা বৈষয়িক কথ শুরু করায়, ঠাকুর খুব 
অন্বন্তি বোধ করেন এবং আক্ষেপে কেদে বলতে থাকেন - “মা, কোথাক্প আমাম্স 
আনলে । আমি যে রাদমণির মন্দিরে খুব ভাল ছিলাম; তীর্থ করতে এসেও 
সেই কামিনী-কাঞ্চনের কথা! কিন্তু সেখানে _দক্ষিণেশ্বরে তো। বিষয়ের কথ 
শুনতে হয়নি!” বলা আবশ্ুক, ঠাকুর এই বিরুদ্ধ পরিবেশ ত্যাগ করে সেই 
বাড়ী থেকে অন্ন্ত্র গিয়ে উঠেছিলেন । 


শ্ীরামরুষঃ ১৪৯ ২৮৯ 


দশম ভবক (ক) 


কুকুর-কাপ্তেন 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরক্ত, অতিবৃদ্ধ একটি কুকুর ; ঠাকুর আদর 
করে তার নাম রেখেছিলেন “কাগ্ডেন”। কুকুরটি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের আশ্রয়ে 
বাস করত এবং মা-কালীর মন্দিরের সামনের চাতালে বসে থাকতো।। কুকুবটি 
ঠাকুরের খুব প্রিয় ছিল এবং পকাণ্থেন” বলে ভাকলেই সে ঠাকুরের কাছে চলে 
আসতো ও তার চরণে গড়াগড়ি দিত । এই কুকুরটি এত ভাগ্যবান ছিল ঘে, 
ঠাকুবের আহারের পর প্রতিদিন সে ঠাকুরের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ খেতে! এবং এমনই 
অভুত ছিল ঘে, গঙ্গার ঘাটে নেমে সে গঙ্গার জল পান করে আসত। 

ঠাকুরের ন্েছে লালিত এই কুকুরটির সম্পর্কে ঠুকুর একদা বলেছিলেন _ 
“এত-যে কুকুর রয়েছে, কাঞ্চেনের মত ফেউ-ই মায়ের সামনে বসে না, গঙ্গার 
ধাপে বসতে, গঙ্জাজল খেতে, ওর মত কাকেও দেখিনি । কাপ্তেনটা শাপশ্রষ্ট, 
ওর পূব জন্মের সংস্কার যা ছিল, তাই করছে এখানে এসে ,- ধন্য হয়ে গেল !” 
সত্যই কুকুবটি ঠাকুবের আশ্রয়ে এসে ধন্য হয়। 


খর 


আশ্রিত বিড়াল 

ঠাকুর শরামকুষের মাশ্রিত কাশীপুরের একটি বিড়াল । একদা কাঁশীপুরের 
বাড়ীতে অস্সন্থ ঠাকুরের কাছে «একটি বিডাল কয়েকটি বাচ্চাসহ আশ্রয় গ্রহণ 
করে এবং তারহ ঘরে বাপ কধতে থাকে । বিডালটির উপস্থিতিতে ঠাকুর 
বিশেষ বিব্রত বোধ করলেও, তাঁকে নিরাশ্রয় কধার ইচ্ছ। তার ছিল না। তাই 
একাদন তার অন্যতম মহিলা-ভন্ত' নিস্তারিনী দেবী (ভক্ত নবগোপাল ঘোষের 
স্ত্রী) কাশীপুরে ঠাকুরের ঝাছে এলে, কক্ষণাময় ঠাকুর বাচ্চাসহ এ বিড়ালটিকে 
বাচাতে নিয়ে গিট পালন করার জন্য নিশ্ারিনীকে অনুরোধ কবেন। 
ঠাকুবে৭ কাছ থেকে পাওয়া এই বিড়াল ও তার বাচ্চাগুলিকে নিস্তারিনী, 
ঠাকুবের বিশেষ অনু গ্রহরূপে গ্রহণ করেন এবং সধত্বে তাদের বাড়ীতে এনে 
পালন করেন, এমনকি, থেহেতু বিড়ালটি ঠাকুরের আশ্রয়ে ছিল, সেজন্য তিনি 
কারুকে প্রহারাদি করতেও দিতেন না। বল বাছল্য, বিড়ালটি ঠাকুরের 
খআশ্রয় লাড করে খন) হয়। 


০৬ 


ভক্ত হনুমান 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে পতিত কামারপুকুরের একটি ভক্ত হুন্মান। 
বাল্যকালে ঠাকুর (তৎকালীন গদাধর ) মাঝে মাঝে কামারপুকুরে প্রতিবেশী 
মধু যুগীর বাড়ীতে গিয়ে প্রহলাদ-চরিক্র প্রমুখ পুঁথি-পাঠ করতেন এবং সে সমঙ্ক 
তার মিষ্টকণ্ে পুথি শোনার জন্ত গ্রামের অনেক ভক্ত তার কাছে জড়ো! 
হতেন। একদ] সেখানে ঠাকুরের পুঁথি পাঠকালে নিকটস্থ আমগাছের ডাল 
থেকে একটি হুনুমান নেমে এসে, সকলের সামনেই ঠাকুরের তথ। গদাধরের 
চরণ ছুয়ে নির্ভয়ে বসে থাকে এবং শেষ অবধি একমনে তার পাঠ শুনতে থাকে । 
পাঠশেষে ঠাকুর দেই হনুমানের মন্তকে পুথিখানি স্পর্শ করালে, হনুমানটি 
ঠাকুরের চরণে ঠিক মানুষের মত ছুহাতে প্রণাম করে এবং পরে পুনরায় 
আমগাছে ফিরে ঘায়। পশুদেহধারী এই ভক্তটি সেদিন ঠাকুরের প্রাতি অদ্ভুত 
আসক্ত হয়। 

প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যায় ঘষে, পরব তীকালে দক্ষিণেশ্বরে সাধনকালে ঠাকুর 
ঘেদিন জ্যোতির্ময়ী সীতা৷ দেবীর মৃত্তি দর্শন করেন, সেদিনও একটি হনুমান 
'অকম্মাৎ আবিভূ্ত হয়ে ঠাকুরের চরণতলে পতিত হয়েছিল এবং এই হনুমানের 
আগমনে ঠাকুর সেই জ্যোতির্ময়ী মুর্তিকে সীতাদেবীর মূতি বলে বুঝতে 
পেরেছিলেন । 


শরখাগত মত্স্য 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরপাশ্রিত একটি অদ্ভুত মত্ত । একদ1 কামারপুকুৰে 
জলমগ্র রাস্তায় চলার সময় ঠাকুর লক্ষ্য করেন ঘে, একটি মংস্য ঠাকুরের পায়ে 
পায়ে কেবলই ঘুরছে; তার সঙ্গ ছাড়তে চায় না। ঠাকুর এই ঘটনায় তার 
সঙ্গে উপস্থিত সঙ্গীদের বলেন- “এটিকে মারিস্নেরে, এটি আমার পায়ে পায়ে 
শরণাগত হয়ে কেমন ঘুরছে ! কেউ যদি পারিস্তো, এটিকে পুকুরে ছেভে 
দিয়ে আয় 1” এরপর কারুর জন্য অপেক্ষা না করেই ঠাকুর শ্বয়ং সেই মংস্তাটিকে 
ধরে নিয়ে, পুকুরের জলে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন। অবশেষে ঘরে ফিরে 
এসে সেই মত্ম্য প্রপজে ঠাকুর সবাইকে বলেন - “আহা, কেউ দি এই রকম 
শরণাগত হয়, তবেই সে রক্ষা পায় ।” বলা বাছল্য, করুণাময় ঠাকুরের করুণার 
স্পর্শ থেকে সেই শরণাগত, সামান্ত মতস্যটিও বঞ্চিত হয়নি এবং সত্যই সে সে- 
সবত্রায়, রক্ষা পেয়েছিল। 


২৯ 


একাদশ স্তবক 


নিত্যগোপাল 

ঠাকুর আ্রামকুষ্জের কৃপাগ্রাপ্ড বিশেষ শ্রেণীর ত্যাগীভক্ত । পুর্বনাম 
শ্রনৃত্যগোপাল বস্থ। তিনি ছিলেন ঠাকুরের ব্মপর ভক্তদ্বয় রামচন্দ্র দত্ত ও 
মনোমোহন মিক্রের মাসতুতো। ভাই এবং ঠাকুরের আর একভক্ত তুলসী 
মহারাজের মাতুল। তিনি রামচন্দ্র দত্তেব পাড়ীতেই বাস করতেন। ঠাকুরেব 
প্রতি এক অমোঘ আকর্ষণে তিনি ২৩২৪ বছর বয়সে দক্ষিণেশ্বরে ধাতায়াত 
শুরু করেন এবং ঠাকুবের সঙ্গে প্রতাক্ষ যোগাফোগ স্থাপন করেন। 

বিশেষ শ্রেণীর ভক্ত হিসাবে নিতাগোপাঁল সম্পর্কে ঠাকুব রামকৃষ্ণ শ্বয়ং 
যা উক্তি কবেছিলেন, তা থেকে জানা যায় যে, নিত্যগোপালের ইদানীং 
দক্ষিণেশ্বরে আসার বন্থ বছর আগে বরানগর থেকে “গোপাল সেন” নামে একটি 
অল্প বয়সের ছেলে ঠাকুরের কাছে আসত এবং ভাবে সমাধিস্থ হত। একদা 
পঞ্চবটাতলায় ভাবস্থ ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণ, গগাপাল সেনের বুকে পা দিলে, সে-ও 
ভাব-অবস্থায় ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়ে বলে "আমি আর এ সংসারে থাকতে 
পারছি পা; আপনার এখন অনেক দেরী- আমি তবে যাই।” ঠাকুর 
ভাবাপস্থায় তাকে বলেন “আবার এস ।” সে-ও “আৰার আপব” - এই 
প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাড়ী চলে যায়। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই ঠাকুর শোনেন 
যে, সেই ছেলেটি, অথাৎ গোপাল সেন আত্মহত্যার দ্বার! দেহত্যাগ করেছে । 
এর হ্থদীর্ঘ কয়েক বৎসর পরে দক্ষিতণশ্বরে বর্তমানের নিতাগোপালকে দেখে 
ঠাকুর ভাবাবস্থায় জানতে পারেন যে, সেই খোপাল সেন নামক ছেলেটিই 
ইদানীং জন্মাস্তরে “নিত্যগোপাল” রূপে অন্য দেহ ধারণ করে পূর্ব প্রতিশ্রুতি 
অনুযায়ী পুনরায় ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হয়েছেন। 

নিতাগোপালের পূর্বঙ্ছন্সের দেহ ধারণের ইঙ্গিতে ঠাকুর একদা তাঁকে 
“গোপাল” নামে সপ্বোধন করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন -“গোপাল ! তুই কেবল 
চুপ করে থাকিস।” তাতে নিত্যগোপাল বালকের মত উত্তর দিয়েছিলেন - 
“আমি-জানি-না।” তখন ঠাকুর তাকে বলেছিলেন--“বুঝেছি কিছু বলিস না 
কেন! অপরাধ ?- বটে বটে! জয় বিজয় নারায়ণের দ্বারী; সনক সনাতনাদি 
ঝধিদের ভেতরে ধেতে বারণ করেছিল; সেই অপরাধে তিনবার এই সংসারে 
জন্মাতে হয়েছিল।” এইভাবে উভয়ের মধ্যে অতি নিগুঢড় কথার আদা 
প্রদান ছত। 

নিত্যগোপাল সর্বদ! ভাবস্থ ও চুপচাপ থাকতেন। ভাবাবস্থায় তার বক্ষ 
রক্বর্ণ হত এবং ঠাকুর তার এই অবস্থাকে “পরমহুংস” অবস্থা! বলতেন । 
নত্যগোপালের অসাধারণ দৈবশক্তি ছিল; একদিন ভাবাবেশে তিনি 


৪৫ 


দক্ষিণেশ্বরের শিবমন্দিরগুলিতে প্রবেশ করে একে একে সমুদয় শিবকে আলিজন 
করতে থাকেন। এমন সময়ে একটি শিবমন্দিরের ভেতরে নিত্যগোপাল 
থাকাকালীন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই মন্দিরের দরজা বাইরে থেকে তালাবন্ধ করে 
নিত্যগোপালের ঠ্দবশক্তির পরীক্ষা করেন । কিন্তু একটু পরেই ঠাকুর দেখেন 
ষে, মন্দিরের এক দেওয়াল ভেদ করে নিত্যগোপাল বাইরে চলে এসেছেন, অথচ 
দেওয়ালে ভাজনের কোন চিহ্নই নেই । নিত্যগোপালের এই অসামান্য শক্তিমত্তার 
পরিচয় পেয়ে ঠাকুর জন্তষ্ই হন এবং ভাবাবেশে তাকে বলে ফেলেন-_- “তুই 
এসেছিস ? আমিও এসেছি !” 

নিত্যগোপাল ঠাকুরকে এত ভক্তি করতেন যে, ঠাকুরকে দেখামান্তরই তিনি 
সর্ব-প্রথম তার চরণে মন্তক রেখে বন্দনা করতেন । ঠাকুরও নিত্যগোপালকে 
এত স্সেহ করতেন যে, কখনে! কখনে৷ ভাবাবিষ্ট নিত্যগোপালকে তিনি স্বহস্তে 
খাইয়েও দিতেন; আবার কখনো কখনো নিজে ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ঠাকুর 
নিত্যগোপালের কোলে চরণ তুলে দিয়ে কৃপাদান করতেন এবং নিত্যগোপালও 
ভাবাবস্থায় কাদতেন। এইভাবে উভয়ের মধ্যে অপূর্বলীলা সংঘটিত হলেও, 
নিত্াগোপালের “পুথক ভাবের” জন্য ঠাকুর তার অন্যান্য ভক্তদের 
নিত্াযগোপালের সঙ্গে মিশতে নিষেধ করতেন ও বলতেন--“ওর ভাব আলাদ।; 
ও এখানকার লোক নয়।» ঠাকুর সর্বদা নিত্যগোপালকে সন্বপদেশ দ্বারা বহু 
বিষয়ে সাবধান করতেন ও প্রকৃত সাধুর জীবন অবলম্বনের জন্য তাকে উৎসাহ 
দিতেন। ঠাকুরের এক পরম ভক্তিমতী স্ত্রীলোক, নিতাগোপালকে সম্ভানের 
ন্তায় স্মেহ করতেন এবং তাঁর নিজের বাডীতে নিয়ে যেতেন শুনে ঠাকুর 
নিতাগোপাপকে সেখানে যেতে বিশেষভাবে নিষেধ করতেন, এমনকি, এই 
মেলামেশার ফলে পতন হবার আশঙ্কায়, “সাধু সাবধান*--এই মহাবাকা 
প্রয়োগে তাঁকে নিরস্ত করার চেষ্ট) করতেন । 

ঠাকুরের দেহরক্ষার পর তার পৃতত চিতাভন্পূর্ণ কলসটি গৃহীভক্ত বাচন্দ্র 
দত্তের কাকুড়গাছির উদ্যানবাটীতে ( ধোগোগ্ঠানে ) সমাহিত কর! হলে, প্রথম 
অবস্থায় প্রায় পাচ-ছয় মাসকাল নিত্যগোপাল সেখানে ঠাকুরের নিত্যপূজাক্র 
নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু অন্ুস্থতার দরুন অবশেষে তিনি পৃজাব কাজ ত্যাগ 
করেন। পরবতীীকালে, নিত্যগোপাল “সন্ন্যাস” গ্রহণ করে শস্বামী জ্ঞানানন্দ 
অবধৃত” নামে অভিহিত হন এবং নিজন্ব পৃথক ভাবধারায় “মহানির্বাণ মঠ 
প্রতিষ্ঠা করেন। 


২৪৩ 


তুলসী মহারাজ 

ঠাকুর শ্রীরামরুষণের ত্যাগী ভক্ত । পূর্বনাম শ্রীতুলসী চরণ দত্ত। তিনি 
ছিলেন ঠাকুরের অপর ভক্ত নিত্যগোপালের ভাগ্রে এবং ঠাকুরের অন্য ছু'জন। 
ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত এবং মনোমোহুন মিত্রের আত্মীয় । ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্ধের ২৩শে 
ডিসেম্বর তিনি উত্তর কলকাতার বাগবাজারে ২০ নং বোসপাড়া লেনে, পিতা 
দেবনাথ দত্তের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি কাশীতে পিতা-মাতার 
সঙ্গে বাস করেন এবং সেখানকার “বাঙালীটোল। উচ্চ বিদ্যালয়ে” লেখাপড়া শুরু 
করেন। ঠাকুরের অন্ততম ত্যাগী সন্তান হরিপ্রসন্ন মতারাজ (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) 
তার সহপাঠী ছিলেন। কাশীতে তার মাতৃবিয়োগের কয়েক বছর পর, 
কলকাতায় তার পিতৃবিয়োগ ঘটলে, তিনি কাশী ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন 
এবং কলকাতার বিগ্যালয়ে*লেখাপড়। করে প্রবেশিক। পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন। 

ছাত্রাবস্থাতেই তুলসীচরণ নিজের পাড়াতেই ভক্ত বলাম বস্থর বাড়ীতে 
প্রথম ঠাকুর শ্রীরামরু্জকে দর্শন করেন; কিন্ত সেদিন ঠাকুরকে প্রণাম করতে 
গিয়ে বিজলীতারের “শকের” ন্যায় তিনি কেমন একটা ধাক্কা পেয়ে, ভয়ে 
পালিয়ে ধান। পরে বন্ধু হুরিপ্রসন্নের সঙ্গে পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তিনি 
ঠাকুরের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তার সঙ্গে আলাপ করে মুঞ্ধহন। এর পরেও, 
তিনি আরে কয়েকবার ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করেন; কাশীপুরেও তিনি 
অস্থস্থ ঠাকুরকে দেখতে ধেতেন। 

ঠাকুরের দেহরক্ষার পর তৃলসীচরণ, ঠাকুরের অন্যান্য ত্যাগী সন্তানদের সঙ্গে 
বরানগর মঠে ধোগদান করেন এবং “সন্যাস” গ্রহণের পর তিনি *ম্বামী 
নির্লানন্দ” নামে অভিহিত হুন। ভক্তমণ্ডলীর কাছে তিনি “তুলসী মহারাজ” 
নামে পরিচিত ছিলেন। বলিষ্ঠ যুবক এবং কঠোর পরিশ্রমী হিসাবে তিনি 
পরবত'কালে আলমবাজার মঠে স্বামী রামকৃষ্তানন্দ, তথা শশীমহারাজের 
সহকারীরূপে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন । এই সময় মঠের ঘাবতীয় আবঙ্থাকীয় 
কাজ ছাড়াও, তিনি একাধারে অধ্যয়ন ও সাধন-ভঙ্জন করতেন। বিদ্যাচর্চায় 
এবং পাণ্ডিত্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করায়, তিনি বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত ও 
ইংরাজীতে অনর্গল গভীর ভাবপূর্ণ বন্তৃতা দিতে পারতেন। রন্ধন কাজেও 
তিনি বিশেষ পটু ছিলেন এবং তিনি যেখানে বসতেন বা শয়ন করতেন, সেই 
স্থানটি হিশেষ পরিচ্ছন্ম রাখতেন। তিনি বন্ৃতীর্থ ভ্রমণ করেন এবং স্বামী 
অভেদানন্দের কাজে সাহায্যের উদ্গেশ্টে তিনি ছু'-বছরের জন্য আমেরিকাতেও 
ঘান। পরবর্তাকালে তুলসী মহারাজ উত্তর কলকাতার বাঁগবাজারে ১০ নঙ 
রামকুঞ্চ লেনে পৃথকভাবে প্্রশ্রীরামকৃষ্-সারদ! মঠ” প্রতিষ্ঠা করেন,। 


৭ 


দক্ষ মহারাজ 

ঠাকুর শ্রারামককষেের ত্যাগী ভক্ত । তিনি ছিলেন ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত পণ্ট,র 
( প্রমথ কর) আত্মীয় । পূর্বে তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য ছিলেন এবং 
খুব সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন । মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তিনি ঠাকুরের 
পৃত সঙ্গলাভ করে ধন্য হন এবং ঠাকুরের ভাবধারার মাধ্যমেই নিজেকে নিযুক্ত 
বাখেন। 

ঠাকুরের দেহরক্ষার পর তিনি স্বামী বিবেকানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং 
“সন্সাস” 'বলঙগন ককে “স্বামী জ্ঞানানন্দ” নামে অভিহিত হন। ভক্তমগ্লীব 
কাছে তিনি “দক্ষমহাবাজ” নামে পরিচিত ছিলেন। 

দ্রভার্গাবশতঃ পরবতী জীবনে তিনি সাকুব-স্থামীজীর আশ্রয় ত্যাগ করে 
পাঞ্জাবী অবধূতদেব কাছে নানাপ্রকাব এষধ-প্রস্তরতিব প্রক্রিয়া € মোনারপা 
করাক প্রণালী শিক্ষা! করেন এবং অনশেষে তাব মস্তি বিরৃতি ঘটে! তার 
এই উন্মাদনা রোগ সাবাবার জন্য বামরুষ্- মঠের সাধুগণ অক্লান্ত চেষ্টা করেও 
বিফল হন এবং তার এবপ “শাচনীয় অবস্থার জন্য ত্বামী বিবেকানন্দও খুব 
ব্যথিত হন। কিছুকাল পরে প্রচণ্ড উন্মত্ত অবস্থায় কলকাতার ফুটপাথে তার 
দেহাবসান হয়। 


গিরিজ। 

ঠাকুব শ্ররামরুষ্জের গুরুভ্রাত্ত1। ঠাকুর তার সাধনকালে দক্ষিণেশ্ববে মিল 
গুরু তভৈব্বী ব্রাহ্মণী যোঁগেশ্বরী দেবীর কাছে তত্ত্রমতে দীক্ষা! গ্রহণের পূর্বে, ষে 
দু'জন ভক্ত পূর্ববঙ্গে ভৈববীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ কবেছিলেন, তাঁদের মধ্যে 
ববিশাল-নিবাসী 'গবিজা একজন ' টভরবী পববতীকালে গিরিজাকে এনে 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে মিলন করিয়ে দিয়েছিলেশ। 

গিবিজ। যাদও উচ্চদরের সাধক ছিলেন, কিন্তু বিশেষ বিশেষ সিদ্ধাইলাভের 
পব তিনি সাধনপথ থেকে ভ্রষ্ট হন। এই দিদ্ধাই-এর জোরে একদা গিরিজা 
দক্ষিণেশ্ব্ষে ঠাকুবকে নিয়ে রাত্রে অন্ধকার পথে হাটার সময় নিজের পিঠ থেকে 
জ্যোতির ছট। প্রকাশের দ্বারা পথ আলোকিত করেন এবং ঠাকুরকে নিবিগ্সে 
হেঁটে যেতে সাহায্য করেন। কিন্তু ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে এবং তার পৃত 
সঙ্গ লাভ কবে ক্রমশঃ গিরিজার সিদ্ধাই শক্তি নষ্ট হয়ে যায় » পরে তিনি ঠাকুরের 
দিব্যশক্তি প্রভাবে পুনরায় চৈতন্যলান্ের পর, দ্বিগুণ উৎসাহ ঈশ্বরীয় পথে 
অগ্রসর ছয়েছিলেন। | 


৯৮ 


চল্দ 

ঠাকুর শ্রীবামরুষ্জের গুরু ভ্রাতা । ঠাকৃব তাব সাধনকাল দক্ষিণেশ্বরে যহিলী- 
গ্ররু ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্ববী দেবীর কাছে তস্ত্রমতে দীক্ষাগ্রহণেব পূর্বে, যে 
ছুজন ভক্ত পূর্ববঙ্গে ভৈরবীব কাছে দীক্ষাগ্রহণ কবেছিজেন, তাদের মধো 
ববিশাল নিবাসী চন্দ একজন । টিরবী পবরবতাঁকালে চন্দ্রকে এনে দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের সঙ্গে মিলন করিয়ে দিয়েছিলেন । 

চন্দ্র ষদিও উচ্চদরেব সাধক ভিজেন, কিন্ত বিশেষ বিশেষ সিদ্দাইলাভেব পর 
তিনি সাধনপথ থেকে ভষ্ট হন। পকে ঠাকুবের সংস্পর্শে এসে এ তীব পৃ সঙ্গ 
লাভ কবে ক্রমশঃ চন্দ্রের সিদ্ধাই-শক্তি নষ্ট হয় এবং ঠাকৃবেব দিনাশ্ফি প্রভাবে 
তিনি পুনরায় টচৈতন্তলাভেব পৰ দ্বিগুণ উৎসাহে ঈশ্ববীষ পথে অগসফ তন। 

ঠাকবের দেহবক্ষার বাঁয়েন্স বংসব পক, চক্র সহস৷ বেলুডমঠে এসে উপস্থিত 
তন এবং প্রায় মাসাধিককাল সেখানে বাস করেন। এই সঙ্গয় ঠাকুরের ভ্যাগী 
সন্তানদের সঙ্গে তনি নিতা জপ-ধ্যানে নত থাকতেন এবং ঠাকুব-ঘরে গিয়ে 
ঠাকুর শ্রীবামরুষজেব শ্রীমৃর্তিকে “দাদ” বলে সঙ্বোধন করতেন। ঠাকুরের কথা 
প্রসঙ্গে তিনি প্রেয়ার ব্রণ করতেন এবং বলতেন যে, ঠাকুব শ্রীরামকুষ্ণের সব 
কথাই তাব জ্ঞীবনে সঙ্গো পরিণজ হয়েছে; কেবজ মুতার পৃবে তাকে দর্শন 
দেবার যে প্রতিশ্রুতি ঠাকুর দিয়েছিজ্নে, সেইটিই বাকী ছিল। অসেব সাধুদের 
একান্ত অন্তবোধ সত্বে তিনি মঠে বাস না করে, সেখান থেকে পরে চলে যান 
পরবতাঁকালে চান আব কোন খবব পাণুয়। যায়নি । 


ন 


ছোট নরেন 

ঠাকুর শ্রীবামকুষ্জের কৃপাপ্রাপ্ত তরুণ ভক্ত । পুরা নাম নরেন্দ্রনাথ মিত্র । 
তিনি ভিলেন উত্তর কলকাতার তেলিপাড়ার বাসিন্দ। এবং কথামুত-প্রণেত। 
মাষ্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুঝ্টের বিদ্যালয়ের ছান্্র। মহেজ্নাথের প্রেবণাতেই 
ছাত্রজীবনে ঠাকুরের সঙ্গে ছোট নরেনের মিলন হয়। ঠাকুরের প্রধান ভক্ত 
ক্বামী বিবেকানন্দের নাম “নরেন” হওয়ায় ঠাকুর একই নামের এই ভক্তটিকে 
“ছোট নরেন” নামে নির্দেশ করতেন। 

ঠাকুরের প্রতি মহা আকর্ষণে ছোট নরেন ছেলেবেল। থেকে স্কুল পালিয়ে 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে নিয়মিত যেতেন এবং ঠাকুবকে অত্যন্ত ভক্তি 
করতেন। বাড়ীর ভন্নকে উপেক্ষা করে তিনি একবার তিন বান্রি দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের কাছে বান করেন এবং ঈশ্বর দর্শনের জন্য কান্নাকাটি করেন] ঠাকুর 


কথ 2০ 


ছোট নরেনের জাষ! খুলে শরীর পরীক্ষা করে আধ্যাত্িকভাবের উন্নতি লক্ষ্য 
করেছিলেন এবং তাঁকে *শুদ্ধাত্বা” বলে নির্দেশ করেছিলেন । ছোট নরেনকে 
দেখার জন্য ঠাকুর মাঝে মাঝে খুব অস্থির হতেন এবং তাঁকে দেখলে প্রায়ই 
পমাধিস্থ হতেন। ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার পর, ছোট নরেনেরও মাঝে মাঝে 
ভাব-সমাধি হত। একদা ঠাকুর তাঁকে স্পর্শ ঘারা কপা করেন এবং তিনিও 
তৎক্ষণাৎ শিরাকারের ধ্যানে সমাধিস্থ হন। তার প্রত্তি ঠাকুরের এমন উচ্চ 
ধারণা ছিল যে, অন্যান্য ভক্তদেব তিনি ছোট নরেনের সঙ্গে আলাপ করতে 
বলতেন এবং ছোট নরেনকে খাওয়ালে নারায়ণ-সেবা হবে বলে ঠাকুর মন্তব) 
করতেন। ছোট নরেনের তেলিপাড়ার বাড়ীতেও ঠাকুরের শুভাগমন হয়েছিল । 

পরবর্তীকালে বিবাহ করার পর ছোট নরেন একদা কাশীপুরে অন্বস্থ 
ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে গেলে, ঠাকুর অত্যন্ত শোকার্তের সায় তার চিবুক 
ধরে কাদতে কাদতে তাকে শেষ উপদেশ দেন “ঈশ্বরকে ভুলে ধেন একেবারে 
সংসারে ডুবে যাসনি।” বল! আবশ্তক, ছোট নবেনের দাম্পত্যজীবন তেমন 
স্থুখকর হয়নি এবং তিনি ওকালতি করলেও তেন অর্থাগম হয়নি । 

০ 


ছোট গোপাল 

ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণের ককপাপ্রাপ্ত তরুণ ভক্ত এব" বিশিষ্ট সেবক । পুর নাম 
গোপালচন্দ্র ঘোষ । তিনি ছিলেন কলকাতার গড়পারের বাসিন্দা । ঠাকুরের' 
কয়েকজন “গোপাল” নামক ভক্ত থাকায়, তাকে “ছোট গোপাল” নাষে 
অভিহিত কর] হুয়। মাঝে মাঝে তিনি হঠাৎ অর্থাৎ ছুট করে কোথাও চলে 
যেতেন, আবার হুট করে এসে হাজির হতেন, তাই ঠাকুর তাকে "হুটকো 
গোপাল” বলে ডাকতেন। 

ছোট গোপাল ব৷ স্থটকে। গোপাল ঠাকুরের মা! আকর্ষণে প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে 
তার সঙ্গে মিলিত হতেন এবং মাঝে মাঝে সেখানে রাব্রিবাসও করতেন। 
স্বধোগ পেলেই তিনি ঠাকুরের যথাসাধ্য সেবা করতেন এবং ঠাকুরের সঙ্গে 
মাঝে মাঝে ভক্তদের গৃহেও যেতেন। ইতিমধ্যে তিনি ঠাকুরের কাছ থেকে 
বিশেষ কৃপালাভ করেন এবং ঠাকুরকে গুরুরূপে বরণ করেন। শেষদিন অবধি 
তিনি কাশপুরে অন্থস্থ ঠাকুরকে প্রাণঢালা সেবা করেছিলেন। ছোট 
গোপালের সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা! থাকলেও তার ছুটি অল্পবয়স্ক ভাই ও বিধব1 
মায়ের ভরণপোষণের ভার তার ওপর থাকায়ঃ সে সময় তার সপ্যাস গ্রহণ 
কর! সম্ভব হয় নি। 


২০৬ 


ঠাকুরের দেহরক্ষার পরে কাশীপুর ছেড়ে বরানগরে ঘষে বাড়িটি ভক্কেরা 
'বাম করবার জন্ত ভাড়। করেন, সেখানে ঠাকুরের গদ্দী ও জিনিসপত্র নিয়ে 
ছোট গোপালও চলে আসেন এবং নরেন্দ্রাদি ত্যাগী সম্তানদের সঙ্গে ঘেখানে 
বাস করতে থাকেন। 
এই সময় ঠাকুরের বিশিষ্ট গৃহীভক্ত স্থরেক্্রনাথ মিত্র, ছোট গোপালের 
সংশারের ফাবতীয় খরচ বহন করতেন এবং মঠের সাধুদের সান্গিধ্যে থেকে 
তাদের সেবা করার জন্য তাকে উৎ্নাহিত করতেন। মঠে থাকাকালীন তিনি 
নরেন্দ্রনাথের (শ্বামী বিবেকানন্দ) উপদেশ মত চলতেন এবং ঠাকুরের ভাব- 
ধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে সাধক জীবনযাপন করতেন। পরৰ্তাঁকালে বেলুড় মঠ 
তিষ্ঠার পর তিনি বিবাহ করে সংসারী হুন এবং একটি কন্তা সম্তান রেখে 


পবলোক গমন করেন। * 
৯৫ 


নারায়ণ 

ঠাকুর শ্রীরামকষ্জের পরম স্সেহভাজন ও কৃপাপ্রাপ্ত তরুণ ভক্ত । তিনি 
ছিলেন কথামৃত-গ্রণেতা মাষ্টারমশাই মহ্র্দ্রনাথ গুপ্তের বিগ্ভালয়ের ছাত্র । 
১৭১৮ বছর বয়সের এই ব্রাহ্মণ সম্তানটিকে ঠাকুর সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞান করতেন 
এবং তাকে “নারাণ” বলে ডাকতেন। তিনি কলকাতার বাগবাজারের 
অধিবাসী ছিলেন। 

শিক্ষক মহেন্দ্রনাথের প্রেরণাতেই ছাত্রজীবনে নারায়ণ ব। নারাণ দক্ষিণেশ্ববে 
বা কলকাতার অন্যান্ত ভক্তদের বাড়ীতে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হতেন এবং 
ঠাকুরকে “অৰতার” রূপে ভক্তি করতেন। ঠাকুরও তাকে এত স্বেহ করতেন যে, 
কিছুদিন তাকে দেখতে না পেলে দক্ষিণেশ্বরে বসে তাকে দেখার জন্য কাদতেন। 
নারায়ণকে কাছে পেলেই ঠাকুর সন্সেহে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন এবং 
কিছু-না-কিছু খেতে দিতেন। একদ] দক্ষিণেশ্বরে কীর্ভন শোনার সময় ঠাকুরের 
কাছে নারাণ উপস্থিত হলে, ঠাকুর কীর্তন শোন! বন্ধ রেখে স্থান ত্যাগ করেন 
এবং নারাণকে ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে নিজে হাতে খাইয়ে দেন। আর 
একবার দর্ষিণেশ্বরে অসুস্থতার জন্য ঠাকুর মৌনাবলম্বন করায় ভক্তেরা চিন্তিত 
হয়ে পড়েন এবং শ্রীশ্রীমা, রাখাল, লাটু প্রভৃতি ঠাকুরের অন্তরঙ্গেরা সবাই 
কামাকাটি করতে থাকেন। সেই সময় সেখানে নারাণ উপস্থিত হলে, ঠাকুর 
তাকে পেয়ে মৌনভঙ্গ করেন এবং “মা তোর ভাল করবে” বলে নারাণকে 
'্মাশীর্বাদ করেন। ঠাকুরকে সেদিন কথা কইতে দেখে সকলের প্রাণে খুব 
আনন্দ হয়। 


ঠাকুরেএ কাছে নাগাণের ধাওয়া-আসা তার বাড়ীর লোকের মোটেই পছন্দ 
করতেন না এবং সেজন্য নাপাণকে অত্যন্ত প্রহার করতেন। নারাণের এই 
প্রহারের কথা শুনে ঠাকুর মনে খুব কষ্ট পেতেন এবং তাকে আসতে নিষেধও 
করতেন; অথচ তারা পরম্পরকে ণা দেখে থাকতে পারতেন না বলে, নারাণ 
সকল নিধাতন উপেক্ষা করে প্রেমময় ঠাকুরের কাছে এসে পুনরায় মিলিত হতেন 
এবং বনুভাবে তার পরম কৃপালাভ করে শান্তি এ আনন্দ পেতেন। একদ] 
নারাণের মা ঠাকুরের কাছে গিয়ে নিবেদন করেন, যাতে নারাণকে বিবাহ 
করতে রাজা করানো যায় ১ |কগ্ত ঠাকুর সে প্রস্তাবে তার অক্ষমত। প্রকাশ 
করেছিলেন। 


বিধুঃ 

ঠাছুর আবামকুষের আভিয়াদহা নবাস)] তরুণ ভক্ত এবং স্কুলের ছাত্র । তিনি 
প্রায়ই নক্ষিণেশ্ববে ঠাকুরের কাছে চলে আসতেন এবং তার সঙ্গলাভ করে 
শান্তি পেতেন। সংসারে খাকতে ভার ভাল লাগে না বলে, তান মাঝে 
মাঝে ঠাবুরকে জানাতেন। বাংলার বাহে পশ্চিঘষে এক আত্মীয়ের কাছে 
,বড়তে [গয়ে, খিঝু সেখানে মাঠে খনে পাহাভেব শিজন স্থানে বসে ধ্যান 
করতেন এবং নানা ঈশ্ববীয় কূপ দ্রশশ করতেশ। (সখান থেকে ফরে এসে বিঝু 
এইসব কখ। ঠাকুবকে জানয়েছিলেন। অবশেষে ঠাঝুরের এই উদাসা ছার 
শন্তটি গলায় ক্ষুৰ দিবে আত্মভত)! কথায়, ঠাবুব মনে অত্যন্ত ব্যথা পান। বিবুঃ 
সম্পকে ঠাঞুব তার অগ্ঠান্থ ভক্তদের কাছে একদা বলপোহলেশ - “বাধ হয় শেখ 
জন্ম, পুব জঞ্মে অনেক কাজ করা ছিল, একটু বাকী ছিল- সেইটকু বুঝি 
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হরিপ্ 
ঠ, শু শ্রীামক ফর ম্ষেহধন্য তরুণ ভক্ত । তিনি ছুলেশ উত্তন কলকাতা? 
বাগবাজাবের বান্দা এবং কথামুত্ওণেতা মাগটাধমশাহই মহেঙ্্রনাথ গুপ্তের 
বিগ্ালয়ের ছাজজ।। অহ্ন্দনাণের প্রেরণাতেউ তিনি হাত্রজ্গীবনে ঠাকুরের সঙ্গে 
মিলিত হণ । 
ঠাকুরের প্রতি বশেষ অন্রাগবশতঃ: তিনি প্রায়ই দক্ষিণে্গরে ঠাকুরেব 
কাছে যেতেন এবং তাঁর পৃত সঙ্গলাভ করে আনন্দ পেতেন। তিনি মাঝে 


৩০২ 


মাঝে ঠাকুরকে প্রহলাদ চৰিত্র, শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা প্রভৃতি উপাখানগুলি বেশ 
স্থর করে কথকথার ছ্বারা শোনাতেন এবং ঠাকুরও এই ব্রাহ্মণ সম্তানটিকে 
বিশেষ শেহ করতেন। কিন্তু শীত্রহই হরিপদ “ঘোষপাডার” মতে "রাগরুষঃ” 
শাধনের এক মহিলার পাল্লায় পড়েন; মহিলাটি বাৎসল])ভাবে তাকে নিজের 
কোলে শোয়াতেন এবং নিজের হাতে খাবার খাইয়ে দিতেন। ঠাকুর এ সকল 
বৃত্তান্ত শুনে হরিপদ্কে সাবধান করে দেন এবং সেই মাহলাটির কাছ খেকে দূরে 
থাকার জন্য তাকে উপদেশ দেন! এমনকি, সেই মহিলাটি একদিন দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের কাছে এলে ঠাকুব তার হাবভাব দেখে বিশেষ সন্তুষ্ট হতে পারেননি 
এবং তাকে নিষেধ করে দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন হুরিপদর প্রতি কোন 
কুঁভাব না আনেন। 


তেজচ্ন্দ্ 

ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্পু তরুণ ভক্ত । পুরা নাম তেজচশ্র মিক্স । 
তিনি ছিলেন উত্তর কলকাতার াগধাজ্গবের বাসিন্দা এবং কথামত প্রণেত। 
মাগার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তেব বিদ্যালয়ের ছাজ্স। মতেন্দ্রণাথেএ প্রেরণাতেই 
তিশি ছাত্রজ্জীবনে ঠাকুরের সঙ্গে মিশ্রিত হন । 

ঠাকুরে€ প্রতি পিশেষ অচ্বাগ বশত ঃ তিনি দক্ষিণেশ্ববে ঠাকুরের কাছে 
যাতায়াত শুরু কব্ণে এবং তার একান্ত গক্তে পরিণত হন ।  তেক্ষচত্রকে 
পেশেত ঠাকুণ তাকে শঙুদ্ধ আপার” ভ/শ কাছে বসাতেন এবং *আপশাও 
লোক” বলে খুব স্েহ করতেন। তেগ্চন্থ নিয়মিত প্যান করন্েন এবহ কগ। 
কম বলতেন । অকদা তেজচজ্জ ঠাঝুবের কাছে মংসার ত্যাগের বাসনা কাশ 
করায়, ঠাকুর তাঙ্ছে মন্ত্র নির্দেশ পৃবক পীক্ষাদান ববেন এবং তার বাছীতেও 
শুভাগমন কবেন। 

ঠাকুরের দেহরক্ষাব পরেন ভাগাণান “ত দচন্থ্ পুনণায় ঠাঝুবের দশৃন এবং 
কুপা পেয়েছিলেন । একদা আপবেণ গচ্ছিত ০০ টাকা তার পক্চেটমাও 
হর্যয়ায়, তিনি ব্যাকুল হয়ে গাব পাবে বসে অশ্রনয়নে গাসুদ শ্রবামরুঞ্কে 
ভাকতে খালেন; কাণণ এ টানা শোধ দেপয়ার মত অপস্থা সে সময় হল 
চন্দ্রের ছিল নাঁ। এই সময় ঠাকুর তাব সম্মুখ সহ্প। আবিকাতি হয়ে দশন দেন 
এবং নলেন “ক(ছছিস চন? এহ গঙ্গা পাবে ইউ চাপা আছে, ড্যাগ )” 
এই ঘটনায় তেজচন্দ্র তৎক্ষণাৎ উঠে নিট ঠউখানা সরিয়ে একত ডা পোঁট 
পান এবং আনন্দের সঙ্গে শরৎ মহারাজ, তথা স্বামী সারদাণশন্দের কাছে 
উপস্থিত হয়ে এই অলৌকিক ঘটনার কণা জানান । 


৩০৩ 


পণ্ট 


৯ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্েহধন্য তরুণ ভক্ত । প্রকৃত নাম প্রমথ কর। তিনি 


ছিলেন উত্তর কলকাতার কন্ুলিয়াটোলার অধিবাসী এবং কথামূত প্রণেতা 
মাষ্টার মশাই মহেজ্জনাথ গুপ্ধের বিদ্যালয়ের ছাত্র। মহেজুনাথের প্রেরণাতেই 
খুব অল্প বয়সে ছাত্র দ্দীবনে ঠাকুরের লঙ্গে তার মিলন হয়। 

পণ্ট, প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতেন, অথব! কলকাতায় কোন 
ভক্তগৃছে ঠাকুরের শুভাগ মন হলে, সেখানেও তার সঙ্গে মিলিত হতেন। 
ঠাকুরের প্রতি তার বিশেষ অন্থরাগ ছিল। ঠাকুরও এই রূপবান ও হান্যমুখী 
ছেলেটিকে বিশেষ স্নেহ করতেন এবং তার সঙ্গে যোগাযোগ বাখার জন্য উপদেশ 
দিতেন। কিঞ্তঠাহের লঙ্গে মেলামেশা পণ্ট,€ পিতা মোটেই পছন্দ করতেন 
'না এবং এজন্য পণ্ট,কে তিনি খুব কড। শাদন করতেন। তা সত্বেও পিতার 
শাসন অগ্রাহ্থ করে পণ্ট, ঠাকুরের কাছে এসে পরম তৃপ্তি পেতেন এবং এজন্য 
তার পিতার সঙ্গে বাড়ীতে খুব গোলমাল হত । ঠাকুর এইসব ঘটনা জেনে, 
পাছে তার পিতা তার এই যাতায়াত একেবারেই বন্ধ করে দেন, সেজন্য সব 
কথা বাড়ীতে বলতে তাকে নিষেধ করতেন এবং পিতার সঙ্গে ঝগড়া করতেও 
নিষেধ করতেন। একদ1 পণ্ট,র পিতাও ঠাকুরের কাছে এসে পণ্ট,ব বিষয়ে 
নানা অভিধোগ করে ঘান এবং পণ্ট, যাতে সংসারবিরাগী না হণ, সে বিষয়ে 
ঠাকুরকে লক্ষ্য করার জন্য অনুরোধ করে যান। 

ঠাকুরেন পৃত সঙ্গ ও স্সেহলাভ করে পণ্ট, নিজেকে ধ্যান-ধারণায় নিষুক্ত 
রাখার চেষ্টা করতেন, কিন্তু তিনি গভীরভাবে ধ্যান করতে অক্ষম হওয়ায়, 
ঠাকুর আক্ষেপ করতেন । পণ্ট,র লক্গণগুলি দেখে ঠাকুর আশা প্রকাশ 
করেছিলেন বে, আবাসিক জগতে পণ্ট,ব উন্নতি হবে । পরবতীঁকালে, পণ্ট, 


এযাটণী হন এবং বিবাহ করে সংসারী হন। 
এ 


পত 

ঠাকুর শ্রীরামরষ্ণের সেহ্ধন্য টি ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের অন্ততম 
ভক্ত হুরিশ্চন্দ্র মুস্তাফীর দশ বছরের পুন্র। প্রকৃত নাম "হরিপদ ।” পিতার 
সজে পতু ঠাকুরের সান্গিধ্যে আসেন এবং তার বিশেষ নেহ লাভ করেন। 
ঠাকুরকে দেখেই ভক্তিমান বালক পতু অশ্রবিসজন করতেন এবং ঠাকুর তার 
মুখে মিষ্টান্ন তুলে দিয়ে তার প্রতি পরম স্সেহ প্রকাশ করতেন। পরে কাশীপুরে 
ন্মহুস্থ ঠাকুরের সেবাকাধেও পতু আস্তবিকভাবে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন । 


৩০৪০৪ 


দ্বিজ 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্রেহধন্য তরুণ ভক্ক। কথাম্বৃত প্রণেত। মাষ্টারমশাই 
মহেন্রনাথ গুপ্তের বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে তিনি মহেত্দ্রনাথের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের কাছে যাতায়াত শুরু করেন এবং তার ন্বেহলাভে ধন্য হন। 

দ্বিজ'র মায়ের মৃত্যুর পর, দ্বিজ'র পিতা পুনরায় বিবাহ করেন; কিন্ত 
ঠাকুরের কাছে দ্বিজ'র যাতায়াতে তার প্রবল আপত্তি থাকায়, তিনি স্বয়ং 
ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে এই বিষয়ে কথ কইতে গেলে, ঠাকুর তার 
কাছে দ্বিজ'র বিষয়ে প্রশংসা করেন এবং দ্বিজকে দক্ষিণেশ্ববে আসার জন্য বাধা 
দিতে নিষেধ করেন। 

দ্বিজ পূর্ব সংস্কার অনুযায়ী দক্ষিণেশ্বরে আসেন বলে ঠাকুর তার সম্পকে 
মন্তব্য করোছলেন এবং, ঠাকুরের প্রতি একান্ত অঙ্থরাগের দরুন ঘ্বিজ'র 
আধ্যাঘ্মিক জগতের উন্নতির কথাও তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। গোপনে ঈশ্বর 
পাধনার জন্য দ্বিজ'র প্রতি ঠাকুরের নির্দেশ ছিল। 


সং 


ক্ষীরোদ 

ঠাকুর শ্ররামকৃষ্ণের পরম ন্মেহভাজন তঞ্ণ ভক্ত । পুরানাম ক্ষীরোদচন্রর 
মিত্র। তিনি ছিলেন কথামৃত প্রণেতা মাষ্টারমশাই মহেঞ্নাথ গুপ্চের বিদ্যা 
লয়ের ছাত্র । ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পারদ শ্রস্থবোধচন্দ্র ঘোষের ( পরব্তীকালে 
ত্বামী স্ববোধানন্দ) সঙ্গে ছাত্রাবস্থাযম তিনি প্রথম ঠাকুর শ্ররামকষ্ণকে 
দক্ষিণেশ্বরে দর্শন করতে যান এবং তদবধি সেখানে যাতায়াত শুরু করেন। 

ক্ষীরোদের সম্পর্কে ঠাকুর খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন এবং তাকে 
অত্যন্ত ন্েহ করতেন। এই ভক্ত ছাত্রটিকে তিনি মাগ্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ 
গুপ্তের কাছে উপদেশ নেওয়ার জগ্ত পাঠিয়ে দিতেন এবং তার প্রতি বিশেষ 
ঘত্ব নেওয়ার জন্য মাষ্টারমশাইকেও নির্দেশ করতেন। ক্ষীরোদ বরাবরই 
টাকুরের গ্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। 


% 


কিশোরী 
ঠাকুর শ্রারামকষ্ণের কপাপ্রাপ্ত, কৃষ্ণনগর নিবাসী গৃহীভক্ত । পুরানাম 
কিশোরীমোছন রায়। কলকাতায় সরকারা ষ্টেশনারী অফিসে উচ্চপদে কাজ 
করার জন্য, কৃষ্ণনগর ছেড়ে তিনি আলমবাজারের পাশে বনহথগলীতে বাস 
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করতেন । তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে প্রায়ই যেতেন এবং তার সান্লিধ্য- 
লাভে ও কথামৃত পানে খুব আনন্দ পেতেন। ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে এবং 
তার পরম স্েহলাভ করে কিশোরী ঠাকুরের বিশেষ ভক্তে পরিণত হন। 

একদা শ্বশুর বাভীতে নিজের স্ত্রীকে রেখে, কিশোরী দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
কাছে কয়েকদিন বাস করতে থাকায়, তার শ্বশুরবাড়ীর লোকের। তাঁর সন্ধানে 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে আসেন এবং এজন্য ঠাকুরকে কট কথাও বলেন । 
অত:পর ঠাকুর কিশোরীকে দক্ষিণেশ্বরে আসতে নিষেধ করে তীকে বাড়ীতে 
ফেরৎ পাঠিয়ে দিলে, অভিমানে কিশোরী সাময়িকভাবে ঠাকুরের সঙ্গ ত্যাগ 
করেন; কিন্তু একদিন বাদেই আবার তিনি ঠাকুরের কাছে ফিরে আসেন। 

সরল অন্তঃকরণের জন্য ঠাকুর কিশোরীকে খুব ন্মেহ করতেন; “কল্পতরু” 
হওয়ার দিন কাশীপুরে তিনি কিশোরীকে কপাও করেছিলেন। ঠাকুরের 
দেহরক্ষার পরেও কিশোরী বরানগর ও আলমবাজার মঠে ঠাকুরের ত্যাগী 
সম্তানদের সঙ্গে মিলিত হতেন এবং ঠাকুরের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত থাকতেন। 
তার দীর্ঘশ্শ্র থাকার দরুন, ম্বামী বিবেকানন্দ তাকে ভালবেসে “আব্দ,ল” 
সম্বোধন করতেন। 


রবীন্দ্র 


ঠাকুর শ্রীবামকুষ্ণের বিশেষ অগ্রাগী যুবক-ভক্ত । কলকাতাব অতি সম্থাস্ত 
কায়স্থ পরিবারে তার জন্ম হয়। ঠাকুরের প্রতি অন্তরাগ বশতঃ তিনি দক্ষিণে 
শ্বরে তার কাছে যাতায়াত করতেন। একবাশ সেখানে তিন বান্ধি বাস করার 
পর, তিনি ঠাকুরের স্সেহের পাক্সে পরিণত হন। তার মধুর ও কোমল স্বভাবের 
দরুন, ঠাকুর তাকে কৃপা করলেও, তাকে জানিয়েছিলেন_ "তোর কিন্ত দেরী 
হবে, এখন তোর একটু ভোগ আছে; এখন কিছু হবে না।” 

ঠাকুরেব দেহবক্গার পর, রবীন্দ্র মোহের বশে যদিও সাময়িকভাবে কুসঙ্গে 
পড়েন, কিন্ত ঠাকুরের কৃপা থাকায় সেখান থেকে নিজেকে মুক্ত করে তিনি 
বরানগঞ মঠে এসে নবেন্দ্রাদি ঠাকুরের ত্যাগা সন্তানদের কাছে অবশেষে আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। মঠে তিনি কয়েকদিন বাসও করেন এবং নরেন্দ্রনাথ ( স্বামী 
বিবেকানন্দ ) তাঁকে বৈরাগ্যের উপদেশও দেন; কিন্তু শেষ পধস্ত তিন মঠ 
ত্যাগ করে বাড়ীতে ফিরে গিয়েছিলেন। 


ধীরেন্দ্র 


ঠাকুর শ্ররামরুষ্ণের অঙন্থগত ভক্ত । 1তমি ছিলেন কলকাতার জোড়া- 
স্াকোর প্রখ্যাত ঠাকুর-বংশের দৌহিত্র । ঠাকুরের অন্ততম গৃহী ভক্ত কবি 
দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের সহায়তায় তিনি ঠাকুরের সংস্পর্শে আলেন এবং তার 
ভক্কে পরিণত হন। গৌরবর্ণ, স্থলকায় ও সত্যনিষ্ঠ ধীরেন্দ্রকে ঠাকুর খুব ন্মেহ 
করতেন এবং তাকে “ধীরু” বলে সম্বোধন করতেন। 

একদা কাশীপুরে অন্ুস্থ অবস্থায় ঠাকুর ভাবাবেশে ধীরুর উপস্থিতিতে বলেন 
ঘে, সমুদ্রপারের ভক্তদের কূপ করতে হলে, তাদের মত পোষাক পরা দরকার । 
ধীর ঠাকুরের সেই কথা শুনে, ঠাকুরের জগ্চ একটি পায়জামা এনে দিয়ে 
কতার্থবোধ করেন এবং ঠাকুরও তা পরিধান করে আনন্দ প্রকাশ করেন। 

ঞ ০ 


যতীন্দ্ 


ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের স্সেহধন্ত ভক্ত। তিনি ছিলেন কলকাতার শোভা- 
বাজারের প্রখ্যাত রাজ্জা রাধাকান্তদদেবের নাতি ও রাজবাড়ীর ছেলে। তিনি 
ঠাকুরের একজন বিশেষ অন্থরাগী ছিলেন এবং মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
কাছে যাওয়া-আসা করতেন। কখনো কখনো! তিনি দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিবাসও 
করেছেন এবং ঠাকুরের পরম স্রেহ লাভ করেছেন' একদা ঠাকুর মেহের বশে 
থুতনি ধরে তাকে স্পর্শ করেছিলেন। কলকাতায় ঠাকুরের আগমন হুলে, 
সেখানেও যতীন্দ্র, বা যতীন স্থঘোগমত চাকুরের সঙ্গে মিলিত হুত্তেন এবং 
তার প্রতি অহেতুকী ভক্তি প্রকাশ করতেন। 

একদা যতীন্দ্র, ঠাকুরকে জানান যে, ঠাকুরের চরণে প্রণাম করতে তাপ খুব 
ইচ্ছ হয়, কিন্তু পাছে বন্ধুবা তাকে “ভক্ত” বলে ঠাটা করে, সেই লজ্জাম তিশি 
প্রণাম করতে পারেন ন।। এই কথা শুনে ঠাকুর তাকে বলেন “কি দরকার 
লোক্-দেখানোর ! মনে ভক্তি খাকলেই হল। তুমি ঘেমন করছ, তাই 
করবে ; এতেই তোমার হনে |” বল! বানুল্য, এইভাবে ঠাকুর তার ভাবটি রক্ষ' 
কথেছিলেন। 


নং 


মহেঞ্ে 
ঠাকুর শ্রীরামরুক্ণের কৃপাপ্রা্চ, নিরাকারবাদী ভক্ত । তিনি পূর্বে আচাং 
কেশবচন্দ্র সেনের ত্রাঙ্ঘ সমাজে দবদা যেতেন? কিন্তু ঠাকুরকে দর্শন করার পর 
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থেকে, আর সেখানে ন। গিয়ে, প্রায় কয়েকবছর তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
কাছে যাতায়াত করেন । এই সমর ভাগ্যবান মহেন্দ্র ত্বপ্রে বহুবার ঠাকুবুকে 
দর্শন করেছিলেন এবং তার কপ! লাড করেছিলেন। ঠাকুরের কাছে মহেন্দ্র 
স্বপ্নের সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করায়, ঠাকুর তাকে শ্াক্তক্ূপে নিদিষ্ট করেছিলেন 


এবং বন বিষয়ে উপদেশ দান করেছিলেন। 
১4 


বড় কালী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত পরম ভক্ত । মূল নাম অজ্ঞাত। 
তিনি একটি অফিসে সামান্ত বেতনে চাকরী করতেন এবং কোনমতে সংসার 
প্রতিপালন করতেন । ঘরে স্ত্রী এবং ছেলেপুলে ছিল। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ 
আকর্ষণে তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যেতেন; এমনকি মাঝে মাঝে অফিস 
কামাই করেও তিনি ঠাকুরের প্রতি আস্তরিক টানে তাকে দেখতে দক্ষিণেশ্বরে 
ধেতেন এবং তাকে কেবলমাত্র দর্শন করেই তৃপ্চি পেতেন। মাঝে মাঝে 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের অপর ভক্ত হাজরা মশাইয়ের সঙ্গে তত্বজ্ঞান নিয়ে তার 
আলোচন। ও তর্ক হত এবং তর্কের সময় হাজর। মশাইকে তিনি কখনো কখনো 


ভত্মসনাও করতেন। 
চিএ 


বুটে। কালী 
ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ণের পরম ভক্ত । প্রপ্কত নাম কালী মুখোপাধ্যায় । তিনি 
ছিলেন হুগলী জেলার গোপীনাথপুর গ্রামের অধিবাসী । ভর্তরূপে তিনি 
ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং শেষ দিন অবধি নানাভাবে তার সান্নিধ্য 
লাভ করেন। এমনকি, ঠাকুরের দেহরক্ষার পর কাশীপুর শুশানে তিনিও 
উপস্থিত ছিলেন এবং দাহকাষের পর ঠাকুরের কিছু পৃত অস্থি তিনি সংগ্রহ 
করেছিলেন। পরব্তীকালে, প্রথমে কলকাতার বাড়ীতে এবং পরে গ্রামের 


বাড়ীতে তিনি ঠাকুরের সেই পৃত অস্থি পুজা করতেন। 
৬ 


প্রিয় 
ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ণের সাগ্জসিধ্যে আগত ব্রাহ্ম ভক্ত এবং নরেন্দ্রনাথের ( স্বামী 
বিবেকানন্দ ) বন্ধু। ব্রাহ্ম সমাজে নরেন্্রনাথ যুক্ত থাকাকালীন, তিনি 


৩০ ৮ 


নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করতে যেতেন। একবার: 
নরেন্দ্রনাথ ও কথামুত-প্রণেতা মাষ্টারমশাই মহেম্্রনাথ গুণের সঙ্গে তিনি 
দক্ষিণেশ্্বে রাত্রিবাসও করেছিলেন এবং মে সময় শ্রীভীমায়ের গস্তত রুটা, 
ছোলার ভাল ইতাদি আহার করার সৌভাগা অর্জন করেছিলেন। পুরাতন 
বান্ম ভক্ত রাগ্ুমোহুনের কলকাতার সিমুলিয়। পল্লীর বাড়ীতে তার যাতায়াত 
ছিল; একদা রাজমোহুনের বাড়ীতে ব্রাক্ম সমাজের উপাসনার সময় ঠাকুর 
স্বেচ্ছায় শুভাগমন করলে, নরেক্দ্াদি বন্ধুগণসহ তিনি সেদিন উপস্থিত ছিলেন 
এবং ঠাকুরের সামনে উপাঙগন। করার সুযোগ পেয়েছিলেন। 
এ 


প্রুসন 

ঠাকুর শ্রীবামরুষেের সান্নিধ্যে আগত ব্রাহ্গ ভক্ত । তিনি আচাধ কেশবচন্জ 
সেনের শিষ্য ছিলেন। কেশবচন্দ্রের বাড়ীতে এবং দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে 
তার যোগাষোগ হয়। ঠাকুরের ভাবধারাকে ঠিকমত বুঝতে অক্ষম হওয়ায়, 
প্রসন্ন তার গুরু কেশবচজের সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের তুলনা করতেন । 

একদা ঠাকুরকে পরীক্ষ1! করার জন্য প্রসন্ন রাজি বেলায় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
ঘরে গিয়ে বাম করেন এবং কেশবচন্দ্রের চেলা হওয়ার জন্য তাকে বার বার 
উপদেশ দিতে থাকেন। এই ঘটনায় ঠাকুর প্রসম্গজের উপর খুব বিরক্ত হুন এবং 
সে রাত্রে তাকে ঘব থেকে ৰবহিষফষার করেন। হতভাগ্য প্রসন্ন, ঠাকুরের মজ 
থেকে বঞ্চিত হয়ে, সেদিন ঘরের বাইরের বারান্দায় রাত কাটিয়েছিলেন এবং 
পরের দ্রিন বাড়ী ফিরে গিয়েছিলেন । 


বতন 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্িধ্যে আগত পরম ভক্ত । তিনি ছিলেন ঠাকুরের 
অপর ভত্ত যছুলাল মল্লিকের দক্ষিণেশ্বরের বাগানের তত্বাবধায়ক এবং এই 
স্যত্রেই তিনি ঠাকুরের সঙ্গলাতের স্থযোগ পেয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে রতন 
প্রায়ই যছুলালের বাগান থেকে পার্্ববতা রাণী রাসমণির বাগানে এসে ঠাকুরের 
সঙ্গে মিলিত হতেন এবং ঠাকুরকে খুব ভক্তি করতেন। ভক্ত যছুলালের 
কলকাতার বাড়ীতে বাত্রা-গান প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বর 
থেকে নিয়ে আসার জন্ত রতনই প্রায় ঘেতেন এবং এজন্য ঠাকুর রতনকে খুব 
মেহ করতেন। 


কষ্ণধন 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাম্গিধ্যে আগত জনৈক রসিক ত্রাক্ষণ এবং ভদ্ক । 


তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে মাঝে মাঝে যাতায়াত করতেন এবং তার 
কথামত পান করে আনন্দ পেতেন । রুষ্ণধন রূসিক-প্রকৃতির লোক ছিলেন 
এবং ভাঁড়েব ন্যায় এমন এক একটি কথা বলতেন যে, সকলে তা হাশ্তসহকারে 
উপভোগ করত । ঠাকুর কিন্তু কুষ্ণধনের এই মামান্য রসিকতা৷ পছন্দ করতেন 
না। একদাঠাকুর কৃষ্ধনকে এহিক বিষয় নিয়ে ফস্টি সস্টিতে সময় নষ্ট না 
করে, ঈশ্বরের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্ত উপদেশ দেন। কৃষ্ণধন তখন ভক্ষি ভরে 
ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেন_ “আপনি টেনে নিন।” তাতে ঠাকুর 
কৃষ্ণধনকে ম্বীয় চেষ্টার উপর নির্ভর করতে উপদেশ দেন এবং নীতিপূর্ণ 
কাঠরিয়ার গল্প শুনিয়ে তাকে উৎসাহিত করেন । 


বি 


রামধন 

ঠাকুর শ্রবামকৃষ্ের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্প ব্যক্তি । ত্তিনি ছিলেন রাণী- 
রাসমণির দক্ষিণেশ্বর এষ্টেটের জনৈক কর্মচারী এবং বাণীর খুব প্রিয়পান্র। কিন্তু 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উপর তিনি খুব বিরূপ থাকায়, ঠাকুরের সঙ্গে কখনো 
কথাও কইতেন না এবং বামধনের এরূপ আচরণের জন্য ঠাকুর মনে খুব ব্যথা 
পেতেন । 

একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের গঙ্জান্সানের সময়, রামধন সেখান দিয়ে ঘাওয়ার 
পথে ঠাকুরকে দেখেও কথা না বলায় ঠাকুর খুব ছুঃখিত হন এবং রামধনের মনের 
পরিবর্তনের জন্য মা-ভবতাবিণীর উদ্দেশে প্রার্থন! জানান । বলা বান্ুল্য, প্রাথনা 
করার সাথে সাথেই রামধন পুনরায় সেই পথে ফিরে এসে, ঘাটের কাছে নেমে 
ঠাকুরের সঙ্গে অযাচিতভাবে আলাপ করেন। করুণাময় ঠাকুরেরু প্রার্থনায় 
রাঁমধনের মন থেকে বৈরীভাব দূর হয়ে ঘায় এবং ক্রমে তিনি ঠাকুরের অনুরক্তে 
পরিণত হন । 


সারাচরণ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্জের সংস্পর্শে আগত গৌরাঙ্গ-ভক্ত। তিনি ঠাকুরের বিশিষ্ট 
ভক্ত অধরলাল সেনের বন্ধু ছিলেন এবং স্কুলের ভেপুটী ইনস্পেক্টরের পদে চাকরা 
করতেন। সারদাচরণের বড় ছেলেটির অকালে মৃত হওয়ায় তিনি শোকে 


৩১৩ 


অধীর হয়ে পড়েন এবং এই সময় বন্ধু অধরলাল তাকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
কাছে সান্বনা লাভের আশায় নিয়ে যান; ঠাকুরও সারদাচরণকে গান শুনিয়ে 
এবং ভগবৎ প্রসঙ্গ দ্বারা সংসারের অনিত্যতা সম্পকে উপদেশ দিয়ে শাস্ত করেন। 
এরপর থেকেই সারদাচরণ স্বঘোগ পেলেই ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হতেন এবং 
তার কথামত পান করে শাস্তি পেতেন । 

একদা ভক্ত অধবলালের বাভীতে ৬হুর্গাপুকজ্ঞ! উপলক্ষে ঠাকুরের শুভাগমন 
হলে, সারদাচরণও শাস্তির আশায় সেখানে গিয়ে ঠাকুরের সে মিলিত হুন 
এবং গোবাঙ্গ-ভক্ত সাবদাচরণকে ঠাকুর গৌর. কীর্তন শুনিয়ে তাব মনের ভার 
লাঘৰ করেন। পরবতাঁকালে, চাকরী থেকে অবসব গ্রহণের পব সাবদাঁচরণ 
সাধন-ভজনে নিযুক্ত হয়েছিলেন | 


০ 


রাজমোহন 

ঠাকুর শ্রাবামকৃষ্ণের সংস্পশে আগত, কলকাতার লিমুলিয়! পল্লী নিবাসী 
পুরাতন ব্রাঙ্মভক্ত। তার বাড়ীতে ব্রার্মমমাজের উপাসনায় নরেজ্্রনাথ ( ম্বামী 
বিবেকানন্দ ) প্রভৃতি তরুণ ভক্তে« যোগদান করতেন। একদা পরেন্্পাথের 
উপাসনা দেখার জন্য ঠাকুর ভক্তগণসহ স্বেচ্ছায় লিমুলিয়াঞ্স বাজমোহনের গুহে 
শুভাগমন কবেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি নরেক্্রাদি ভক্তগণের উপাসন। 
দেখেন এবং নরেজশাধের গাণ শোনেন । এই উপলক্ষে ভাগ্যবান রাজমোহন 
তার বাড়ার 'অন্দরমহুলে ঠাকুরকে সদর্ঘন। সহকারে নিয়ে যান এবং জলযোগে 
আপ্যাযিত করেন। 


৮৪ 
শত 


যোৌগজীবন 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত, ম্বপামধন্ত বিজয়রু গোম্বামীর পুত্র । প্রথম 
জীবনে তিনি তার পিতা-মাতার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীবামকুষণের সান্ধ্য 
এসেছিলেন । 


রঃ 


পঞ্চানন 
জনৈক তরুণ ভক্ত । মন্থ গ্প্তা, তথ। মন্মথ ভট্টাচার্যকে শ্বামী অথগানন্দ 
দু'বার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ের কাছে নিয়ে যান এবং সেই ছু'বারই 
পঞ্চানন তাদের সঙ্গে ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলেন। 


৬০১৯ 


রামজয় 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পিতৃবন্ধু, ভূরম্থবো গ্রামের জমিদার মাণিকচন্ত্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়, তথা মাণিকবাজার ভ্রাতা । বাল্যকালে ঠাকুর তার পিতার সঙ্গে 
প্রায়ই মাণিকরাজার বাড়ীতে বেড়াতে যেতেন এবং বাড়ীর সকলেই বালক 
গদাধরকে (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ) প্রাণাধিক ভালবাসতেন । গদাধরের আকৃতি- 
প্রকৃতি লক্ষ্য করে বামজয়, গদাধরের পিতা ক্ষিরামকে জানিয়েছিলেন যে, 


গদাধরের মধ্যে দেব-অংশ বিরাজমান । বলা বাহুল্য, গদাধর রামজয়ের খুব 
প্রিয় ছিলেন। 


বুনে সরষে 

ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ণের পরম ভাগ্যবান ভক্ত এবং সরকারী কর্মচারী আশুতোষ 
রায়। তিনি খুব খর্বকায় ছিলেন বলে ঠাকুর তাকে আদর করে “ঝুনো সরষে 
বলে ডাকতেন। কলকাতায় থাকাকালীন তিনি মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে 
ঠাকুরের সজে মিলিত হতেন। একদা ঠাকুর তার হাতের ওজন পরীক্ষা! করে 
বলেছিলেন যে, তার আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে, তবে একটি বিলম্ব হবে । 

পরব্তাকালে, ঠাকুরের দেহরক্ষার পর তিনি সরকারী কাজ উপলক্ষে 
কলকাতা থেকে আসামের শিলং-এ বদলী হয়ে গেলেও, সেখানে অন্যান্য 
ভক্তদের সঙ্গে তিনি নিয়মিত কথামত পাঠ এ কীর্তভনাদি করতেন। কিন্তু শিলং 
থেকে পূর্ববঙ্গে ঢাকায় অফিস স্থানান্তরিত হওয়ায়, তার কথামৃত-পাঠ প্রত্ৃতি 
সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে ধায় এবং তিনি কেবলমাত্র সেখানকার রামকৃষ্ণ মিশনের 
উতৎ্সবাদিতে যোগদান কর] ছাড়! আর কিছুই পৃথকভাবে করতে পারতেন না। 
অবশেষে ঢাকা থেকে বিহারের রাচীতে পুনরায় অফিস স্থানান্তরিত হওয়ায়, 
পেখানে ঠাকুর-সম্পীয় সবরকম আলোচনা ও কথামত পাঠ সম্পূর্ণ বন্ধ 
হয়ে যঘায়। 

এই অবস্থায় রাচীতে তিনি একদিন গভীর রাত্রে নিদ্দিত অবস্থায় কার 
ডাক শুনে জেগে ওঠেন এবং শোনেন ঘে পরিচিত কঠে কে যেন তাকে “ও, 
ঝুনো সরষে” বলে ডাকাডাকি করছেন। এ ভাক শুনে তিনি চমকে ওঠেন; 
কারণ এ নামে তাকে ঠাকুর ছাড়া আর কেউই ডাকতেন না। সেদিন মাঘী 
পূর্ণিমার জ্যোৎন্নায় ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি দেখেন যে, ঠাকুর সশরীরে 
রাস্তায় জড়িয়ে । ঠাকুর তাকে বলেন--"এখানকার কিছু কথা হত; তা ঢাকাফ 
না হয় দরকার ছিল না, এখানে ওটি বন্ধ কেন করলে? উটি কোরো না।” 
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এই কথা ক'টি বলে এবং তকে দর্শন দিয়ে ঠাকুর অস্তহিত হলে পরুম ভাগ্যবান 
ঝুনে৷ সরষে, মহাপ্রয়াণের পবেও ঠাকুরের এই অপ্রত্যাশিত রূপার পরিচয় পেয়ে 
বিহ্বল হয়ে পড়েন। 


মোহিত 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের সান্গিধেয আগত জনৈক ছা[ন্ত। তিনি যখন 
ছুটে! পাশের পড়া পড়ছিলেন, তখন দু-একবার ঠাকুরের কাছে গিয়েছিজেন। 
মাষ্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত একদা ঠাকুরের কাছে মোহিতের ঈশ্বরান্থরাগের 
বিষয় উল্লেখ করলে ঠাকুর, বলেছিলেন__“তা হতে পারে, তবে অত উচ্ঘর 
নয়। শরীরের লক্ষণ তত ভাল নয়; মুখ থ্যাবড়ানো।” 
র্ 


নবকুমার 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্িধ্যে আগত, আচাঁ বিজয়কৃষ্জ গোক্বামীব জনৈক 
সঙ্গী। তিনি বিজয়কৃষের সঙজে মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্খরে ঠাকুরের কাছে 
আসতেন। একদ! ঠাকুরের কাছে ভক্তসমাগম দেখে, ঘবের দরজার কাছ 
থেকেই দস্তভরে চলে ধাওয়ায়, ঠাকুর তাকে “অহঙ্কারেব মুর্তি” বলে মন্তবা 
করেছিলেন । 


ভূপেন 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্লিধ্যে আগত জনৈক তরুণ ভক্ত । ঠাকুরের দ্বিজ 
নামক অপর ভক্কের পিতা যেদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হন, 
সেদিন ভূপেনও সেখানে উপস্থিত থাকায়, ঠাকুর ক্রীভাচ্ছলে ভূপেনের পিঠে 
চাপড় দিয়ে শ্রেহ প্রকাশ করেছিলেন। 
০৫ 


ক্ষেত্রনাথ 
দক্ষিণেশ্বরে ৬প়াধাগোবিন্দের পূজারী ক্ষে্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে, মা- 
ভবতারিণীর তৎকালীন বেশকারী গদাধর, তথা ঠাকুর শ্ররামকৃষেের, নিত্য 
যোগাযোগ ছিল। একদা আঅপাবধানতাবশতঃ ক্ষেত্রনাথের হাত থেকে 
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“গোবিন্দের বিগ্রহটি পড়ে গেলে একটি পা ভেঙ্গে যায়। এই ঘটনায় ক্ষেত্র- 
নাথের ওপব মন্দির-কর্তৃপক্ষেরা অতান্ত ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁকে সরাসরি বরখাস্ত 
করেন। কিন্ত ঠাকুর ক্ষেত্রনাথ কর্তৃক এ ভাঙ্গা-বিগ্রহের পা নিজ্জে জুড়ে 
দিয়ে পুনরায় সেটি পূজার জন্য ব্যবস্থার নির্দেশ দিলে, রাণী রাসমণি ঠাকুরকেই 
ক্ষেত্রনাথের স্থলে এরাধাগোবিন্দের পুজ্জারী নিযুক্ত করেছিলেন। 


সাং 


বঙ্কিম 
মাষ্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের পরিচিত এবং বাগবাজারের স্কুলের একটি 
অল্পবয়স্ক ছাত্র। একদা ঠাকুর এই ছেলেটিকে স্কুলে দূর থেকে দেখে মাষ্টার- 
মশাই্টকে বলেছিলেন ঘে, ছেলেটি ভাল। এমনকি এরপর দক্ষিণেশ্বরে মাষ্টার- 
মশা গেলে, ঠাকুর তার কাছে এই ছেলেটির বিষয়ে খোজ নিয়েছিলেন এবং 
তাকে দক্ষিণেশ্ববে না নিয়ে ধাওয়ায় আক্ষেপ কবেছিলেন। 


৬৭ 


কালী-ভুলু 

ঠাকুর শ্রবামকুষ্ণের অনুগত ছুটি ভাই__কালী আর তৃলু। হুগলী জেলার 
আটপুব [নিবাসী রামপ্রসাদ মিত্র তাদের পিতা। কলকাতার ঝামাপুকুরে 
যখন রামগ্রসাদ বাস করতেন, মে সময় ঠাকুরও তার সাধক জীবনের পৃরবাবস্থায় 
প্রায় ছু'বছব ঝামাপুকুরে ছিলেন এবং মাঝে মাঝে রামপ্রসাদের ঝামাপুকুরের 
বাড়ীতে৭ বেভাতে যেতেন। সেই সময় রামপ্রসাদের দুই পুত্র--কালী আর 
তুলুর সঙ্গে ঠাকুরের বিশেষ পরিচয় ও হাদ্যতা হয়। ছুটি ভাই-ই ঠাকুরের খুব 
অনুগত ছিলেন এবং ঠাকুরও তাদের যথেষ্ট শ্রেহ করতেন। একদা কালী ও 
ভুলুব একান্ত্িক আগ্রহে, ঠাকুর তাদেং আ্ৰাটপুরের মিআ বাড়ীতে প্রসিদ্ধ 
৬দুর্গাপৃজার সময় যেতে রাজী হন এবং কালী ও তুলুই প্রথম ত্রাটপুরে ঠাকুরকে 
নিয়ে যাও্র়!ব সৌভাগ্য অঞ্জন করেন। গ্রুসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ঠাকুরের ত্যাগীসস্তান 
স্বামী প্রেমানন্দ তথ! বাবুরাম মহারাজের বাড়ীও এই আ্াটপুরেই ছিল। 

নং 


সত্যচরণ 
ঠাকুর শ্রীরামকুষের ত্যাগী-সন্তান এবং অন্তরজ-পার্যদ স্বামী ব্রহ্মানন্দের 
পৃরাশ্রমের পুত্র । শ্বামী ব্রহ্মানন্দ, তথা শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ (রাখাল মহারাজ ) 
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ঠাকুরের কাছে নিজেকে সমর্পণের পূর্বেই বিবাহ করেছিলেন। ঠাকুরের গৃহী- 
ভক্ত মনোমোহন মিত্রের ভগ্্ী শ্রীমতী বিশ্বেশ্বরী দেবীর সঙ্গে রাখালের বিবাহ 
হওয়ায় শ্বশুরবাড়ীর লোকেদের সহায়তায় ঠাকুরের সঙ্গে রাখালের ঘনিষ্ঠতা 
বৃদ্ধি পায়। 

বিবাহের পর একদা স্ত্রী বিশ্বেশ্বরী দেবীকে নিয়ে ধাখাল ঠাকুরের কাছে 
দক্ষিণেশ্ববে গেলে, ঠাকুর সহান্তে তাদের ছুজনের মনের বাসনা জানতে চান। 
বিশ্বেশ্বরী তার নির্বাপনার কথা জানালেও, রাখাল কিন্তু একটি পুত্র লাভের 
বাসনা প্রকাশ করেন। এই সময় ঠাকুর রাখালকে পুক্র লাঙেব গন্য আশীবাদ 
করেন এবং পরে সত্যই তার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। পুত্রটির না 
“সত্যচরণ” রাখা হয়। প্রত্রটিকে নিয়ে বিশ্বেশ্বরী দেবী যেদিন দক্ষিণেশ্ববে 
ঠানুরেব কাছে আসেন, সেপ্দিন ঠানুর ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়ে চুশ্বন করেন 
এবং শ্রীশ্ামা সারদাদেবীকে টাক] দিয়ে ছেলেটির মুখ (দখার জন্য নির্দেশ দেন। 
একদা প্রসঙ্ক্রমে যোগীন মা, বলরাম বস্তু প্রভৃতি ভভ্তগণকে ঠাকুর জানিয়ে 
ছিলেন ষে, দুঘটনায় অকালে পরলোকগত ঠাকুরের পরমভক্ত অধরলাল সেন 
পুত্ররূপে রাখালের কাছে জন্ম নিয়েছেন । বলা আবশ্যক, এই জন্মে একটি 
দুঘটনার জের হিসাবে সত্যচরণেব মৃত্রু হয়েছিল। 

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, ছেলেটির মাত্র পাচ বছর বয়সে তার ম1 বিশ্বেশ্বণী দেবী 
তখা রাখালেষ স্ত্রী আত্মহতা। করেন । ঠাকুরের ত্যাগী সম্ভতানগণ ছেলেটিকে 
বিশেব সহ করতেন এবং তাকে দেখাশোনা করতেন। স্বামী রামকৃষ্ণানম্দ 
বরানগর মঠে কিছুদিন তাকে বেখে নিজে লেখাপড়া শেখাতেন ; এমন কি 
ভবিষ্যতে ছেলেটি বড় হলে, তাকে মঠে এনে সাধু করার ইচ্ছাও শ্বামী 
বিবেকানন্দ পোষণ করতেন । কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কিশোর অবস্থাতেই একদ। 
খেলা করার সময় মাঁটিতে পুঁতে রাখা একটি খুঁটির ওপর অসাবধানতাবশত: 
পড়ে গিয়ে ছেলেটি বুকে দারুণ আঘাত পায় এবং সেই আঘাতের ফজেই তার 
হাদরোগ হয়। চিকিৎসার জন্য তাকে তখন রাখাল মহারাজের মাতুলালয়ে 
( কাসারি পাড়ার সেনদের বাড়ীতে ) রাখা হয়। এই সময় রাখাল মহারাজ 
প্রতিদিন সেনদের বাড়ীতে গিয়ে সম্জানটিকে দেখে আমতেন। ঘদিও তিনি 
কোন প্রকার বাহ্যিকভাব প্রকাশ করতেন না, তবু তার মন নেই সময় বড় 
চঞ্চল হয়ে থাকত । প্রায় দু'বছর রোগভোগের পর মানস ১* বছর বয়সে এই 
ছেলেটি, অর্থাৎ সত্যচরণ দেহত্যাগ করে এবং এই ঘটনায় রাখাল মহারাজ থুব 
ব্যথিত হন। এরপর তিনি তার জন্মভূমি, বৈমাত্রেয় ভাই বা আত্মীয়ন্বজনের 
কোনও উল্লেখ করতেন ন1। এবং তাদের সকলের পঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করেন। 


৩১৫ 


দ্বাদশ স্তবক 


ভেরবী ত্রাহ্মণী যোগেশ্বরী দেবী 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্জের সাধনকালের দ্বিতীয় গুরু এবং উচ্চসুরের মহিলা- 
সাধিকা। পূর্ববঙ্গের ধশোহর জেলায় এক উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশে যোগেশ্বরী দেবী 
জন্মগ্রহণ করেন। বৈষ্ণব এবং তন্ত্র উভয়শাস্ত্রে তার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল এবং 
লাধনার দ্বার] শাস্ত্র নিহিত সত্য তিনি নিজের জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন। 
আলুলায়িত দীর্ঘ কেশা, গৈরিক বস্ত্র পরিহিতা রূপবতী, বিদুষী, প্রৌঢা এই 
সন্্যাসিনী “ভৈরবী ত্রাঙ্গণীশ্রূপে পরিচিতা ছিজেন। ঈশ্বর দর্শনের প্রবল 
ব্যাকুলত! তাকে বাল্যকাল থেকেই সংসারে আসক্তি শূন্য করে; তাই যৌবনে 
যোগিনী সেজে তিনি তঙ্সাধনায় নিমগ্ন। হন এবং অচিরে সিদ্ধিলাভ করেন। 
এনপর তিনি শ্রাশ্রীজগন্মাতা কর্তৃক আদিষ্টা হয়ে ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণের সন্ধানে 
দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হন ও.ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। 

ইতিপূর্বে পূর্ববঙ্গের বরিশাল নিবাসী ছু'জন উচ্চদরের সাণক- চন্দ্র ও 
গিরিজাকে তিনি প্রথম দীক্ষাদান করলেও তারা কেউই সাধনার পথে বেশীদূর 
অগ্রসর হতে না পারায়, তাদের ঈশ্বর দর্শন হয়নি; কতকগুলি বিশেষ শক্তি বা 
সিদ্ধাই লাভ করার পরেই তার যোগশ্রষ্ট হয়েছিলেন। এরপরই শ্রীশ্াজগন্মাতার 
আদেশ লাভ করে, ভৈরবী ত্রাঙ্গণী ঠাকুরকে শিক্ষাদানে উদ্দেশে অকস্মাং 
দক্ষিণেশ্বরে একাকিনী উপস্থিত হন এবং মাতৃভাবে ঠাবুবকে পুত্রত্বরূপ গ্রহণ 
করেন। ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুযায়ী তিনি দক্ষিণেশ্বরের পাশে আবিয়াদহ 
গ্রামে, গঙ্গার তীরে “দেবমণ্ডল” খাটে চাদনীতে বাস করতেন এবং সেখান 
থেকে গ্রতাহ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন। 

ঠাকুরের আচরণে ও ক্রিপ্লাকলাপে নিঃসন্দেহ হয়ে ভৈরবী ত্রা্দণী প্রথম 
ঠাকুরকে “অবতার” বলে ঘোষণা কহেন! এমনকি, বাণী বাসমণিখ জামাত? 
মথ্রানাথ বিশ্বাসের আয়োজিত বিশিষ্ট পণ্ডিতদের সভায় শান্তরসন্মত যুক্তি সিদ্ধান্ত 
ও প্রমাণের দ্বাবা ছ্িনি তার আভমতকে সবসমঞ্ষে স্তগ্রতিষ্টিত করেন। ঠাকুপ 
তৈরবা ত্রাঙ্ষণীর কাছে তন্্রনিদিষ্ট গ্রপান চৌষটি প্রকারের কঠিন সানা করেও 
এবং তাকে মহিল1-গুঞ্কপে বরণ কবেন , ট্ভরবী ভাঙ্গণীও ঠাকুরের সংস্পশে 
এসে নিজের আধ্যাত্মিক জীবন পূর্ণ বরেন। ত্রাগণী প্রায় ছয় বছর দক্ষিণেশ্বর্রে 
বাস করেছিলেন এবং ঠাসুবের জন্মমি কাশারপুকুরেও অরমণ করেছিলেন । 
শ্শ্রীমা সারদাদেবী তাক নিলে শাশুডাব ঘত সন্মান করতেন এবং “মা” বলে 
সম্বোধন করতেন। 

শ্রীবামকুফ্লটীলার নানা স্বৃতি বছন করে টরবা ত্রাহ্ষণী দক্গিণেখর ত্যাগ 
করার পর, একাঞ্চিনী নানা তীর্থ ভ্রমণ বরেন এবং অবশেষে একাশীপামে এসে 


৪) সন 
সি) এ বা 


তপস্ঠায় নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে ভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের সঙ্গে তীর্ঘ দর্শনের 
সময় ঠাকুর খন কাশীতে আলদেন তখন সেখানে আবার ভৈরবী ত্রাহ্ষণীর 
সঙ্গে ঠাকুরের সাক্ষাৎ হয়। সেখান থেকে ঠাকুরের সঙ্গে ভৈরবী শ্রবুন্দাবনে 
তীর্থ দর্শনে যান এবং ঠাকুরের উপদেশে সেখানে শেষ অবধি ঘাস করেন । ঠাকুর 
সেখান থেকে চলে আসার অল্পকাল পরেই এই মহাসাধিক এবং ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের মহিলা-গুরু ৫ভরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরী দেবী শ্রীবৃন্ধাবনে মহাযোগে 
আত্মলীলা স্বরণ করেন। ঠাকুরের পাধকজীবনের বিশিষ্ট শ্বান অধিকারিণী 
রবী ত্রাহ্ষণীকে ঠাকুর “ঘোগমায়ার অংশ” বলে নির্দেশ করেছিলেন। 
৪ 


চন্দ্রমণি দেবা 

ঠাকুর শরামকৃষ্ণের পরম ভাগ্যবতী জননী । শ্রীরামকৃষ্ণ লীলায় তার পরম 
অবদান অনম্বীকাধ। দ্েব-দ্বিজে ভক্কি-পরায়ণা, অক্তিথি-বৎসলা চন্দ্রমণির 
পতিভক্তি ও অমায়িক ব্যবহার তাকে মুত্তিমতী লক্ষ্মীতে পরিণত করেছিল। 
গঙাবস্থায় নানাপ্রকার দেব-দেবী দর্শন ও অনুভূতি লাভের পর গদাধবের 
( শ্রীরামকৃষ্ণ ) জন্মের পর থেকেই তিনি গদাধর সম্পর্কে অনেক ঠ্দব ঘটন। 
প্রত্যক্ষ করেন এবং তার ন্রেহুশীতল পক্ষপুটের ছায়ায় গদধাধরকে রক্ষা করেন। 
ছয় মাসের শিশু গদাধর ষোল বছরেব ছেলের মত আকৃতি নিয়ে, মাতাকে দশন 
দিয়ে প্রথম তার শৈশব লীল। শুরু করেছিলেন। 

গদাধর অল্পবয়সে পিতৃহীন হওয়ায়, চন্দ্রমণি একাধারে তলার পিতা ও মাতা- 
ক্ধপে গদাধরকে পালন করেন এবং গদাধরও একাস্তরূপে মায়ের অনুগত হন। 
মাতৃভক্ত গদাধর তার উপনয়নের সময় শ্বীয় জননীর কাছ থেকে প্রথম ভিক্ষা 
গ্রহণ না করে, পৃব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শৃত্রাণী ধাত্রীমাতা ধনীর কাছ থেকে 
প্রথম ভিক্ষা নেওয়ার জন্য জেদ করায়, সত্য-রক্ষার্থে চত্দ্রমণি গদাধরকে মেকাজে 
অনুমতি দেন। এমনকি, গদাধরের বিবাহের জন্য পাজ্জীর সন্ধানে নিরাশ 
হওয়ার পর, চন্দ্রমণি গদাধরের নির্দেশ মতই পাত্রী সারদাদেবীর সঙ্গে তার 
বিবাহ দেন। 

একদা বাল্যকালে কৌতুক ছলে গদাধর সন্ন্যাসীর মত বেশ ধারণ করায়, 
মাতা চন্দ্রমণি মনে ব্যথ] পেয়েছিলেন ; সেজন্য পরবতাঁকালে মাতৃভক্ত গদাধর 
মাতার অসাক্ষাতে শ্রামৎ তোতাপুরীর কাছ থেকে সন্যাস-দ'ক্ষ। নিলেও, পাছে 
মা মনে কষ্ট পান সেজন্য মস্তক মুণ্ডন করেননি ব1 গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করেননি। 
এখানে উল্লেখ্য, ঠাকুরের সন্গ্যাস-দীক্ষান সময় চন্দ্রমণি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 


৬৩২২০ 


কাছেই বান করতেন । এমনকি সঙ্ম্যাস-গ্রহণের ফলে কাধের পৈতা৷ (উপবীত) 
ত্যাগ করায় পাছে ম! সেট লক্ষ্য করেন, তাই পৈতার স্থজে বাম কাধে সাদা 
চাদর জড়াতেন। 

ঠাকুরের সাধনকালের অধিকাংশ সময় চন্দ্রমণি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে 
ছিলেন এবং নহুবৎ-ঘরে বাল করতেন। ঠাকুরও মা চন্দ্রমণিকে কাছে পেয়ে 
বেশ আনন্দে খাকতেন এবং স্বীয় মাতা ও জগন্মাত এভবতারিণীকে সমজ্ঞান 
করতেন । চন্দ্রমণি দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন ঠাকুর প্রতিদিন তাকে প্রণাম করতে 
ঘেতেন এবং “মা, কেমন আছ” বলে গ্রাতিদিন তার খবর শিতেণ। চন্দ্রমাণ 
ধতদিন জীবিতা ছিলেন, ততদিন পযন্ত ঠাকুর নহবত-ঘরে গিয়ে তার কাছে 
বলে আহার করতেন । ঠাকুরের মাঝে মাঝে পেট খারাপ হলে চন্দ্রমণি বলতে ন 
_“মাকালীর ভোগ খেয়োনি; বৌমাকে বলব মাছের ঝোল আর কাঠের 
জালে চাটি ভাত রোধে দেবে ।” বলা আবশ্ঠক, চন্দ্রমণিও ঠাকুরকে ছুটে! একটা 
মুখরোচক তরকারী নিজে রোধে খাওয়াতেন এবং ঠাকুর সেই রাক্সা খেয়ে খুখ 
তপ্তি পেতেন। 

একদা তীর্৫থভ্রমণ উপলক্ষে বুন্দাবনে গিয়ে ঠাকুর সেখানকার উচ্চস্তরের 
সাধিকা, বৃদ্ধা বৈষ্বী গঞ্গামাতা সংস্পর্শে আসেন এবং সেখানে তার আশ্রয়েই 
থেকে যাওয়ার বন্দোবস্ত করেন। কোন প্রকারেই যখন ঠাকুরকে বুন্দাবন থেকে 
[ফরিয়ে আনা সম্ভব ছিল শা, তখন ভাগে হুদয়রাম তাকে, তার মা চন্দ্রমাণএ 
কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাতৃভক্ক সন্তান শ্রারামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্খরে 
চন্দ্রমণির কাছে ফিরে আসতে সম্মত হন । জীবনের শেষ কয়েক বছর চন্দ্রমণি 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছেই ছিলেন এবং শেষ সময়ে শ্রাশ্রমা সারদাদেব) 
দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত না থাকায়, ঠাকুর নিজে হাতেই চন্জ্রমাণর সকল প্রকার 
সেবা-স্তব্দষা সম্পাদনা করে পরম তপ্ত পেতেন। চন্দ্রমণির জীবনের শেষ মুহত 
অবধি ঠাকুর তার সেবা করেন এব “অবঙার-শ্রারামকৃষ্ণ” তার মায়ের কাছে 
পৃবের “গদাইপ্রূপেই বিরাজ করেশ। 

চন্দ্রমণির মৃত্যুর পূরে একদিন খাত্রে ঠাকুর চক্দ্রমণির ঘরে গিয়ে তার শঙ্গে 
অনেকক্ষণ ধরে কথা বলেন; কিন্তু ভ্রাতুদ্পুত্র পালাল সেখানে উপস্থিত থাকলে, 
ঠাকুরের অদ্ভুত ভাষার এক অক্ষরও বুঝতে পারেন নি। ১৮৭৬ খ্রাষ্টাব্দে ৮৫ 
বছর বয়সে চন্দ্রমণি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছেই দেহত্যাগ করেন। মৃতু)কালে 
তাকে অস্তুরজলি করা হয় এবং ঠাকুর তার চ+ণে পুষ্পাঞ্চাল দেন। এই সময় 
গভধারিণা চন্দ্রমণির চরণ ছুটি মস্তকে ধারণ করে বিস্ময়াশন্দে ঠাকুর বলোছলেন 
_ “মা তুমি কে গো? আমায় গর্ভে ধারণ করেছ! তুমি সাধারণ মা ন।৮ 
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ঠাকুর অক্গ্যাস গ্রহণ করায়, তার দ্বারা পারলৌকিক কাজ নিষিদ্ধ বঙ্গে 
ঠাকুরের ভ্রাতুদ্পুত্র রামলাল (মধ্যম অগ্রজ রামেশ্বরের পুত্র) চন্দ্রমণির মুখাগ্রি 
এ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। মাতৃশোকে কাতর পরম মাতৃভক্ত শ্রীরামকৃষ 
তবুও জননীর জন্য বার বার তর্পণ করার চেষ্ট! করেও হাতে জল ধারণ করতে 
পারেননি, হাতের আঙ্ল অসাড় হয়ে সমন্ত জল পড়ে গিয়েছিল। “পরম 
হংস” অবস্থায় তার পক্ষে আর কোন শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন কর! 
সম্ভবপর নয় বুঝে, তিনি বিশেষ কাতর হয়ে পড়েন এবং পঞ্চবটীর দিকে 
গঙ্গাতীরে নিজনে বনুক্ষণ মায়ের জন্য রোদন করে অশ্রজলে মায়ের তপণ 
করেন। 

পরবতাঁকালে ভক্তদের কাছে ঠাকুর বলেছিলেন- “সংসারে বাপ-মা পরম 
গর । যতাঁদন বেচে থাকেন, যখাশক্তি তাদের সেবা করতে হয়; আর মরে 
গেলে যথাসাধ্য শ্রাদ্ধ করতে হয়। যে দরিদ্র, কিছু নেই, শ্রাদ্ধ করার ক্ষমত' 
নেহ, তাকেও বনে গিয়ে তাদের স্মবণ করে কাদতে হয়-তবে তাদের ৭ 
শো হয়। যতক্ষণ মা আছেন, তাকে দেখতে হবে। যতক্ষণ নিজের শবীবে 
খবণ আছে, মা" খবরও নিতে হবে ।” 

বলা বাহুল্য, অবতার শ্রবামষকে গর্ভে ধারণ করে যেনন চন্দ্রমণি খগ্ভ 
হয়েছিলেন, তেমন বত্ব-প্রপবিনী চঞ্খমাণর সন্তান আরামকৃষ্ণকে বুকে ধরে জগং- 

ংলার ধন্য হয়েছে। 


শ্যামাতুন্দরী দেবী 

শ্রশ্রীমা সাৎদার্ধেবীত জননী এবং ঠাকুব শ্রাধামক্ষেপ শ্বশ্দথা তা 
পরিটয়েই ভাগাবতা শ্তামাঞ্ন্দরী ভক্তমগ্ডলীর কাছে 1নশষ সমাদৃতা হয়ে 
আছেন। ঠাকুবেব জননী চন্দ্রমণির জীবনে পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের 
আবির্ভাবের পুবে যেমন অলৌকিক ঘটনা ঘটে ছিল, পরমা শ্রকুতি সারদাদেবীব 
আবিভাবের পুবেও তেমন অলৌকিক ঘটন৷ ঘটেছিল শ্যামাস্থন্দরীর জীবনেও । 

বিবাহের পর কন্তা সারঙগার সন্তানাদি না হওয়ায় শ্যামাস্ুন্দী একদ1 দুঃখ 
প্রকাশ করলে ঠাকুর সে কথা শুনতে পেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, তার 
কন্যা! সারদার এত সন্তান হবে যে, “মা” - ডাকে সে অস্থির হয়ে যাবে। বল! 
বাহুল্য, জগজ্জণ্নীরূপে সারদাদেবী ভক্ত সন্তানদের “মা” "মা” ডাকে বিহবল 
হয়ে পড়তেন পুবে ঠাকুরের অস্বাভাবিক অবস্থা! লক্ষ; করে শ্যাম'ন্থন্দরী তার 
"ক্ষ্যাপা জামাইয়ের” জন্য মনে খুব কষ্ট পেতেন এবং কন্যা সারদার ভাব 
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হুঃখময় জীবনের কথ চিন্তা করে ক্ষোভ প্রকাশ কবতেন। কিন্তু পরবততীকালে 
শাশুড়ী-জামাইয়ের মধো এমন একটি মধুব সঙ্বন্ধ হয়, ধা পরে ওক্ত ভগবানের 
সম্পকে পরিণত হয় এবং শ্যামা স্থন্দরী নিজে ঠাকুব শ্রীবামকুষজের পট পূজাও করেন: 

একদা শ্যামাম্রন্দরী আহার করার পূবে ভাতের “ডেল।” পাকিয়ে হাতে 
রেখে মনে মনে ইষ্টকে নিবেদন করার সময়, ঠাকুব হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে 
“আমাকে দাও” বলে হাত পাতেন এবং ভাতের ভেলাটি আহার করে চলে 
যান। এই ঘটনায় ঠাকুর শ্যামাস্ন্ারীব কাছে ইষ্টরূপে ধা! দেন এবং শ্যাম: 
স্বন্দরীও জামাতকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞান করে ধন্য হন। 
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ভুবনেশ্বরী দেবী 
বিশ্ববিজয়ী সন্ন্যাসী ও ভারত-আত্মা স্বামী বিবেকানন্দের ভাগ/বতী জনশী 

তিনি ছিলেন কলকাতাব সিমুলিয়া নিবাসী দেওয়ান ভবানীচরণ বস্তুর পৌত্র « 
রামতগ্ঠ বন্তব ভ্রাতুপ্পুত্র নন্দলাল বন্থুর একমাত্র সন্তান । এটনী বিশ্বণাথ দও 
ছিলেন তার স্বামী । [তিনি স্ুর্ূপা, ভক্কিপরায়ণাঁ, কাধচুশল। ও অত্স্ত 
বাদ্ধমতী রমণী ছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ তিশি মনোধোগ 
দিয়ে পাঠ করতেন এবং অপেক স্থান আনুত্তি কবতে পারতেন । তার স্বৃতি 
শক্তি এবং ধারণা শব্ি এজ প্রবল ছিল ধে, স্বামী, পুত্র প্রভৃতির কাছ থেকে 
শুন শুনে তিনি নেক বিষয়ে যথে& জ্ঞান অজন করেছিলেন । তিনি বাংলায় 
কবিতাও লিখতেন এবং কিছু কিছু ইংরাজী জানতেন । তার শ্রত্যে 
ছেলেমেয়েকে তিনি তৎকালীন প্রচচ্িত খিখ্যাত প্যাখচর৭ সবকারের ষ্ঠ 
বুক অফ রিডিং” পডাতেন। পরবতীকালে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে৪ তিনি 
ধীরে ধাবে ইংরাজীতে কিছু কিছু কথা বলতেশ। স্বামীর মৃত্যুর পর শিদাঞ৭ 
পারিত্যেব মধ্যেও তিনি অশেষ নৈয, সাহৃধুতা ও তেজন্বিতার পরিচয় 
দিয়েছিলেন। সন্তানদের তিনি সবদাই সাতশ « পরোপকারী হতে শিক্ষ 
দিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ ছাডাত তাব অপর ছুই পুত্র-জ্ঞানতপন্ব" 
পরিব্রাজক মহেজ্্রলাথ দত্ত এবং নিপ্রবী ডঃ ভূপেশ্রনাথ দত্ত বঙগদেশের বরেণ) 
সন্তান ছিলেন। স্বামীজী অত্যন্ত মাতৃভভ্ত ছিলেন; তাই বিশ্ববিজয়ী সন্গ্যালী 
বিবেকানন্দরূপে খ্যাত হবার পরেও জননীর সন্ভর্টি ও যানত পুজা »ক্ষার 
ক্রন্য তিনি জননীব আদেশে কালীঘাটের ৬কালা মন্দিরে গড়াগড়ি দিয়ে প্রদক্ষিণ 
করেছিলেন । ভুবনেশ্বর সন্তানগুলি সবাই মায়ের অন্রগত ছিলেন এবং 
অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়ায় পুন্রদের ওপর মায়ের প্রভাব যথেষ্ট ছিল। 
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ঠাকুর শ্ররামকুষ্ণের সে ভুবনেশ্বরী দেবীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। 
প্রতিবেশী ও আত্মীয়-ভক্ত রামচন্দ্র দতের বাড়ীতে ঠাকুরের বন্ছবার শুভাগমন 
হওয়ায়, প্রধানত: সেখানেই ঠাকুরের সানিধ্যে তিনি আসেন । সেখানে তিনি 
প্রায়ই ঠাকুরের কথাশ্বত পান করতে ঘেতেন এবং তার সঙ্গে স্বামীজীর 
মাতামহী এবং প্রমাতামহীও ঠাকুরের সঙ্গলাভ করেছেন। এমনকি, শিশুপুত্র 
সৃপেন্্রনাথকে কোলে নিয়েও ভূবেনেশ্বরী মাঝে মাঝে ঠাকুরের কীর্তন শুনতে 
(যেতেন এবং ঠাকুরও ভৃবনেশ্বরীকে স্েহ করতেন। 

একদ] ভুবনেশ্বরীর “আহ্িক” করার চেলী কাপড়খানি ছিড়ে যাওয়ায়, 
'তিনি নরেন্্রনাথকে (শ্বামী বিবেকানন্দ ) একখানি গরদের কাপড় কিনে দিতে 
বলেন; কিন্ত সেই সময় নরেক্্নাথের কোন কাজকর্ম, বা রোজগার শ থাকায় 
তিনি মায়ের কথ শুনে বিষগ্রভাবে শুধু নিরুত্তর থাকেন। এদিকে দাঁক্ষণেশ্বরে 
ঠাকুরকে জনৈক ভক্ত একথাল। মিছরী ও একখানি গরদের কাপড় দিয়ে প্রণাম 
করে যাওয়ায়, অন্তর্যামী ঠাকুর গুলি তুলে রাখেন এবং ছু'-একদ্রিন বাদেই 
প্রাতুদ্দুত্র রামলালকে দিয়ে কলকাতায় কুবনেশ্বরীর কাছে তা পাঠিয়ে দেন। 
ঠাকুরের স্সেহের দান সেই গরদের কাপড়খানি পেয়ে বিস্মিত হয়ে ভুবনেশ্বরী 
বামলালকে বলেছিলেন - “এখানে কথা হয়েছে, আর দক্ষিণেশ্বরে তখনই 
টেলিগ্রাফ হুল !” বলা বাছল্য, সংসারের নিদারুণ দারিদ্র্য ঘোচাতে মায়ের 
সন্ভষ্টির জন্য একদ! নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে গিয়েছিলেন 
'এবং ঠাকুরের নির্দেশে মাভবতারিণীর কাছে উপস্থিত হয়ে দারিপ্র্যেব কথ। 
ভূলে, বিবেক-৫বরাগ্য প্রার্থনা করেছিলেন। 

ঠাকুরের অন্থস্থতার দরুন কাশীপুরে অবস্থানকালীন নরেন্দ্রনাথ একদ। 
অপর দু'জন গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী শিবানন্দসহ বুদ্ধগয়ায় 
গিয়ে তপন্য। শুরু করলে, ভূবনেশ্বরী নরেন্দ্রনাথের জন্য খুব উদ্বিগ্ন হন এবং তাব 
"আত্মীয়, ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের পিতা নৃসিংহচন্দ্র দত্তকে সঙ্গে নিঘ্ে কাশীপুরে 
ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হন। ঠাকুর অগপ্রত্বিভ হয়ে তাকে জানান যে, তার 
নিষেধ সত্বেও নরেক্দ্রনাথ গঞ্পায় চলে ছেলেও, শীঘ্রই ফিরে আসবে । ঠাকুরের 
কাছে সান্বনাবাক্য শুনে সেদিন তূবনেশ্বরী আশ্বস্ত হন এবং সত্যই কিছুদিন 
পরে নরেন্দ্রনাথ পুনরায় কাশীপুরে ফিরে আসেন। 

আরো! একবার ভূবনেশ্বরী কাশপুর থেকে নরেন্দ্রনাথকে ফিরিয়ে আনার 
'জন্য ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হন; কারণ, মেবারে অনেকদিন নরেন্দ্রনাথ 
বাড়ী ছেড়ে কাশীপুরে ছিলেন। ভূবনেশ্বরী কিছু বলার আগেই নরেন্দ্রনাথকে 
বাড়ীতে ক্িরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঠাকুরই তুবনেশ্বরীকে অনুরোধ করলে, 
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সবাই বিস্মিত হন। অগত্যা নরেজ্্নাথ মায়ের সঙ্গে বাড়ীতে রওন। হলেও, 
বাগবাজার অবধি এসে আবার কাশীপুরে ফিরে যান। সেই সময় তৃবনেশ্বরী 
নরেজ্জনাথকে ঠাকুরের বাড়ী ফেরার উপদেশের কথা ম্মরণ করিয়ে দিলে 
নরেন্্রনাথ উত্তর দেন-_“তিনি (শ্রীরামরুষচ ) চোরকে বলেন চুরি করতে এবং 
গৃহস্থকে বলেন সজাগ থাকতে ।” । বল আবশ্বক, ঠাকুরেব মহাপ্রয়াণের দিন 
অবধি নরেন্দ্রনাধ কাশীপুরেই ছিলেন । ) এর কয়েকদিন পবেই ঠাকুরের দেহুরক্ষা 
হলে, তার পৃতাস্থি যখন ভুক্ত রামচন্দ্র দণ্ডের কাকুড়গাছির উদ্যানবাটীতে সমাধিস্থ 
কর] হয়, তখন ভূবনেশ্বরীও সেখানে ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য উপস্থিত 
হয়েছিলেন। মুত্র পূ পধস্ত কাকুড়গাছির যোগোগ্ানের সঙ্গে ভূবনেশ্বরীব 
যোগাযোগ "ছল এবং শ্রীরামকঞ্জেব সমাধি-দিবনল উপলক্ষে তিনি প্রতিবৎসব 
সেখানে চাদা দিতেন। 

প্রসঙ্গত: উল্লেখা, রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের ভুবনেশ্বরী নিজ সম্তানরূপে স্রেহ 
করতেন এবং তারাও ভূবনেশ্বরীকে পরম শ্রদ্ধা করতেন। ভুবনেশ্বরীর জীব- 
দ্শাতেই তাব বীরপুত্র স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের খবর শুনে তিনি 
অত্যন্ত শোকার্ত হন এবং জনৈক আত্মীয়কে সঙ্গে নিয়ে বিলাপ করতে করতে 
বেলুভ মঠে উপস্থিত হলে, মঠের সাধুর তাকে অনেক সান্তনা দিয়ে সাশ্রুনেজ্দে 
বিদায় দেন। পরবততীকালে উত্তর ভারত, পুবী প্রভৃতি স্বানে তুবনেশ্বরীর 
কয়েকবার তীর্থ ভমণকালে প্রতিবারই মঠের কোন সাধু বা ব্রহ্মচারী তার সঙ্গে 
থেতেন। একবার স্বামী ব্রন্মানন্দও তাঁকে পুরীতে তীর্থ দর্শন করাতে নিয়ে 
গিয়েছিলেন । স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি ও উৎসব উপলক্ষে বেলুড়মঠকে 
ভুবনেশ্বরী বাৎসরিক দশ টাকা চাদা দিতেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ অথবা ত্বামী 
প্রেমানন্দ নিঙ্জে তার কাছ থেকে তা আনতে যেতেন। শেষদিন পযন্ত, 
বেলুডমঠের সাধুদের সঙ্গে তার আস্তরিক সম্পর্ক বজায় ছিল। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পৃত সঙ্গলাভকারিণী এবং স্বামী বিবেকানন্দের রত্বপ্রস্থ 
জননী ভূবনেশ্বরী দেবী ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে দেহতটাগ করেন। 

স 


রঘুমণি দেবী 
ঠাকুর শ্ররামকুষ্ণের সংস্পর্শে আগতা স্বামী বিবেকানন্দের মাতামহী । তিনি 
ছিলেন কলকাতার সিমুলিয়া নিবাসী দেওয়ান ভবানীচরণ বন্থুর পৌত্র এব* 
রামতন্থু বন্র ন্রাতুষ্পুত্্ নন্দলাল বস্থর ধর্মপত্বী। কলকাতার বিভন স্্রাটের ঘোষ 
পরিবারের গোপালচন্দ্র ঘোষ ছিলেন তার পিতা । কলকাতার ৭নং রামতন্ষু' 
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বন্থ লেনের নিজন্ব বাড়ীতে তিনি বাঁন করতেন। বঘুমণি পরম বৈষ্কবী ছিলেন । 
একদা পুরী থেকে দ্বারকা অবধি এই ভক্তিমতী মছিলা পদব্রজে ও রেলপথে 
তীর্থ দর্শন করেছিলেন। | 

রদমণির বাড়ীতে তারই আত্মীয় এবং ঠাকুরের পরমভক্ত রামচন্্র দত্ত প্রথম 
জীবনে বসবাস করতেন এবং স্বামীন্জী তথা নরেব্ত্রনাথও পাঠ্যাবস্থায় সেখানে 
খাকতেন। তাদের সেই বাড়ীতে থাকাকালীন ঠাকুর শ্রারামকুষের সেখানে 
কয়েকবার শুভাগমন হয় এবং সেই সময়েই রঘুমণি প্রথম ঠাকুরের সান্গিধ্যে 
আসার সৌভাগ্য লাভ করেন। ঠাকুর সে বাডীতে এলেই রঘুমণি ও তার মাতা 
( স্বামীজীর প্রমাতামহী ) রাইমণি দেবীর সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করতেন এবং 
তারাও ঠাকুরকে সম্মান করতেন । 

প্রসঙ্গত: উল্লেখা, পরবতীকা'লে ম্বামীজীর ইংরাজ্ঞ শিষ্য গুডউইন একবাব 
রখুমণির পা ছুঁয়ে হিন্ুমতে প্রণাম করায়, পরম বৈষ্ণবী রঘুমণি নিজেকে 
অপবিত্র জ্ঞান করে গঙ্গান্নান করেছিলেন; কিন্তু গুডউইনের ভক্তির পরিচয় 
পেয়ে তিনি পরে আবার নিজ কৃতকাধের জন্য অনুশোচনাও করেছিলেন। 
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শ্বামী বিবেকানন্দের প্রমাতামহী। তিনি তার কন্ত1 রঘুমণিসহ কলকাতার 
নং রামতন্ু বস্থ লেনের বাড়ীতে বাস করতেন। সে বাড়ীতে ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন হলেই ঠাকুর নিজেই অন্দরমহলে প্রবেশ করে এই অতি 
বৃদ্ধা ভক্তিমতী মহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং রাইমণিও ঠাঁকুরকে 
সম্মান করতেন। 


মাতঙ্গিনী দেবী 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের তাাগী সন্তান ও অস্তরজ-পা্ধদ শ্বামী প্রেমানন্দের 
ভাগ্যবতী জননী এবং ঠাকুরের পরম ভক্ত গৃহী সন্তান বলরাম বস্থুর শ্বশ্শমাতা। 
জামাতা বলরামের সঙ্গে মাতঙ্গিনী দেবী কয়েকবার ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন 
এবং বলরামের বাড়ীতেও ঠাকুরের সঙ্গে তার বিশেষ যোগাযোগ হয়। ঠাকুর 
তার মধ্যে ঈশ্বর নির্ভরতার পরিচয় পেয়ে, তীর প্রতি সন্ভষ্ট ছিলেন এবং তিনিও 
ঠাকুরের প্রতি খুব ভক্তিপরায়ণা ছিলেন । 

একদ। মাতঙ্গিনীর কাছে টার পুত্র বাবুরামকে ( পরবর্তাঁকালে স্বামী 
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প্রমানন্প ) ভিক্ষা চাইলে, ভক্তিমতী মাতঙিনী তৎক্ষণাৎ সে প্রস্তাবে রাজী 
£ন এবং নিজেকে সেজন্য ভাগ্যবতী বলে মনে করেন। বিশিময়ে তিনি ঠাকুরের 
ছাছে প্রার্থনা করেন - “বাবা, এই ভিক্ষা দিন, ষেন ভগবানে আমার ভ্ভি, 
ধাকে, আর আমার ধেন পুতকন্যার শোক পেতে না হয়।” ঠাকুব তা 
সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করে তাকে কৃতাথ কবেন। বস্ত্রতঃ ঠাকুবের দেহন্লণা 
পর বন্ছুকাল বাদে শ্বামী প্রেমানন্দের একসময় এমন কলেরা হয় ঘষে, তিন 
সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন এবং তার প্রাণসংশয় উপস্থিত হুয়। তার অবস্থা দেখে 
[১কিংসকগণ এবং অপর সকলের যখন ধারণ! হয় ঘে, শগ্ুইতিশি দেহত্যা'। 
করবেন, ঠিক সেই সময়েই তিনি আশ্চযরূপে জ্ঞান ফিরে পান এবং সকলকে 
(বমষ দেখে বলেন - “ভয় নেই, এ দেহ এখন যাবে না; আমাব মা এখনো বেছে 
আছেন” বলা আবশ্টক, তাখ বুদ্ধা মাতা মাতজিনী তখনো জীবিতা ছিলেন । 

মাতঙ্গিনী শুচিবাইগ্রস্তা ছিলেন বলে ঠাকুর একদা তাকে রহম্য কখে 
“প্রন্ক্রিপশান দিয়েছিলেন - “যেখানে লোক হাগে, সেখানকার মাটি এপে 
তিলক কাটবে ।” ভুক্কিমতী মাতঙ্গিনী ঠাকুরের এই রজগভবা আদেশকে পখু 
ভাবে তুচ্ছ না করে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেন এবং এই কঠিন রমিকতাকে 
ভক্তি সহকাবে বাস্তবে পরিণত করেন । একদিন শেষরাত্রে গঙ্গাঙ্সান সেরে তিনি 
গঙ্গামাটির তিলকের বিনিময়ে সত্যসত্যই কপালে “গ্ু”য়ের তিলক কেটে ফিতে 
এলে, তার দৌহিত্রী সেই তিলক দেখে লেন _ “9 দ্রিদিমা, তৃমি যে "৮ দিয়ে 
তিলক কটেছ , ছিঃ কণ দুর্গন্ধ!” বলাবাহুল্য, মাতঙ্গিনী নিথিকার চিছে 
ঠাকুরের রজভর1 আদেশ পালন করাব ঘলে, তারপর থেকেই তার শুচিবাই 
চলে গিয়েছিল। 

ঠাকুরের প্রতি পরম ভক্তিপরায়ণা মাতঙ্জিনী ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের নিজ 
সন্তানজ্ঞানে স্সেহ করতেন এবং তাদের ঈশ্বরীয় পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য উৎ্সাহ 
দিতেন' তার আ্টপুরের বাডীতে ত্যাগী সন্তানদের একবার উল্লেখযোগ্য 
মহামিলন ঘটে এবং সেদিন থেকেই তারা প্রকৃত ত্যাগ ও বৈরাগ্যের জন্ত প্রস্থ 
হন । পববতগকালেও বামকৃষ্ণমিশনের সাধুগ্ণ সর্বদা তার অকৃত্রিম নেহ লাভ 
করতেন। 


বিশ্বেশ্বরী দেবী 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তান ও অন্তরঙ্গ-পার্ধদ দ্বামী ব্রন্মানন্দ তথা 
শীরাখালচন্দ্র ঘোষের পূর্বাশ্রমের স্ত্রী । তিনি ছিলেন ঠাকুরের অন্যতম গুহীভক্ত 
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মনোমোহন মিজ্জের ভগিনী এবং ঠাকুরের মহিলা ভক্ত শ্যামান্বন্দবী দেবীর (মিতা 
কন্যা । তিনি ঠাকুরের সান্িধো আসার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন । 

রাখালের সঙ্গে কন্যা! বিশ্বেশ্বরীব বিবাহ দিয়ে শ্যামাস্ুন্দরী রাখালের বালিক। 
বধূ, তথা নিজ কন্ঠ। বিশ্বেশ্বরীকে নিয়ে প্রথম ঘেদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে 
যান, সেদিন ঠাকুর বিশ্বেশ্বরীকে নিজের কাছে এনে পা থেকে মাথা অবধি তার 
শারীরিক গঠনভঙ্গী তন্ন তন্ন করে দেখেন এবং তাঁকে “দেবী শক্তি” বলে নির্দেশ 
করেন। পবে নহবৎ-ঘরে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর কাছে বিশ্বেশ্বরীকে পাঠিয়ে 
টাক! দিয়ে মুখ দেখার জন্য শ্রীশ্রীমাকে বলে পাঠান । 

একদা বাখাল ও বিশ্বেশ্বরী দুজনে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হলে 
ঠাকুর সন্তাম্তে তাদেব দুজনের মনেব বাসন জ্ঞানতে চান। বিশ্বেশ্ববী তাব 
নির্বাসনার কথ! বলেন, কিন্তু রাখাল একটি পুক্রলাভের কামনা করেন। ঠাকুর 
বাখালেব বাসনা পূরণের জন্য আশীর্বাদ করায় সতাই পবে তার একটি পুত্র 
সম্তান (সত্যচরণ) জন্মগ্রহণ করে পুত্রটিকে নিয়ে বিশ্বেশ্ববী ঘেদিন 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুবের কাছে আসেন, সেদিন ঠাকুব ছেলেটিকে কোলে নিয়ে চুমু 
খেয়ে আদর করেন এবং শ্রীশ্রীমাকে টাক দিয়ে ছেলেটির মুখ দেখার জন্য নির্দেশ 
দেন। বলা আবশ্যক, বিশ্বেশ্বরীর গর্ভাবস্থা থেকে ঠাকুরের ভাবনা ছিল এবং 
তার যাতে স্বপ্রসব হয়, তার ব্যবস্থাদির প্রতিও ঠাকুরেব ববাবর লক্ষ্য ছিল। 

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য একদ| বাখাল দেশের বাইবে উত্তরাঞ্চলে বহুদিন থাকা- 
কালীন বিশ্বেশ্বরী স্বামীর কোন সংবাদ না পেয়ে বিশেষ মর্মাহত হন এবং সেই 
সময়েই একটি দুঃস্বপ্ন দেখাব পর আত্মহত্যা করেন । কিছুকাল পরে বিশ্বেশ্বরীর 
পুত্রটিরও মৃত্া হয় এবং রাখাল পরিপূর্ণ বৈগ্াগা অবলম্বন করে পববত্তাকালে 
"স্থামী ব্রহ্মানন্দ” রূপে বিরাজ করেন। 
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ভবতারিণী দেবী 

ঠাকুর শ্রারামকৃষ্জের কৃপাধন্তা মহিলা-ভক্ত | তিনি ছিলেন ঠাকুরের গৃহীভক্ত 
ও প্বস্থমতী” পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী। জনৈক ভক্ত 
পরিবারের এই কন্ঠাটি &শশবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের খুব প্রিয় ছিলেন এবং তার 
অন্নপ্রাশনের সময় ঠাকুর তার শ্রীহন্তে তাকে আহার করিয়েছিলেন; এমনকি, 
ঠাকুরই তার নাম "ভবতারিণী” রেখেছিলেন এবং পরবর্তাকালে ঠাকুরেব বিশেষ 
স্বেছের পাত্রী এই মহিল! ভক্তটির বিবাহের ব্যবস্থাও ঠাকুরই নিজে করেছিলেন । 
ভক্ত উপেক্্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রথম জীবনে নিজের বিবাছে অসম্মতি জানালেও 
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অবশেষে ঠাকুরের অন্মতিক্রমে ঠাকুরেরই পরিচিতা ও স্মেহধন্যা ভবতারিণীকে 
তিনি বিবাহ করেন এবং বিবাছের পর থেকেই উপেন্দ্রনাথের সংসারে স্থখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে । 

ভবতারিণীর দেহের রং খুব কালে। ছিল বলে উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে ভবতাবিণীর 
বিবাহে শ্বামী বিবেকানন্দের তথা নরেজ্রনাথের বিশেষ আপত্তি ছিল এবং 
ভবতারিণীও সে কথ! জেনে খুব অভিমানে থাকতেন । সেজন্য একদিন ম্বামীজী 
তাদের বাড়ীতে এসে সুপারি খেতে চাইলে, ভবতভারিণী ত্বাকে স্বপারি দিতে 
অস্বীকার করেন। স্বামীজী ব্যাপারটি বুঝে ঘখন সহাস্তে তাকে বলেন__ 
“উপেন-ঠাকুরের গলায় যখন ঝুলেছ, তখন স্থপারি কেন, তোমার হাতের 
বান্নাও খেতে হুবে”_ তখন 'ভবতারিণীর অভিমান দূর হয়। বল। আবশ্বাক, 
ঠাকুব, শ্রীশ্রীমা ও ম্বামী বিবেকানদ্দ প্রমুখ ঠাকুরের অপর ভক্তগণের বন্ধ লীলাব 
প্রক্যক্ষ সাম্মীরূপা ভবতার্রিণী, ঠাকুরের অশেষ কুপা লাভ করেছিলেন এবং 
£শষদিন অবধি ঠাঁকুরকেই নিজ ইষ্টজ্ঞানে পৃজ্ঞা করেছিলেন। 

ত্বামী উপেন্্রনাথের দেহত্যাগেব পর, ভবতারিণী বৈরাগ্য অবলম্বন ববেন 
এবং কলকাতার বিলাসবহুল নিজ বাড়ী ও সংসার ত্যাগ করে শেষ জীবনে 
কাশীতে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্নিকটে বাস করতে থাকেন । কাশীতে থাকাকালীন 
তিনি আনন্দের সঙ্গে ঠাকুরের জপ-ধ্যানে রত থাকতেন এবং এই সময় সর্বদা 
তিনি ঠাকুরের জ্যোতিঘন মৃত্তি দর্শন করতেন। শেষদিন অবপি তিনি 
ঠাকুবের গান রচনায় এবং ভজনগান গেয়ে নিজেকে নিযুক্ত রাখতেন এবং 
সমস্ত ভোগবিলাস ত্যাগ করে সম্গ্যাসিনীব জীবন যাপন করতেন। আহার 
ভিসাবে ঠাকুরকে নিবেদিত কাচা দ্বধ মধ্যরাত্রে একবার মাত্র প্রসাদ শ্বব্ধপ গ্রহণ 
কর] ছাড়া, চব্বিশ ঘণ্টার মধো তিনি এক ফোটা জলও পান করতেন না, বা 
কারোর ছোয়া কোন জিনিসও গ্রহণ করতেন না) পরিধানের মধ্যে ক্ষিনি 
কেবলমাত্র সেখানকার রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের পরিত্যক্ত ছেঁড়া গেরুয়া, বা 
ছেঁড়া কম্ছল ব্যবহার করতেন। কাশীতে তিনি পবস্থমতাী-মা” নামে সকলের 
শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন এবং তথাকার রামরুষ্জ মিশনের সাধুদের খুব অন্তর 
ছিলেন। সাধুরাঁও এই বৃদ্ধা তপত্বিনীকে দর্শন করার জন্য ভক্তদের তার কাছে 
পাঠাতেন। 

ঠাকুর শ্রীর+মকৃষ্ণের ভাবে পরিপূর্ণ, পরম অনুরাগিণী ভক্ত ভবতারিণী দেবী 
শতাধিক বহর বয়সে কাশীতেই দেহত্যাগ করেন 
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নিকুপ্ত দেবী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্তা মহিলা ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের 
গৃহীভক্ত এ কথামুত-প্রণেতা মাষ্টাবমশাই মভেন্দ্রনাথ গুপ্রের স্ত্রী এবং আচাধ 
কেশবচন্ত্র সেনের ভগিনী-সম্পকীয়া। ঠাকুবেব সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের 
ফলে তিনি ঠাকুরের অশেষ কপালাভ করেন। 

একদা সাংসাবিক কলহেব জন্য আত্মঘাতী হবার সঙ্কল্প নিয়ে মাষ্টারমশাই 
মহ্কেন্দনাথ 4 গৃহত্যাগ করলে, নিকুপ্ধ দেবী তাৰ মানসিক অবস্থার কথা 
বুঝতে পাবেন এবং স্বামীকে রক্ষার জন্য তাকে অন্সরণ করে তার সঙ্গে নিজেও 
বাণ হয়ে পডেন' সেই পময় তারা ছুজনে বরানগরে মাষ্টারমশাইয়ের 
ভগ্ীপতি এ ঠাকুব আরামরুষ্জের ভক্ত, কবিবাজ ঈশানচন্দ্র মজুমদারের বাড়ীতে 
কিছুদিনের জন্য আশ্রয় নেন এবং পবে শ্যামপুকুরে তেলিপাড়ায় একটি 
'াড়াণীয়া বাভীতে বাস করতে থাকেন। ববানগবে থাকাঞ্গালীনই ঠাকুরের 
সঙ্গে মাষ্টারমশাইয়ের প্রথম ধোগাযোগ হয় এবং এই সময়েই নিকুঞ্জ দেবী 
ঠাকুরেব পরিচয় জানতে পারেন । 

পববতীকালে মাষ্টারমশাইয়ের একটি */৮ বছরের পুক্রেব মৃত্যু হওয়ায়, 
নিবুঞ্জ দেবী খুব কাতর হয়ে পড়েন এবং পুত্রশোকে তার মস্তি বিকৃতি ঘটে । 
তি“ন কখনো হাসেন, কথনো। কাদেন, কখনো-বা অপর সন্তানদের ওপর 
অত্যাচার কবেন, আবার মাষ্টারমশাই ঠাকুরের কাছে থাকলে খুব হাঙামা 
করেন। এই নিদারুণ অবস্থায় মাষ্টারমশাই নিকুঞ্জদেবীকে কয়েকবার কাশীপুরে 
ঠাকুরের সান্নিধ্যে আনায়, তিনি কিছুটা প্রকৃতিস্থা হন' পুনব্রশোকাতুরা 
নিকুপ্ত দেবী একদা আত্মহত্যার চেষ্টা করলে, মাষ্টারমশাই পুনরায় তাকে ঠাকুরের 
কাছে নিয়ে আসেন এবং ঠাকুর তাক্তে অপঘাতে মৃত্যু থেকে সাবধান করেন । 

ঠাকুরের উপদেেশে নিকুপ্ত দেবী তার কোলের মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে 
কিছুদিনের জন্য কাশীপুরে এসে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে বাস করেন। পরে শ্রীশ্রীমা 
এ মেয়েটিকে “মানময়ী” বলে ভাকতেন। কাশীপুরে কিছুদিন বাস করার পর, 
শোকসস্তপ্া নিকুপ্ত দেবী ক্রমশঃ শান্ত হন এবং ঠাকুর ও শ্রীশ্ীমায়ের বিশেষ 
ন্বেহ, প্রীতি ও কৃপালাভে ধন্য হন। এমনকি, ঠাকুর কাশীপুরে তাকে দিয়ে 
ভিক্ষা করিয়ে ঈশ্বরীয় পথে তার মানসিক পরিবর্তন ঘটান। ঠাকুরের 
দেহরক্ষার পর, শ্রীশ্রীমা যখন বুন্দাবনে যান, তখন নিকুঞ্র দেবীও বাড়ীতে শিশু- 
কন্যা ফেলে, প্রাণের টানে শ্রশ্রমায়ের সঙ্গে গমন করেছিলেন। বস্তৃতঃ 
একাধারে ঠাকুর ও শ্রীশ্রামায়ের পরম ন্েহাদর লাভ করে নিকুণ্ দেবীর জীবন 
সার্থক হয়েছিল। 
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রুষ্ণভামিনী দেবী 

ঠাকুক শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা! মহিলা-ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের 
গৃহীভক্ত বলরাম বস্থুর স্ত্রী এবং ঠাকুরের অস্তরঙ-পাধদ এ ত্যাগী সন্তান স্বামী 
প্রেমানন্দের ভশ্রী। ঠাকুরের সঙ্গে গ্রত্যক্ষ ফোগাঘোগেব ফলে তিনি সাকুবের 
অশেষ কপালাভ করেন। 

ভক্ত বলবাম বস্্রব পবিবারস্থ সবাই যেমন ঠাকুবেন ভক্ত ছিলেন, তার স্ত্রী 
কলঞ্ভামিনীও তেমন ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি করতেন । সাক্ষর কুপালাভব 
পর তাব প্রুজ্ঞজ জন্মগ্রহণ করায়, তাব নাম “বাম” বাখা হয়, খেহেতু প্ুত্তকে 
এ নামে ডাকলে, ঠাকুরেরই নাম করা হবে! অপব জেরকেবান ভগবানের 
নাম উচ্চারণের জন্য কুষ্ণভামিনীকে পরামকৃষের মা” অথবা “বাষের মা” বলে 
ডাকতেন। 

ভক্ত বলবামের বাড়ীতে যখনই ঠাকুর সপাষদ অবস্থান করছে, কু 
ভামিনীই তাদের সকল প্রকার যত্ব ও সেবার ভাব নিতেন । বিত্তবানেব 
নয়া বাজ্ঞাযা হিসাবে কোনদিনই তাব মধো কোন গরিমা প্রকাশ পেত না। 
এমনকি, শৌচাগাবেব দুর্গন্ধে পাছে ঠাকুরের কষ্ট হয়, সেক্ন্ত রুফ্ভামিনী তা 
স্বামী বলরামসহ সানান্দ বাড়ীর বাধান্দায় ঠাকুরেব অলমুক্সাদি মার্জনে 
কুতার্থববোধ কবতেন। 

একদ' দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের মিষ্ট দ্ধ খাপ্য়ার ইচ্ছা তলে, তিনি তার 
শ্রাতৃষ্পুত্ব রামলালেব দ্বারা কোন গোয়ালাবাভী থেকেই খাটা দুধ সংগ্রহ 
করতে পাবেননি । এদিকে সেইদিনই কুষ্ণভামিনীর« তার বাড়ীর খাটি মিষ্ট 
ভধ ঠাকুবকে খাওয়াবার ইচ্ছা জাগে, সেজ্জন্য বাড়ীর সেই দুধ নিয়ে ভভ্ত, 
'যাগীন মার সঙ্গে সেই রাত্রেই কুষ্ভামিনী বাগবাজ্ঞার থেকে দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুবেব কাছে যান এবং পরম ভদ্িতে ঠাকুবকে সেই দুধ পান করিয়ে পুনরায় 
(সই রান্ডেই বাগবাজারের বাড়ীতে ফিরে আরসন। কুষ্ণভামিনীর ভক্কিতে 
ঠাকুর এত মুগ্ধ ছিলেন যে, তার অস্থখের সংবাদ শুনে ঠাকুর শ্রশ্রীমাকে একদা 
দক্ষিণেশ্বর “থকে, আর একবার শ্টামপুকুর থেকে কৃষ্ণভামিনীকে দেখে আসার 
জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । 

পরবতাঁকালে, কুষ্ণভামিনীর কন্তা ভুবনমোছিনীর মৃত্যুতে কষ্ণভামিনী 
অত্যন্ত শোক্ষার্তা ও বোগগ্রস্ত। হয়ে পভায়, তাকে কিছুদিনের জন্য বিহারে 
পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং তার অন্থুরোধেই শ্রীশ্রামাও তার সঙ্গে যান। পরম 
ভক্তিষতী কৃষ্ণভামিনীর সম্পর্কে একদা ঠাকুর বলছিলেন যে, তিনি শ্রীমতী 
বাধারাণীর অষ্টসখীব প্রধান! । নল] বাহুল্য, পরমভক্ত বলরাম বস্থর স্ত্রী, তথা 
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স্বামী প্রেমানন্দের ভগ্লী এবং ঠাকুর ও শ্রাশ্রীমায়ে কুপা ও স্রেহধন্য। পরম 
ভাগ্যবতী কষ্ণভামিনীর পুক্র-কন্তাগণও ঠাকুরের ভক্তবূপে পরিণত হয়েছিলেন । 


রঃ 


নিস্তারিণী দেবী 


ঠাকুর শ্ররামকৃষ্ণের রুপাধন্থা মহিলা-ভক্ত । তি'ন ছিলেন ঠাকুবের 
গৃহীভক্ত নবগোপাল ঘোষের স্ত্রী। শ্বামী ৪ সন্তানদের সঙ্গে দক্ষিণেশ্ববে 
ঠাকুবের কাছে যাতায়াতের ফলে, ঠাকুব্রে প্রতি তার অচল ভক্তিব সঞ্চাব 
হয় এবং ঠাকুরও তাকে পরম সেম ও রুপা কবেন। 

একদা নবগোপালের বাঁভীতে ঠাকুরের শুভাগমন উপলক্ষে ভক্তিমতী 
নিস্তাবিণী, ঠাকুরকে নিজহাতে মিষ্টান্ন ভোজন কবাবার সৌভাগ্য অর্জন করেন, 
কিন্তু সেই সময় ঠাকুরেব শ্রীমুখেব ভেতর থেকে একটি বস্তু ওষ্ঠ অবধি এসে সেই 
মিষ্টান্ন ভক্ষণ করছে দেখে, নিস্তারিণীর দেহ কাপতে থাকে; পরে ঠাকুরের 
আদেশে তিনি তার প্রসাদ গ্রহণ করে কুপালাভ করেন। 

একদা কাশীপুরে অন্বস্থ ঠাকুরেব কাছে একটি বিড়াল কয়েকটি বাচ্চাসই 
আশুয় গ্রহণ করায়, ঠাকুর খুব বিব্রত বোধ কবেন এবং নিষ্ঞারিণীকে সেগুলি' 
বাডীতে নিয়ে গিয়ে পালন কবার জন্য অনুরোধ জ্ঞানান। ঠাকুরের এই দানকে 
[তনি ঠাকুরের বিশেষ অঙ্ক গ্রহরূপে গ্রহণ কবেন এবং সঘত্তে তাদের পালন 
কবেন,; এমনকি, তিনি কারুকে তাদেব গ্রহারাদি করতেও দিতেন না। 

ঠাকুরের সান্সিধ্য এসে নিম্তারিণী অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্কিসম্পন্না নারীতে 
পঠিণত হন। একদা শ্রীশ্রীমা বুন্দাবনে তইরদর্শনে গিয়ে এরাধাবমণ বি গ্রহের, 
পাশে নিস্তারিণীকে দাড়িয়ে হাওয়া করতে দেখেছিলেন, যদিও সে সময় 
নিজ্ঞাবিণী বুন্দাবনে অনুপস্থিত ছিলেন। 

পরবত্তকালে, স্বামী বিবেকানন্দ নিষ্ঞারিণীর হাওড়ার রামকষ্ণপুরের 
বাড়ীতে যেদ্দিন ঠাকুর-প্রতিষ্ঠ/] করতে গিয়েছিলেন, সেদিন তাঁকে নিজ্ঞাবিণী 
নিজের হাতে কয়েক চানচ পোলাও খাইয়ে দিয়ে তৃপ্তি পেয়েছিলেন । স্বামীজী 
তাকে “বৌদিদি* সম্বোধনে আপ্যায়িত করতেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ, শ্বামী 
সারদানন্দ প্রভৃতি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ তার বাড়ীতে পদার্পণ করে, তার 
ভক্কিতে মুগ্ধ হতেন । রামকৃষ্ণ মিশনের অপর ত্যাগী সন্ভানেরাও নিম্তারিণীব 
মাতৃহাদয়ের ন্মেছস্পর্শে আকৃষ্ট হয়ে, অনেক সময়, অসুস্থ অবস্থায় তার গৃহে 
অবস্থান করতেন এবং সেখানে ও্ষধ, পথ্য ও সেবাদির দ্বার অচিরে নিরাময় 
হত্েন। শেষ বয়সে বুদ্ধ৷ অবস্থায় ঠাকুরের ভক্তিমতী এই সাধিক “ছিন্নমস্তাঁর” 
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ভাবে ভাবিতা1 ছিলেন এবং অপবিত্র কারুর স্পশ সহ করতে পারতেন না) 
সেই সময় বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ তার সেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। 

প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা ঘেতে পারে ষে, রত্বগণা নিস্তারিণীর পুজদেরও ঠাকুর 
বিশেষ ন্মেহ করতেন এবং তার এক পুত পরবতীকালে রামকুষ্খমিশনে যোগদান 
করে “সন্যাস” গ্রহণ করেন; তিনি “নীরদ মহাগাজ,” তথা “স্বামী অদ্বিকানন্'” 
নামে অভিহিত হয়েছিলেন। 


৬ 


রুঝ্)প্রেয়সী দেবী 

ঠাকুর শ্ররামকুষেের স্সেহধন্য। মহিলা ভক্ত । তিনি ছিলেন ঠাকুদের গৃহ ভক্ত 
রামচন্দ্র দত্তের স্ত্রী। ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে তিনি ঠাকুরের একনিষ্ঠ 'ক্তে 
পরিণত হন। পরমভক্ত ব্বামী রামচন্দ্রের মত কৃষ্ণপ্রেয়সীও ঠাকুরকে ইচ্টজ্ঞাণে 
হৃদয়ে গ্রহণ করেন এবং তার আশবাদ লাভ করে ধন্য হন। রামচন্দ্রের বাড়ীতে 
ঠাকুরের বহুবার শুভাগমন হওয়ায়, তান স্বয়ং ঠাকুর ও তার ভক্তগণকে সেবা 
« আপ্যায়নের বিশেষ স্রযোগ পেতেন; এমনকি, প্রতি বৎসর ঠাকুরের 
জন্মোৎসব উপলক্ষে ভক্তেরা ঠাকুরকে যে-কাপড়খানি পরাতেন, সেটি স্থন্পর 
চাপারওে মনের মত কৰে এই ভাঁক্তমতী মহিল৷ নিজেই ছুপিয়ে দিয়ে পরমতৃঞ্চি 
পেতেন । ঠাকুরও কুষ্প্রেয়সীকে খুব স্সেহ করতেন। 


১%৭ 
শক 


জগবদন্ব। দেবী 

ঠাকুর শারামকফের কপাধন্া মহিলা ভক্ত । তিনি ছিলেন রাণী রাসমণিব 
কানষ্ঠা কন্তা এবং ভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। রাণী রালসমণিব 
ভূতীয়া কন্তা করুণাময়ীর সঙ্গে প্রথমে মথুরানাথের বিবাহ হয়, কিন্তু 
কঞ্ণাময়ীর মৃত্যু হলে রাণীরাসমণি পুনরায় মথুরানাথের সঙ্গে তার কনিষ্টা কন্যা 
জ্গদম্বার বিবাহ দেন। 

শ্রীমতী জগদঘ্বা দেবী, ঠাকুরের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিপরায়ণা ছিলেন এ৭ং 
স্বামী মথুরানাথের মত তিনিও ঠাকুরকে “বাবা” বলে সম্বোধন করতেন, 
এমন কি, স্বামীর সজে নিজেদের শয্যায় নিঃসক্কোচে তিনি ঠাকুরকেও শুতে 
[দতেন। ঠাকুরের প্রতি সেবা-ধত্বের তিনি কোন ক্রটী রাখতেন না এবং 
ঠাকুরের যখন যেটি প্রয়োজন, সব সময় সেদিকে লক্ষ্য রাখতেন। এমনকি, 
ঠাকুরের কামারপুকুরে থাকাকালীন যাতে কোন প্রকার কষ্ট না হয়, সেজন্ত 


৬৩৩৩ 


প্রয়োজনীয় সব কিছু জিনিস নিজহাতে গুছিয়ে তিনি পাঠিয়ে দিতেন। ঠাকুরের 
কথার প্রতি তার বিশেষ আস্থা থাকায়, মথুরানাথের সে ঠাকুর কোথাও 
বেড়িয়ে এলে, জগদঘ্ব৷ ঠাকুরের মুখ থেকে মথুরানাথের বিষয়ে সেখানকার 
ংবাদ সংগ্রহ করে শিশ্চন্ত হতেন। ঠাকুরও এই মহিলা ভক্তটিকে অত্যন্ত 
স্েহ করতেন এবং তার সরলতার জন্য গ্রশংস। করতেন। 
একদ| জগদপ্ার গ্রন্ণী রোগ হওয়ায় এবং কলকাতার বড় বড় ডাক্তারের" 
তার জীবনের আশা ত্যাগ করায়, মথুরানাথ উন্নত্তপ্রায় অবস্থায় কলকাতার 
জানবাজারের বাড়ী থেকে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের শরণাপন্ন হন এবং তার 
একান্ত ভক্ত জগদস্বার প্রাণরক্ষার জন্য কাতর প্রার্থনা জানান। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট 
অবস্থায় দে সময় মখুরানাথকে আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, তার স্ত্রী ভাল হয়ে 
খাবে। ঠাকুরের মুখে আশ্বাসবাণী শুনে মথুরানাথ বাড়ীতে ফিরে এসেই দেখেন 
ঘে, তার স্ত্রীর সেই সাংঘাতিক অবস্থার হঠাৎ পরিবর্তন হয়েছে ; ক্রমে ক্রমে 
জগদদ্া সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন। ঠাকুর এই সম্পর্কে বলতেন-__-“সেদিন থেকে 
জগদস্বা দাসী পীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করতে লাগল, আর তার এ রোগটার 
ভোগ (নিজ শরীর দেখিয়ে ) এই শরীরের ওপর দিয়ে হতে লাগল; জগদ্: 
দাপীকে ভাল করে, ছ-মাস কাল পেটের পীড়া! আর অন্যান্ত যন্ত্রণায় তূগতে 
হয়েছিল ।” বলা বাহুল্য, জগদঘ্ার রোগ নিজেব দেহে ধারণ করে ঠাকুর তার 
পরমভক্ত জগদম্থার প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন এবং জগদশ্বাও 
ঠাকুরের কৃপায় সে ধাত্রায় জীবন ফিরে পেয়েছিলেন। 
প্রসঙগতঃ উল্লেখ্য অনুরূপ এক ঘটনায় ঠাকুর একদা জনৈক কুষ্ঠরোগীর দেহে 
হাত বুলিয়ে তার ব্যাধি নিরাময় করেছিলেন; কিন্তু সেদিন সবক্ষণ হাতের ' 
যন্ত্রণায় ঠাকুর অস্থির হয়ে পড়েছিলেন এবং বলেছিলেন--“তাব রোগ সেরে 
(গল, কিন্তু তার ভোগটা (নিজ শরীর দেখিয়ে) এইটের ওপর দিয়ে হচ্চে 


গেল ।” 


বামাহুন্দরী দেবী 
ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের কপাধন্তা মহিলা-ভক্ত । তিনি ছিলেন ঠাকুরের গৃহীভক্ত 
ও কবি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের জননী । পুত্র দ্রেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ভক্তিমতী 
বামাহ্থন্দবী দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গিয়ে তার কৃপালাভ করে ধন্য 
হয়েছিলেন। বামাস্থন্দরীকে ঠাকুর নিজ জননীর মত সম্মান করতেন এবং 
বামাহ্থন্দরীও ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের সাঙ্গিধ্যে এসে তাদের সম্পর্কে উচ্চধারণা 
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পোষণ করতেন। একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুৎ বামাহুন্দরীতং কাছ থেকে ম্ষেচ্ছায় 
বাতাস! চেয়ে নিয়ে খেয়ে তাকে কৃতাথ করেন। 

একদা ঠাকুরের চরণে পড়ে দেবেন্দ্রনাথ সম্গযাস গ্রহণের জন্য ব্যাকুলত- 
প্রকাশ করলেও ঠাকুর ৰামাস্থম্দধীর মানমিক অবস্থার কথা ম্মরণ করিয়ে 
দেবেন্দ্রনাথকে সন্যাস গ্রহণে নিরস্ত করেন, কারণ দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পাছা, 
কবি শ্বরেন্দ্রনাথ মজুমদার ইতিপৃধে পরলোকগমন কথায় তখন বামান্ন্দবী খুব 
শোকার্তা ছলেন। বলা ক্মাবশ্যক, ঠাকুর বামান্ন্দবীর গে আতিথ্য গ্রহ 
করে তাদের ধন্য করেছিলেন। 


এ 


স্টামাত্ুন্দরী দেবী (মিত্র) 

ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণের গ্রুপাধন্যা উচ্চশ্রেণীর মহিলা তত্র | তিনি ছিলে 
ঠাকুরের গৃহীভক্ত ঘনোযোহন মিত্রের জননী এবং ঠাকুরেব অস্তরজ-পাধদ দ্বাষ 
ব্রশ্ধানূন্দের পৃবাশ্রমের শ্বশমাতা। ঠাকুর মহিলা ভন্ত'দের মধ্যে শ্যামাস্থুন্দরীবে 
উঞ আবধারের ভক্তরূপে গণা করতেন এবং ঠাকুরের প্রতিও শ্যামান্থন্দবীণ 
ব্মচলা ভক্তি ও অট্রট বিশ্বাস ছিল। তাধ একমাত্র পুত্র যনোমোহনের মাধ)মেই 
তিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুবেব শংস্পর্শে আসেন এবং তার কাছে যাতায়াত শুর" 
কবেন। পবমভাগ্যবতী শ্যামান্রন্পরী, ঠাকুণকে তার নিজবাডীতে এনে 
মিষ্টাপ্াদি আহার করিয়ে কৃতাথ হয়োছিলেন। 

একদা মনোমোহনের অন্তস্থা কন্যা মাণিকপ্রভার 'প্রাণনংশয়ের আশঙ্ক' 
দেখা দিলে, শ্ঠামান্থন্দরী তার হতাশাগ্রস্থ পুত্র মনোমোহনকে দক্ষিণেশ্ববে 
ঠাকুরের কাছে পাঠান এবং তাব সাধনভূমি থেকে কিছু মাটা নিয়ে আসার জন্য 
আদেশ করেন। মনোমোহন দক্ষিণেশ্ববে গিয়ে ঠাকুরের কাছে সে কখ। গোপন 
বাথলে ও, অন্তধাঁমী ঠাকুর শ্ষেচ্ছায় ভাগ্নে হৃদ্ররামের দ্বা4 সেখানকার কিছু 
মাটী ও ফুল বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য মনোমোহনকে আদেশ দান কপেন 
এবং সে যাত্রায় মাণিকপ্রভার বিপদ কেটে যায়। 

একদ। কন্ত। বিশ্বেশ্বরীর বিবাহের পর শ্তামান্থম্পরী কন্যাকে নিয়ে দক্ষিণেশ্ববে 
ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হন এবং জামাতা রাখালচন্দ্রকে ( পরবততীঁকালে স্বামী 
ব্রহ্মানন্দ ) বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীভি করেন; কিন্তু রাখাল 
চন্দ্র তাতে কিছুতেই সম্মত না হয়ে দক্ষিণেশ্বরেই থেকে ধান। বলা আবশ্যক. 
শ্যামাস্থন্দরীর অপর দুই জামাতা--শশীভৃষণ দে এবং বলরাম সিংহও ঠাকুরের 
ভক্ত ছিলেন। 


একদা পতিবিয়োগের পর শ্ঠামাস্ন্দরী, ঠাকুরের আমন্ত্রণে তার ছেলে 
মেয়েদের নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে প্রসাদের জন্ত আসেন এবং ঠাকুরের সঙ্গে এক 
জায়গাতেই আছারে বসেন। নেই সময়ে ঠাকুর সহস! তার নিজের ভোজন- 
পাত্র থেকে একটি মাছের মুড়ো, বিধবা শ্যামান্থন্বরীর পাতে তুলে দিলে, তিনি 
বিনা দ্বিধায় তা আহার করেন। পরে পুত্র মনোমোহন তার মাকে বিধবা- 
অবস্থায় মাছ খাওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করলে শ্যামাহুন্দরী উত্তর দেন ষে, সেই মাছ 
ঠাকুরের প্রসাদ; সুতরাং তাতে কোন অপরাধ নেই । এই প্রসঙ্গে আরো 
উল্লেখ কণা যেতে পারে যে, প্িবিয়োগের পরেও শ্ঠামান্থন্দরী লালপেড়ে ধুতি 
ও হাতে বালা পরতেন বলে অনেকে নানাকথ। বলত; কিন্তু ঠাকুর, ভক্তদের 
কাছে কথা প্রসঙ্গে শ্টামাস্থন্দরীর এরূপ আচরণের জন্য তাকে উচ্চস'ধিকারূপে 
সমর্থন জানিয়েছিলেন । পরবতীকালে, একদিন ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে 
মহোত্সবের সময় নাম-কীর্তন শুনতে শুনতে মহাভাগ্যবতী শ্যামাস্ম্দরী 
দেহত্যাগ করেন। 
দেহত]াগের পরেও ঠাকুরের পরম ভক্তিমতী শ্যামাস্থ্‌ন্দবী একদা পুত্র 
মনোমোহনকে একটি বিশেষ কারণে স্বপ্নে দর্শন দেন। কীাকুড়গাছির উদ্ভানে 
1কুরের পবিত্র দেহাবশেষ জমাহিত করা হলেও, রোদ-বুষ্টি নিবারণের জন্য 
সেখানে প্রথম অবস্থায় কোন আচ্ছাদন ছিল না, তাই পরলোকগত। শ্তামা- 
সুন্দরী স্বপ্পে পুত্র মনোমোহনকে জানান্‌ যে, সেখানে ঠাকুরের বড় কষ্ট হচ্ছে। 
বল। আবশ্টক, এই ঘটনার পবেহু 'ভক্তগণের সমবেত প্রচ্ষ্টোয় সেখানে মান্দর 
নিমিত ছয়। 


সারদাহুন্দরী দেবী (সেন) 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ ভক্তিপরায়ণা মহিলা । তিনি ছিলেন 
ঠাকুরের পরম ভক্ত, ব্রাঙ্গনেতা আচাধ কেশবচন্দ্র সেনের জননী । তিনি 
বহুবার ঠাকুরের নংস্পর্শে এসে তার দর্শন ও কুপালাভ করে ধন্য হন। 

কেশবচন্দ্রের নিদারুণ গীড়ার সংবাদ শুনে, একদ। ঠাকুর নিজেই তার 
কলকাতার বাড়ী “কমল কুটারে” কেশবচন্দ্রকে দেখতে গেলে, কেশব-জননী 
সারদান্ন্দরী একটু দূর থেকে ঠাকুরকে প্রণাম করে, অন্বস্থ পুত্র কেশবের 
নিরাময়ের জন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থন৷ জানান এবং আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন। কিন্ত 
'লেইবার ঠাকুর সরানরি তাকে আশীর্বাদ না করে “মা-সবচনী আনন্দময়ীকে” 
'ডাকার জন্য সারদা্থন্মরীকে উপদেশ দেন এবং গম্ভীর স্বরে বলেন -_ “আমার 


৬৩৩৩ 


কি সাধ্য! তিনিই আশীবাদ করবেন।” বল। আবশ্যক, এর কিছুকাল পরেই 
কেশবচজ্দ্রের দেহুত্যাগ হয়েছিল। শোকাতুর৷ সারদাস্থন্দরী তারপরেও 
ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন এবং অপর পুন্ত্র নবীনচন্দ্রের বাড়ীতে, 
অথবা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সান্পিধ্যে কয়েকবার এসেছিলেন। এমনফি, শোক 
নিবারণের জন্য তিনি তার কন্তাসহ মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে 
গেলে, ঠাকুর নানা উপদেশ দানে এবং সঙজীত্াদিতে সারদাস্থন্পরীর প্রাণে 
সাস্বন! দিতেন। 

একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে তিনি বাড়ীর ছেলেদের নিয়ে উপস্থিত 
হলে, ছেলেরা সেখানে ঠাকুরের সামনে হরিনাম করে এবং তিনি তাদের প্রদক্ষিণ 
করে হাততালি দিতে খাকেন; কেশবচন্দ্রের শোক তিনি অনেকটা সামলাতে 
পেরেছেন দেখে ঠাকুর সন্তষ্ট হয়েছিলেন। কেশব-জননী সারদান্থম্বরী সেদিন 
দক্ষিণেশ্বরে একাদশী পালন করেন এবং মালা নিয়ে জপ করেন। ঠাকুর তার 
এই ভক্তির পরিচয় পেয়ে বিশেষ খুশী হন। 

কেশবচন্দ্রের বাড়]তে ঠাকুর গেলে, তিনি ঠাকুরের আব্দার মত ঠাকুরকে 
জিলিপী, কুলপী বরফ প্রভৃতি এবং অন্যান্ত উপাদেয় আহায বস্ত খাইয়ে খুব 
আনন্দ পতেন । 

ঠাকুরেব অন্নস্থতার খবব পেয়ে, সারদা স্থন্দরী তার পুত্রবধূ ( কেশবচন্দ্রের 
স্্রা) ও পৌত্রদের শিয়ে ঠাকুরের সপঙ্জে দেখা করতে গেলে, ঠাকুর তাদের দেখে 
কেদে ফেলেছিলেন এবং অনেক নেহষাখা কথা বলেছিলেন। ঠাকুর সারদা- 
ক্ষন্দরীকে “ম1” বলে সম্বোধন করতেন 


সর 


গিরিবাল। দেবী 

ঠাকুপ শ্রারামকুষণের সান্লিধ্যে আগতা মহিল। ভক্ত । তিনি ছিলেন ঠাকুরের 
অহাসাধিক? ভক্ত শ্রশ্রাগৌরী মাযচের জনপী এবং হাওড়া জেলার শিবপুর নিবাসী 
পাবতীচরণ চটোপাধ্যায়ের ভক্তিমতী স্ত্রী । গিরিবাল। বাংল ও সংস্কৃত ভাষায় 
বিশেষ ব্যুৎপত্ত লাভ করেন এবং তার রচিত “নামসার” ও “বৈরাগ্য 
সজীতমালা” নামক ছুটি পুস্তক তৎকালে প্রকাশিত হয়। সঙ্গীত পাখার 
ক্ষেঞ্জেত তিন বিশেষ প্রতিষ্ঠা লা করেন এবং স্তার স্থকণ্জে ম্বন্বচিত সঙ্গত 
শ্রবণে সবাই মুগ্ধ হছতেন। আধ্যাত্মিক জগতে অসাধারণ অনুত্থৃতিদম্পক্থ! 
গিরিবালা তার কন্ত৷ সুড়ানী, তথা গৌরী-মাকেও ধম জগতে উৎসাহিত করেন। 
এমুনকি, তার আত্মীয়গণ যখন বলপূৰক মৃড়ানীর বিবাহের ব্যবস্থা করেন, তখন 


শ্ররামরু্ ২২ ৩৩৭ 


গিরিবাল বিপন্না কন্যাকে বিবাহের রান্ত্রে এক মাসীমার বাড়ীতে পলায়নে, 
সাহায্য করেন। প্রকৃতপক্ষে মাতার সহায়তায় কন্যা! মুড়ানী পরবর্তী জীবনে 
“গোৌরী-মা” রূপে বিরাজ করতে সমর্থ হয়েছিলেন । 

সন্ন্যাসিনী অবস্থায় তীর্থ ভ্রমণকালে গৌরী-মা ন্বীয় জননী গিরিবালার 
অন্বস্থতার সংবাদ পেয়ে কলকাতায় তাকে দেখতে এলে ঠাকুর শ্রারামরুঞ্ধের 
সন্ধান পান এবং তার সঙ্গে যোগাযোগ হয়। এই সময় কন্তার আকর্ষণেই 
গিরিবালাও বিশেষ অনুরাগ বশত: কয়েকবার ঠাকুর শ্রামকৃষ্ণের সাঞ্সিধো 
আসেন এবং তাকে দর্শন করে ও তার কথামত পান করে মুগ্ধ হন। এমন 
কি, ঠাকুরকে গিরিবাল! তাঁর মধুর কে গান শুনিয়েও তৃপ্ধ করেছিলেন। বলা! 
বানছলা, আধ্যাত্মিক জগতের গিরিবালা, ঠাকুরের পৃত সঙ্গ লাভ করে আর 
উচ্চ আধ্যাক্ষিক জগতে প্রবেশ করেছিলেন এবং সন্যাসিনী কন্যার মাত রূপে 
ধন্য হয়েছিলেন 

সর 


হেমাজিনী দেবী 

ঠাকুর শরবামকৃষের কপাধস্া, তারই পিসতুতো জ্যেষ্টা ভগিনী । ভিনি 
ছিলেন ঠাকুরের ভাগ্নে হাপয়রাম মুখোপাধ্যায়ের জননী এবং কামারপুকুর গ্রামের 
নিকটবর্তা শিহড় গ্রামের বাসিন্দা । 

একদ1 হেমাঙ্গিনীর শিহড গ্রামের বাড়ীতে ঠাকুরের শুভাগমন ও অবস্থান 
কালে, হেমাঙ্গিনী তার কনিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের মহাঁভাব দর্শন করে, নিজে বড ভগ্ন" 
হয়েও ফুল-চন্দন দিয়ে তার চরণ পূজা করেন। এই সময় ঠাকুব হেমাজিনীর 
মন্তকে চরণ রেখে ভাবাবেশে তাকে রুপা করেন এবং কাশীতে তার মৃত্যু হবে 
বলে আশীর্বাদ করেন। খলা আবশ্ঠক, পরবতীকালে ভক্তিমতী হেমাজিন" 
কাশীতেই দেহত্যাগ করেছিলেন। 


শু 


কালীপদ-গৃহিণী 
ঠাকুর শ্রারামরুষের স্সেহধন্যা মহিলা ভক্ত । তিনি ছিলেন ঠাকুরের গৃহীভন্ত 
কালীপদ ঘোষ, তথা “দানা-কালী”র স্ত্রী। স্বামীকে উচ্ছৃঙ্খল জীবন থেকে 
স্থপথে ফিরিয়ে আনা উপলক্ষে ঠাকুরের সঙজে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভের 
স্থষোগ ঘটে । 
স্বামী কালীপদ গুথম জীবনে স্থরাপায়ী অবস্থায় উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন শ্তরু 
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করায়, তার মনে একেবারেই শান্তি ছিল না। সেজন্য ্ছামীকে সুূপথে ফেরাবার 
উদ্দেশ্যে জিনি একদ। দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের শরণাপন্ন হন এবং ঠাকুরকে 
প্রণামপূধক স্বামীর কদাচারের কাহিনী তার কাছে নিবেদন করেন। রসিক 
ঠাকুর সব শুনে প্রথমে কালীপদ-গৃহিণীকে নহুবৎঘরে অীভ্রীমায়ের কাছে রজ 
করে *ওধুধ” নেবার জন্য পাঠিয়ে দেন। বিপস্থা নাবী ০সই মণ শ্রীশ্রীমায়ের 
শরণাপন্ন হলে, শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের রসিকতা বুঝতে পাবেন এবং কালীপদ 
গৃহিণীকে আশ্বস্ত করার জন্য একটি পূজার বেলপাতা দেন। যাইহোক, পরে 
ঠাকুর তার ব্যাভিচাবী শ্বামীর মতিগতি ফেবরাবার ভার গ্রহণ করেন এবং তাং 
্বামী ভবিধাতে ঠাকুরের কাছেই আসবেন_ একথা তাকে জানালে, তিনি 
নিশ্চিন্ত হন। সত্যই পরবতীকালে ঠাকুরের কপায় কালীপদের জীবনে আমূল 
পরিবর্তন আসে এবং তিনি ঠাকুধ়ের পরম ভক্তে পরিণত হন। এখানে উল্লেখ্য, 
শ্যামপুকুকে অন্ুস্থ অবস্থায় থাকাকালীন ৬কালীপৃজার পাত্রে যেদিন ভক্ত; 
ঠাকুরকে ৬কালীজ্ঞানে পূজ। করেন, সোদন ঠাকুরের পুজার ও সেবার যাবতীয় 
দ্রব্যাদি এই ভক্তিমতী মহিলা নিজে বাড়ী থেকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, 
পববত্শীকালে, ভক্তিমতী কালীপদ-গুহিণী শ্রশ্রামাফ়েব কুপালাভ করে কৃতাৎথ 
হন। 


২৪০ 
হি 


দেবেন্দ্-গৃহিণী 

টাকুব শ্রারামকষ্ণের সান্রিধ্যে আগতা পরম ভন্তি মতী মহিলা-ভক্ত | তিণি 
ছিলেন ঠাকুরের গৃহীভক্ত, কবি দেবেজ্জনাথ মজুমদারের স্ত্রী। অতীব পতিভক্তি 
পরায়ণ! দেবেন্ত্র-গৃহিণী একমাজ্ঞ পতিতসেবাকেই তাব ধর্মরূপে গ্রহণ করেছিলেন; 
এবং সম্পূণ সাধবী-স্ত্রীরূপে দেবেন্দ্রনাথের সংসারে বিরাজ করতেন। ভভ্ত' 
দ্েবেন্দ্রনাথেব বাড়ীতে ঠাকুরের শুভাগমন হলে, তিনিই ঠাকুরের সেবার ভার 
নিয়ে নিজহাতে রদ্ধন দ্বার তাকে আহার করিয়ে তৃষ্চি পেতেন এবং ঠাকুবেন 
প্রন্তি অতীব ভক্তি প্রদর্শন করতেন। ঠাকুরের আদেশে পরব্তীকালে তিশি 
স্বামীর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরেও ঠাকুরের কাছে যেতেন। ন্বামীর প্রতি দেবেন্দ্র- 
গৃহিণীর অতীব নিষ্ঠার জন্য গাকুর তার ওপর খুব সন্তুষ্ট ছিলেন এবং 
তার এই অসীম পতিভক্তির জন্য পর ভক্তদের কাছে তার প্রশংস! 
করেছিলেন। 


৩৩৯ 


চুনীলাল-গৃহিণী 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ুরাগিনী মহিলা-ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের 
গৃহীভক্ত চুনীলাল বন্থুর ভক্তিমতী স্ত্রী। ন্বামী চুনীলাল, ঠাকুর শ্রীরামকুষের 
পরম অনুরাগী ভক্কে পরিণত হওয়ায়, তিনিও স্বামীর অন্সরণে ঠাকুরের 
ভক্তে পরিণত হুন নিজ বাড়ীতে ও দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সান্নিধ্য লাভ করে 
খন্ু হন। 


বিজয়কব্ঝ-গৃহিণী 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্সিধ্যে আগতা মহিলা-ভক্ত । তিনি ছিলেন ঠাকুরের 
পরম ভক্ত আচাধ বিজয়কুষ্ণ গোস্বামীর স্ত্রী শ্রীমতী যোগমায়া দেবী । শ্ামীর 
সঙ্গে প্রথমাবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে তিনি যেতেন। তার মাতাও 


ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন। 
০ 


কাণ্তেন গৃহিণী 

ঠাকুর ্রীরামকুফের ন্সেহধন্তা নেপালী মহিলা-ভক্ত। শ্ডিনি ছিলেন 
ঠাকুরের বিশেষ ভক্ত কাঞ্চেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের ভক্তিমতী স্ত্রী। স্বামী 
অনুসরণে তিনি বছবার ঠাকুরের সান্নিধ্য এবং স্সেহচলাভ করেন। কাঞ্জেনের 
বাড়ীতে বহুবার ঠাকুরের শুভাগমন হওয়ায়, এই সনাচার্িণী ব্রাঙ্ষণী মহিলা 
ঠাকুরকে নিজ বাড়ীতে আপ্যায়ণ করার সৌভাগ্য অজন করেন এবং নানাবিধ 
উপাদেয় আহাধ বস্ত ঠাকুরকে ভোজন করিয়ে কৃতার্থ হন। ম্বামীব সঙ্গে 
তিনি নিজেও ঠাকুরকে নানাভাবে সেবা! করেছিলেন এবং ঠাকুরও তার সেবা ও 
যত্বে তার প্রতি খুব সন্ত ছিলেন। কাণথ্ধেন-গৃহিণী একটি ”"গোপাল' ঠাকুর 
পূজা করতেন এবং গীতাপাঠ করতেন। প্রথমে তিনি ক্লপণ-স্বভাবের ছিলেন__ 
শরে ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে সেই ম্বভাবের অশেক পরিবর্তন হয়। 


৫ 


গোবিন্দ-গৃহিণী 


ঠাকুর শ্রীরামকুষেদ্র সান্িধ্যে আগতা, কলকাতার পটলভাঙ্গা নিবাস্ম 
৬গোবিন্দচন্র দত্তের ভক্তিমতী বিধবা স্ত্রী এবং ঠাকুরের মহিলা-ভক্ত। দর 
মশাই কামারহাটার গঙ্গার তীরে শ্রীশ্রীরাধারুষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 


৩৪ এ 


তার মৃত্যুর পর তার ভক্তিমতী স্ত্রী কলকাত! ছেড়ে কামারছাটার ঠাকুর 
বাড়ীতে এনে বাস করতে থাকেন এবং সেখানকার পুজার তত্বাবধানে নিজেকে 
নিযুক্ত রাখেন। এই সময় ধর্মপ্রাণ দত্ত-গৃহিণী কঠোর ত্রহ্ষচধ পালন, ভূমিতে 
শয়ন, ব্রিসন্ধ্যা নান, এক সন্ধ্যা ভোজন, ব্রত, উপবাস প্রভৃতি হবার সর্বদ! 
ঈশ্ববীয় পথে অবস্থান করতেন। 

কামারহাটীর পরম ভক্তিমতী মহিলা অঘোরমণি দেবী, তথা। "গোপালের 
মার” সঙ্গে গোবিন্দ-গৃহিণীর বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। ঠাকুর শ্রীরামরুষের নাম 
সুনে তিনি একদিন গোপালের মার সঙ্গে নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বয়ে ঠাকুরের 
কাছে উপস্থিত হন এবং তার পৃত সঙ্গ লাভ করে মুগ্ধ হন। ঠাকুর সেদিন 
তাদের সাদরে নিজের ঘরে বসিয়ে ভক্কিতত্বের নানা উপদেশ দেন এবং ভজন 
গান শুনিয়ে তাদের তৃপ্ত করেন। গ্গোবিন্দ-গৃহিণী সেদিন ঠাকুরের প্রতি বিশেষ 
ভক্তিবশতঃ তার কামারহাটীর ঠাকুর বাড়ীতে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালে, 
ঠাকুর তাতে সম্মত হন। পরে একদিন গোবিন্দ-গুহিণীর ঠাকুর বাড়ীতে এসে 
বিগ্রহের সামনে ঠাকুর সংকীর্তভন ও নৃত্য করেন এবং সেখানে প্রসাদ গ্রহণ 
করার পর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে ঘান। 


কষ্ণকিশোর-গৃহিণী 

ঠাকুর শ্রীরামকষেের সংস্পর্শে আগতা বিশিষ্ট মহিলা-ভক্ত। তিনি ছিলেন 
আডিয়াদহ নিবাসী ভক্ত এবং “রামনামে সিদ্ধ” কুষ্চকি শোর ভট্টাচার্ষের স্ত্রী। 
ঠাকুরের সংস্পশে এসে তিনি ঠাকুরকে ইঠ্টরূপে অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন। 
কুষ্ণকিশোবের বাড়ীতে ঠাকুরের শুভাগমন হলে, কৃষ্ণকিশোর- গৃহিণী তার জন্য 
উপাদেয় আহাধ বস্ত তোর করে দিতেন এবং ঠাকুরও তা তৃথ্ধি সতকারে আহার- 
করে তাকে কৃতার্থ করতেন । ঠাকুরের প্রতি তার এমন প্রগাঢ় ভক্তি ছিল ঘষে, 
স্বামী কৃষকিশোর ঠাকুরের সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসজে কখনো কোন তর্ক করুলে,, 
তিনি শ্বামীকে বলতেন--”ওর সজে ওরকম করে! না; উনি হলেন আমাদের 
ইষ্টদেব স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র।” বলা! বাহ্ছল্য, তার এই প্রকার পরম ভক্তিতে ঠাকুর 
মু্ধ হতেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ, কৃষঃকিশোরের মৃত্যুর পর তার পুত্র রামপ্রসন্জ 
তার মাতাকে প্রথমদিকে ঠিকমত দেখাশোনা না করায়, ঠাকুর রামগ্রসন্ত্রের' 
ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। 


৩৪১ 


বৃন্দাবন বসাকের পুস্তকের দোকানে মাসিক পাঁচ টাক] বেতনে উপেক্্রনাথ- 
যখন প্রথম জীবনে চাকরী করতেন, সেই সময় যাতুলানীর সহায়তাতেই 
উপেন্দ্রনাথের পক্ষে টাকা ধার করে এর দোকানটি কেন। সম্ভব হয়েছিল এবং 
পরে তিনি এ দোকানের দ্বারাই তার আয়ের পথ প্রশস্ত করেছিলেন। 

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে দরিদ্র উপেন্দ্রনাথের মিলনের পর, উপেন্দ্রনাথের 
বাড়ীতে নিত্য নারায়ণ পুজা হত জেনে, ঠাকুর একদিন নারায়ণের প্রসাদ 
খাওয়ার ইচ্ছ প্রকাশ করেন এবং উপেক্দ্রনাথ ও ভাতে স্বীকৃত হন। উপেন্দ্রনাথ 
মাতুলানীকে সে কথা জানালে, ঠাকুরের প্রতি পরম ভক্কতিমতী মাতুলানী, 
উপেন্দ্রনাথকে দিয়ে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের জন্য নাবায়ণের প্রসাদ পাঠিয়ে 
দিয়ে কৃতার্থহন। সেদিন সেখানে নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ ), রাখাল 
( স্বামী ব্রহ্মানন্দ ) প্রভৃতি বিশিষ্ট ভক্তগণ উপস্থিত থাকায়, ঠাকুর সেই প্রসাদ 
নিজে সানন্দে গ্রহণ করেন এবং তাদেরও দেন। এরপরেও উপেকন্দ্নাথের 
ভাগ্যবতী মাতুলানী শ্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরাগ বশতঃ 
প্রসাদ পাঠিয়েছিলেন এবং প্রতিবারেই ঠাকুর তার হ্ৃন্দর রান্নার জন্য বিশেষ 
প্রশংস। করেছিলেন । এইভাবে তিনি ঠাকুরের স্রেহলাভ করে ধন্য হন। 

দক্ষিণেশ্বরে উপেন্দ্রনাথের ঘাতায়াতে প্রতিবেশদের আপত্তি ছিল; তাই 
তাদের পরামর্শে উপেন্দ্রনাথের মাতুল জগবন্ধু একদা উপেন্দ্রনাথকে গৃহে আবদ্ধ 
করে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঠাকুরের পরম অনুরাগিনী ভক্ত মাতুলানীই, 
সে যাত্রায় উপেন্দ্রনাথকে রক্ষা করেন এবং তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে 
যেতে উৎসাহ দেন। বলা বাছলা, এই ভক্তিমতী মহিলার সহায়তায় 
পরবতাকালে উপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরমভক্তে পরিণত হবার স্থঘে1% 
পেয়েছিলেন । 


এয়োদশ স্তবক 


রাণী রাসমণি 
ঠাকুর শ্রীরামকষ্েের প্রখ্যাত মহিলা-ভক্ত । ১৭৯৩ গ্রীষ্টাব্ে চব্বিশপরগণা 
জেলার হালিশহরের কাছে “কোনা” নামক গ্রামে পিতৃগৃহে, দরিজ্্র মাহ্ষ্য বংশে 
তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলায় মায়ের কাছে তার ডাক-নাম ছিল 
“রাণী”; পরবর্তীকালে দানশীল রূপেও তিনি জনগণের কাছে *রাণী” নামে 
অভিহিতা হন এবং ইতিহাসে “রাণী রাসমণি” নামে পরিচিত হন। 


সর 


কলকাতাব জানবাজারে বিত্ুশালী জমিদাব পুত্র বাজচন্দ্র দাশের সঙ্গে 
বাসমণির বিবাহ হয় এবং তার আগমনের পর থেকেই শ্বশুরকুলেব আরও 
আধিক উন্নতি হওয়ায়, তিনি অল্পদিনেই সৌভাগাবতী হিসাবে গণা তন। স্বামী 
রাঁজচন্দ্রণ তত্কালীন ইংরাজ সরকারের কাছ থেকে “বায় বাহাদুর” উপাধি পান 
এবং সহর্মিনী রাসমণির উৎসাহে নানা দানকাষে ব্রতী হন। স্বামীর মত্যুও 
পর শোকাতৃর1 অপুত্রক রাসমণি, তার ক্ষামাত। মথুরানাথ বিশ্বাসের ওপর সমস্ত 
িষয়-সম্পত্তি পরিচালনার ভার দিয়ে, নিজে দেবার্চনা, উৎসব, শ্ান্ত্রপাঠ 
প্রভৃতিতে মন দেন। রাসমণির বাড়ীতে দোল-দৃর্গোৎ্সবাদি প্রায় সব রকম 
পূজার প্রচলন ছিল এবং তিনি প্রায়ই তীর্থ ভ্রমণে গিয়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। 
কাঙাল, ফকীর, দীন-দরিগ্র প্রতৃতিকে রক্ষার জন্য তিনি অকাতরে দান করতেন 
এবং তার অর্থে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য বন্ধ বাস্তা, ঘাট, নাজার, খাল 
প্রভৃতি নিম্িত হয়েছিল। এছাডা জলকর রোধ, নীলকর উৎগীড়ন বোধ, 
গোর সৈন্তদের অত্যাচার-বোধ প্রভৃতি দুঃসাহসিক কাজে তিনি বিশেষ 
তেজন্বিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ভক্তিমতী রাসমণি তার জমিদারির কাজে 
ব্যবঙ্গত শীলমোহুরে - “কালীপদ-অভিলাধী রাসমণি” _ এই কথাটির উল্লেখ 
বাখতেন। 

একদ। ৬কাশী দর্শনের ইচ্ছায় যাত্রা করার আগের দিন বাজে, বাসমণি স্বপ্সে 
৬কালীমাতার কাছ থেকে গঙ্জার তীরে মন্দির নির্মাণ এবং ৬মায়ের মুব্তি 
প্রতিষ্ঠার জন্য আদেশ পান। ফলে, তিনি কাশী যাক্সা স্থগিত বাখেন এবং 
গঙ্গার পুর্বতীরে চব্বিশপরগণা জেলায় দক্ষিণেশ্বরে ৬০ বিঘা জমি কিনে সেখানে 
মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেন। প্রায় ১০ বছর সময় ধরবে সেখানে ৬ভবগারিণী, 
এরাধা-গোবিন্দ এধং দ্বাদশ ৬শিবের মন্দিরাদি নিম্সিত হয় এবং এইটিই 
বাসমণির জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ কীতি। 

মন্দির প্রতিষ্টা হলেও কোন ব্রাহ্মণ-পুরোহিত, শৃক্রাণী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
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মন্দিরে পুজা করতে রাজী না হওয়ায় রাসমণি যখন অতান্ত বিপন্ন, তখন ঠাকুর 
শ্রীরামকুষ্ণের অগ্রজ্জ শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রাহ্সারে এ মন্দির প্রক্চিষ্ঠার 
এ পুজার ভার গ্রহণ করেন এবং ৬ম্রানযাত্রার দিন মহাসমারোছে এ কাজ 
সম্পন্ম করেন । বলা আবশ্যক, এ দিন তরুণ গদাধরও ( পরবতাঁকালে ঠাকুর 
শ্রীবামকষ্জ ) রামকুমারের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরেব এ উৎসবে উপস্থিত ভিলেন । পরে 
বাসমণি ৬ভবতারিণীর পৃজক হিসাবে রামকুমারকে এবং দেবীর বেশকাবাঁ 
হিসাবে গদাধরকে দক্ষিণেশ্ববেব মন্দিরে নিযুক্ত করেন। ইতিমধ্যে ৬বাধা- 
গোবিন্দ-মন্দিরেব ৬গোবিন্দ-মুত্তির একটি চবণ ভেঙে যাওয়ায় সেটি গঙ্গায় 
বিসর্জন দেওয়া সাবান্ত হলে, গদাধরেব উপদেশে তা নিব]ুরণ হয় এবং গদাধবঈ 
উক্ত ভাকঙ্ষাচরণ নিপুণভাবে জুভে দেওয়ায়, আনার এ মন্তিকে পৃঙ্জাব বাবস্থা 
হয়। এর ফলে, রাসমণি ও মথ্রনাথেব ইচ্ছায় গদাধর ৬বাধা-গোবিন্দজ্ঞীব 
পূজক নিযুক্ত হুন ; পববর্তাঁক্খালে এ পরজ্জাব ভার বামকুমাব গ্রহণ করেন এবং 
গদাধর স্বয়ং দেবীর পৃজ্জার ভাব গ্রহণ কবেন। 

এই সময় অদ্তত ন অভিনব পুজা পদ্ধত্তি দেখে, গদাধরেব, তথা ভোট 
ভটচাষের বিরুদ্ধে দক্ষিণেশ্বর ঠাকুববাভীর কর্মচারীর] নানা অভিধ্োগ উপস্থিত 
কবলে, রালমণি স্বয়ং এই বিষয়ে তদন্তের পর ছোট ভটচাষের পপ্রত্তি আবও 
শ্রদ্ধাশীল! হন। ৬দেবী দর্শনে দক্ষিণেশ্বরে মন্দিবে বসে রাসমণি একটি 
মোকদ্দমাব বিষয়ে চিন্তা করতে থাকায়, ঠাকুর নিজহাতে তার দেহে আঘাত এ 
তাকে ভিন কবেন ; কিজ্ব রাসমণি নিজ অপবাধ বুঝে অন্রতপ্ত হন এবং 
কর্মচারীদের ঠাকুরের বিরুদ্ধাচরণ ককতে নিষেধ করেন। 

রাসমণি আজীবন ঠাকুর শ্রীবামকুষ্ণে পরম ভক্ত ছিলেন এবং তাৰ সব 
কাজে রাঁসমণির সম্মতি থাকায় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পক্ষে নিধিত্বে সকল প্রকার 
সাধন-ভজন করা সম্ভবপর হয়েছিল । ভাবীকালে ঠাকুরের সব ধর্ম সমন্বয়ের 
ভূমিকা রাদমণিই গ্রস্তত করেছিলেন একাধাবে শাঁক্ত, বৈষ্ণব ও শব মন্দির- 
গুজিব প্রতিটার মাধামে। বল] বালা, এই পুণ্যশ্লোক! রাণী রাসমণির 
দক্ষিণেশ্বব মন্দিব ও উদ্ভান ঠাকুবেক 'অবতার-লীলার প্রধান কেন্দ্রস্থল হওয়ায়, 
ঠাকুরের নাষের সঙ্গে ভক্তিমতী বাসমণির কীন্তিও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত 
আছে । ঠাকুর রাণী বাসমণিকে মা-ক্ষগদম্থবাব "অষ্টসখীর এক সধা” বলে নির্দেশ 
করেছিলেন। | 

১৮৬১ থৃষ্টাব্ধের ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ের চিবস্মরণীয়! মছিল।া- 
ভক্ত বাণী রাসমণি, শ্রীরামকুষণণে জীবন্দশাতেই কলকাতায় দেহত্যাগ করেন। 

এ 
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গৌরী-ম৷ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কপাধন্তা সম্টাসিনী ভক্ত । প্রকৃত নাম শ্রীমতী মুড়ানী 
চট্টোপাধ্যায় । আহুমানক ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতার ভবানীপুরে মাতৃলালয়ে 
তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতৃগৃহ ছিল হাওড়ার শিবপুর অঞ্চলে। পিতার 
নায পাবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়, মাত শ্রীমতী [গিরিবাল। দেবী । পরবতী জীবনে 
“সন্ন্যাস” গ্রহণের পপ্ মুড়ানীর নাম “গোৌরীপুরী” হওয়ায়, ভক্তসমাজে তিনি 
“গৌরী-যা” নামে অভিছিতা। হন। ঠাকুর শ্রামকুষ্* এবং শ্রুশ্মা সারদাদেবীর 
কাছে তিনি ছিলেন "গৌরদালী”। 

শ্রথম জীবনে তিশি ৬কালীমাতার ভক্ত ছিলেন এবং বৈরাগাভাবে 
বাল্যকাল অতিবাহিত করেছিলেন। [তিনি আজীবন নিবামশাষী ছিলেন। 
মাত্র ১০ বছণ বয়সে এক খ্রান্ধণ-সাধক তাকে বৈষ্ণবভাবে দীক্ষাদান করেন, 
কিন্তু এরপরেই এক অপরিচিত। রমণী তাকে একটি দামোদর-নারায়ণ শিলা 
অর্পণ করায়, তিনি সেই শিলাকে জীবন্ত দেবতা জ্ঞানে পূজা করা সুরু করেন। 

বয়স বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেহ আত্মায়েরা তার বিবাহের ব্যবস্থ। করায়, তিনি 
প্রথমতঃ বিবাহে আপত্তি জানান, অবশেষে বিবাহের রানে ঘরের দরজ। বন্ধ 
রেখে আপাততঃ আত্মরক্ষার চেষ্কা করেন এবং পরে বাড়ী খেকে পলায়ন 
করেন। অতঃপর তাঁণ আত্মগোপন কণে সন্রযাসিপীর বেশে পাগলিনীর মত 
লানাস্থানে ঘুরে বেড়াতে খাকেন, এহ সময় তার গলায় দামোদর-শিলা এবং 
ঝোলায় মা-কালী, গৌরাঙগদেতের ছাব প্রভৃতি থাকত । পানা তীথ শ্রমণকালে 
হবিদ্বারের পথে একদল সন্গ্যাসী ও সম্্যাসিনীর লঙজে মিলিত হলে, এই সাধু 
সজ্ঘে তিনি “গোরী-মায়” নামে আভাৎতা হন। 

বুন্ধাবনে এ্রমণকালো তনি যখন তার ধর্ম পিতা রাধামোহন বস্ত্র (শ্রামকুষণ 
ভক্ত বঙগগাম বস্থর পিতা) কাছে অবস্থান করতেন, তখন ভক্ত বলরাম বস্থর 
কাছেহ (তনি ঠাকুণ শ্রুরামকৃষ্ের কথা গ্রথম শোনেন, কিন্ত সে বিষয়ে তখশ 
তার বিশেষ আগ্রহ ছিল শ1। পরে অন্বস্থা মাকে দেখার জন্য কলকাতায় 
বাগবাঞারে বলগাম বন্থর বাড়ীতে থাকাকালখন তিনি অনেকের কাছে ঠাকুর 
আরামঞ্ের অপূব কথা শোনা সত্বেও, তার মনে তখনো বিশেষ কোন ছাপ 
পড়েশি। সে সময় শ্রগৌরাঙ্গের প্রতি তার এত অন্ুরাগ ছিল যে, [শতযানন্দ 
প্রভৃর মুতি দেখলে তান তাকে ভাস্বর জ্ঞ্ন ঘোমটা দিতেন এবং পবদ্বীপকে 
শিজের শ্বশুরধাড়ী বলতেন। 

এমতাবস্থায় একদন তার হ& দামোদর-শলাকে পূজার সিংহাসনে বসাতে 
গিয়ে তিনি সেখানে মানুষের দু'খানি জীবস্তচরণ দশন করেন, অথচ দেছের আর 
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কোন অংশ দ্রেখেন নি। দামোদরকে তুলসী দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ তুলসী 
সে চ$ণ দ্বখানিতে পড়তে দেখে তিনি বাহৃজ্ঞান শৃন্ত হয়ে মাটিতে পড়ে যান। 
তিপ-চার ঘণ্টা] পরে তার জ্ঞান ফিরে এলেও, তার মনে হতে থাকে ধে, কে যেন 
তার হৃদছ্চকে স্্তায় ধরে টানছে । পরের দিনই ঠাকুরের কয়েকজন ভক্ত 
অযাচিতভাবে তাকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে নিয়ে গেলে, তিনি সেখানে 
গিয়ে অবাক হয়ে দেখেন যে, ঠাকুর শ্ররামকুষ্চ নিজের ঘরে বসে আপনমনে 
স্থতো জড়াচ্ছেন ও গান গাইছেন; কিন্তু ভক্তের ঘরে ঢোকা মাত্রই ঠাকুবের 
শতে। জড়ানে। শেষ হয় । সনিশ্ময়ে তিনি আরো লক্ষ্য করেন যে, আগের দিনে 
ঠাকুরের এই সজীব চরণ দুটিই তিনি পূজার সিংহাসনে দেখেছিলেন । এই 
ঘটনা দিন থেকেহ তিনি তার অস্তবে ঠাকুর শ্রারামকুষ্চকে গ্রহণ করেন এবং 
তার একান্ত অনুরক্ত ভক্তে পরিণত হন। 

পরম ভাগ্যবতী গৌরী-ম1 বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ধ ভাবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষষের 
সাগ্িধ্লাভের ও সেবার অপ্িকারিণী হন এবং কিছুকাল দক্ষিণেশ্বরে শ্রী্ীম' 
সারনাদেবীর সঙ্গেও বাস করেন । গোৌরী-মার গান শুনে ঠাকুরের সমাধি হত। 
ঠাকুর তাকে মহাতপন্বিনী, ভাগ্যবতী ও পুণ্যবতী বলে নির্দেশ করেছিলেন । 
গোৌরাঙ্গ-ভক্ত গৌরী-মা, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেই শ্ীগৌরাজকে দশন করতেন 
এবং এই দু'জন অবতারকে অভেদ জ্ঞান করতেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার সময় 
গৌরী মা বুন্দাবনে থাকায়, তাকে দেখার জন্য ঠাকুরের মন চঞ্চল হয়; কিন্তু 
শেষ অবধি তার সঙ্গে দেখা হয়নি: বলা আবশ্ুক, ঠাকুরের দেহরক্ষার পর 
শ্রশ্রীমাকে বৈধব্যচিহ্ন ধারণ কবতে গৌ্ী-মা নিষেধ করেছিলেন এবং শ্রীশ্রীমাকে 
তয়ং লক্ষী বলে .ঘাষণ। করেছিলেন। 

মাতৃজাতর কল্যাণে শহরে থেকে কাজ করার জন্য গৌরী-মাকে ঠাকুর পৃবে 
নির্দেশ করেছিলেন; সেইমত পরবতীকালে তিনি প্রাচীন আদশে মাহলাদের 
শিক্ষাদানের জন্ত একটি সন্গ্যাসিনী-সম্ঘ ও মাতৃ-সজ্ঘ প্রাতষ্টা করেন এবং পরে 
উত্তর কলকাতায় ২৬্নং মহারাণী হেমস্তকুমারী দ্্রাটে শ্রীশ্রামায়ের নাষে 
“্রী্রণারদেশ্বরী-আশ্রম” প্রতিষ্ঠার দ্বারা সেখানে [চরজীবনের পতিরূপে 
“দামোদর”কে স্থাপন করেন । গোৌরী-খার প্রেরণায় অনেক মাহলা-ভক্ত 
সন্গ্যাসিনী হন, আবার অনেকেই আদর্শ গৃহিণী বা জননীব্পে গড়ে ওঠেন। 

১৯৩৮ খ্রীষ্টাবে, শিব-চতুর্দশীর রাঝ্জে কলকাতায় নিজ প্রতিষ্টিত আশ্রমে, 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসা ধিকা ভক্ত শত্ীগৌরী-মা দ্নেহরক্ষা করেন। কাশীপুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ-মহাশ্মশানে তার সমাধি-মন্দির আছে। 

সর 
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যোগীন-মা 

ঠাকুর শ্রীরামকফের কুপাধন্তা ( পরবর্তীকালে সম্ন্যাসিনী ) ভক্ত । প্রকৃত 
নাম শ্রীমতী যোগীন্রমোহিনী দেবী, ১৮৫১ গ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়াবী উত্তৎ 
কলকাতার ৫৯/১নং বাগবাজার ্বীটে, পিতাব বাডী মিআ পরিবারে তি 
জন্মগ্রহণ করেন। ঠাকুরের কাছে তিনি ছিলেন “গণুব মা”, শ্রীএ্ীমায়েব কাছে 
তিনি ছিলেন “মেয়ে যোগেন*; আর ভক্তমণ্ডলীর কাছে তিনি ছিলেন 
“ঘোগীন-ম1”। ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত বলবাম বস্থু ছিলেন তার মামাশ্বসু- 
সম্পকীয়। চব্বিশপরগণা জেলার খডদহেব প্রসিদ্ধ জমিদার মহাজা প্রাণহষ, 
বিশ্বাসের বংশের পোষ্যপুত্র অহিকাচরণ বিশ্বাসেব সঙ্গে তার বিবাহ হয়; বি 
বিবাছিত জীবনে উচ্ছৃঙ্খল স্বামীর জন্য তিনি সুখী হতে না পারায়, ভার একমাত্র 
কন্যা “গণুকে” নিয়ে তিনি বাগবীজ্গাবে তাব পিতা গৃহে চলে আসেন 

ভক্ত বলরাম বসু, তখা তার মামাশ্বশুরের বাড়ীতেই তিনি প্রথম ঠাকুরবে 
দর্শন করেন এবং পরে মহিলা ভক্তদের সঙ্গে দক্ষিণেশ্ববে যাতায়াত কবে তিনি 
ঠাকুরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ কারন । ঠাকুরও তাও বাড়ীতে শু ডাগমন 
করেন এবং তার আধ্যাত্মিক ভীবন নতুনভাবে শুপ্ণ হয় । যোগীন মা পৃবে 
তার শ্বশুববাড়ীতে কুলগ্তকর কাছে দীক্ষা নিলে, ঠাকুর নিজের দেহ দেখি 
তার মধ্যেই ইট্টচিন্তা করার নিদেশ দিয়ে যোগীন-মাকে বিশেষ কৃপা করেন 


নি 


এবপর থেকেই ধ্যানের সময় তিন সাবুবকেই দশরন করতেন এবং মানে মাকে 
তার সমাধি ৭ হত। 

পরে একসময় ঘোগীন-মান উচ্ছঙ্খল প্বামী অপিকাচহণ বিশ্বাস হাবুরের 
কাছে এসে একেবারে বদলে যান এবং ভাব কনা গণু, জামাতা প্রতি 
আত্ীয়ত্মজনগণ যোগীন-মার আকষণেই ঠাকুরের কাছে আসেন । স্বামীর মৃত 
পণ যোগীন-মা জপ-ধ্যানে বিশেষ াবে পিজেকে শিযুক্ত রাখেন এবং ঠাকুর ও 
শ্রীশঘায়ের অন্তরজরপে চিহ্িত হন। ধোগীন-মার পন্দাবনে থাকাকালান 
ঠাকুরের দেহরক্ষা হয়, এই সময় বন্ধণাবন থেকে এসে তিনি বেলুড়ের ভাডা 
বাড়ীতে শ্রশ্রামায়ের সঙ্গিনী হন এবং সেখানে শ্রশ্রামায়ের “পঞ্চতপা” ব্রত 
সাধনায় তিনিও অংশগ্রহণ করেন। ঠাকুরের তিরোধানের পরেও তিনি 
ঠাকুরকে ও ্রীশ্রামাকে অভিন্নরপে দেখার জন্য ঠাকুরের কাছ থেকে আদেশ 
পান এবং তার জীবনে অনেক অলোৌগ্িন্ দ্শনও হয়। 

পরবর্তীকালে যোগীন-মা তার নিজের বাড়ীতে জনৈক তন্ত্রসাধক ঈশ্বরচন্দ্র 
চক্রবতীর কাছ পেকে “কৌল-সন্্যাস” গ্রহণ করেন এবং পরে ঠাকুরের অস্তরজ- 
পার্ষদ স্বামী সারদানন্দের কাছে “বৈদিক-সন্ধযাস” গ্রহণ করেন। শেষ জীবনে 
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তিনি মাতাঃ কন্তা, জামাতা, দৌহিজ্র প্রভৃতি আপনজনদের মৃত্যুতে খুব ছুঃখ 
পান। শক্কিমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়! সত্বেও তিনি ঠাকুরের উপদেশমত পরবর্তীকালে 
'গোপালভাবে” সাধন! করেন। 

১৯২৪ খ্ীষ্ঠাবন্বের ৪ঠ| জুন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণাশ্রিতা শ্রীযুক্ত যোগীন- 


ন। কলকাতায় দেহুরক্ষ। করেন। 
নী 


গোলাপ-ম। 

ঠাকুর শ্ররামক্কষ্ণের কৃপাধন্তা ৰিশিষ্ই মহছিলা-ভক্ত। প্রকৃত নাম শ্রমত্তী 
অন্নপূণা দেবী, ওরফে গোলাপ-ন্থন্দরী দ্রেবী। উত্তর কলকাতার বাগবাজারে 
এক ব্রাহ্ণ পারবারে তান জন্মগ্রহণ করেন। ভক্তমণ্ডলীর কাছে তিনি 
"গোলাপ-ম।” নামে পরিচিতা ছিলেন। 

অকালে স্বামী বিয়োগ, শিশুপুত্র বিয়োগ এবং বিবাহিতা কন্ত1 “চণ্ডার” 
বিয়োগের পর তার জীবনে নিদারুণ শোক মেমে আসে এবং শোকের জ্বালায় 
[তিনি জলতে থাকেন । এই সময় তার পাড়ার প্রতিবেশী ঠাকুরের অন্ততম 
মহিলা-ভক্ত শ্রযুক্তা যোগীন-মা, এই শোকাতুর! ব্রাদ্মণীর প্রাণে শান্তি দেওয়ার 
উদ্দেশ্যে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে তাকে নিয়ে যান। ঠাকুরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
যোগাধোগের ফাল এবং তার কথাম্বত পান করে গোলাপ-মা প্রাণে অনেক 
শাস্তি পান এবং শোকের জালা ক্রমশঃ কমতে থাকে । এরপর ভক্তিমতী 
গোলাপ-মার আমন্ত্রণে ঠাকুর তার বাড়ীতে গিয়েও তাকে আরও শাস্ত করেন 
এবং নিজবাড়াতে করুণাময় ঠাকুরকে পেয়ে তিনি শোকের ব্যথা ভুলে আপন্দে 
অধীর হয়ে পড়েন। 

পরবতীকালে ঠাকুরের করুণায় গোলাপ-মা দক্ষিণেশ্বরে নহবত-ঘরে 
শশ্রমায়ের সঙ্গে বাপ করার স্থযোগ পান এবং সেখানে ঠাকুরের সরাপরি সেবা। 
করার অধিকার পেয়ে কৃতার্থ হন। এই সময়েই তিনি ঠাকুরের বিশেষ কৃপালাভ 
করে ধন্য হয়েছিলেন এবং ঠাকুরের উপদেশ ও আশীর্বাদে তিনি আধ্যাত্মিক- 
ভাবে ডচ্চস্তরে উঠেছিলেন । পরে শ্যামপুকুর ও কাশীপুরেও তিনি অন্থস্থ ঠাকুরের 
যথামাধ্য সেবা করেছিলেন । 

ান্ধরের ঠিতরোভাবের পর ভাগ্যবতী গোলাপ-য। শ্রীশ্রমায়ের দেবা ভারও 
গ্রণ করেন এবং নান৷ তার্থ ভ্রমণ করেন। শেষ জাবমে ভিনি শ্ীঞ্রমায়ের সঙ্গে 
বাগবাজারে মায়ের বাড়ীতে ( উদ্দাধন মঠ ) বাস করেন এবং শ্ীআমায্কের সেবার 
সর্জে জপ-ধ্যানেও নিযুক্ত থাকেন। অবশেষে শ্রীশ্রমায্জের তিরোভাবের পর 
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তিনি বাগবাজাবে শায়ের বাড়ীতে লাধু-তরঙ্গচারীদের সেবা ও পরিচধার ভার 
গ্রহণ করেন এবং একসঙ্গে শাসন ও সোহাগের দ্বারা নকলের সঙ্গে শেষদিন 
অবধি ঠিক মায়ে মতনহ ব্যবহার করেন। 

১৯২৪ খ্রীষ্টান্দের ভিসেখর মাসে ঠাকুর শরামকৃষ্ের একা নষ্ট সেবিকা শ্রীযুক্ত 
গোলাপ-মা কলকাতায় দেহুরক্ষা করেন। 


ও 


গোপালের মা 

ঠাকুর শ্ররামকৃষের কৃপাধন্তা ( পরবতটকালে সন্ঘযাসিনা ) ভক্ত । প্রকৃত 
নাম অঘোরমণি দেবী । আহ্মানিক ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশ পরগণা জেলার 
কামারহাটীতে এক দরিক্র ব্রাহ্মণের ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ভক্তমণ্ডলীর 
কাছে তিনি “গোপালের মা” নামে পরিচিত ছিলেন। মাত্র ৯ বছব বয়সে 
বিবাহ হওয়ার পর এবং মাতম একবারই স্বামীকে দেখার পর তিনি খুব অল্প 
বয়সেই নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হন এবং কামারহাটাতে পিতার গৃহেই বাস 
করতে থাকেন। ঠাকুর শ্ররামকৃষেের চাইতে তিনি বয়সে প্রায় ১৪ বছরের বড় 
ছিপেন এবং ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেও প্রায় বিশ বছর [তনি বেচেছিলেন। 
কামারহাটাতে তার পিতার বাড়ীর কাছেই গঙ্জাতীবে একটি ৬রাপারুষ্ মন্দিরে 
তার ভ্রাতা পৃজক ছিলেন এবং পরে তিনি সেখানেই একটি অন্বযহলের ঘরে 
বাস করতেন। শ্বশুরকুলের গুরু কাছে তিনি “গোপাল মন্ত্রে” দক্ষ গ্রহণ 
করেন এবং প্রায় ৩০ বছর একটি নির্দিষ্ট ঘরে জপ-ধ]ানে অতিবাহিত করেন। 
এশুরবাড়ী খেকে প্রাপ্ত জমিজমা ও গহনাপত্র বিক্রয় করে, সেই অর্থে তিনি 
কোন প্রকারে নিজের খরচ চালাতেন এবং মান্দরের যাধতায় কাজে সাহায্য 
করতেন। 

একদ। মন্দিরের মালিক দত্ত-গৃহিণার সঙ্গে অঘোরমণি প্রথম দক্ষিণেশ্খরে 
গিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণের সঙজে আলাপ করে মুগ্ধ হন। তারপর থেকেই 
অঘোরমণি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যেতেন এবং চাকুরও তার কামারহাটার কুটীরে 
শুভাগমন করেন। একদিন গভীর রাত্রে জপের সময় অঘোরমণি সহস1 ঠাকুর 
শ্রবামকৃষ্ণের দর্শন পান এবং তার হাতটি ধরার সঙ্গে সঙ্গেই শ্ররামকষের স্থানে 
তিনি একটি সত্যকারেগ দশমাসের বালকমুত্তি দর্শন করেন এ মৃত্তি একহাত 
তুলে গোপালের স্তায় তার কাছে নশী খেতে চান। সেইদিন থেকেই অঘোর- 
মণির সে সেই চিন্ময় বালকের জীবস্ক মৃত্তির মত অভিনব লীলা শুরু হয় এবং 


চি 


অনেক অলৌকিক ঘটন। ঘটে । শ্রারামকুষ্রূপী চিন্ময় গোপাল তার কাছ থেকে 
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৯, 


ক্ষীর, ননী, নাড়,, সন্দেশ প্রভৃতি চেয়ে চেয়ে খেতে থাকেন এবং ভক্তিমত, 
অঘোরমণিও সে সবগুলি শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে তুলে খাওয়ান। তখন থেকে 
অঘোরমণি প্রবল বাৎসঙ্য রসের মহিমায় সকলের কাছে “গোপালের মা” কুপেই 
অতিহিতা হন। অবশ্থা ক্রমাগত শ্রীরামকুষেে+ে মধ্যে গোপাল দর্শনের কলে, 
তিনি তার পরে চিন্ময়-গোপালের দর্শন পেতেন না; তিনি ঠাকুরকে ই “গোপাল” 
বলে ডাকতেন এবং ঠাকুরও তাকে যশোদা-জ্ঞানে সম্মান কবতেন। এমনকি 
ভাবাবিষ্ট শ্বস্থায় ঠাকুর একদা এই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর কোলে “গোপালভাবে” বসে 
তাকে বিশেষ কৃপা করেন এবং মহাভাগ্যবতী অঘোরমণি তথা গোঁপালেন ম' 
তাকে পরম মাতস্সেহে আদর করেন। 

ঠাকুরের দেহএক্ষার পরেও গোপালের মা সর্বত্র গোপাল অর্থাৎ আরা মকুষ্ণকে 
দর্শন করতেন এবং টার সঙ্গে আপনমনে জীবন্থশ!কালশন অবস্থার মত নান 
ব]কহতেন। স্বামী বিবেকানন্দকেও তিনি অত্যন্ত শ্রেহ করতেন এবং 
ভগিনী নিখোদতাকে তিনি “নবেনের মেয়ে” মনে করতেন। তার জীবন্দশাতেই 
ত্বামীজার একালে দেহত্যাগের সংবাদ শোনামান্জই তিনি মাথা ঘুরে পড়ে মান 
এবং তার ফলে বুদ্ধ বয়সে তার একটি হাত ভেঙ্গে যায়। শ্বামীজীব বিদেশী 
ভক্তেরাও গোপালের মাকে খুব সম্মান করতেন এবং ঠাকুরের অপবাপর ত্যাগী 
সন্তানেরা “গোপালের ছেলে” অর্থাৎ শ্রারামকুষের সন্তান হিসাবে তার খুব প্রিয় 
ছিলেন । 

এখানে পলা আবশ্যক, কোন নির্দেশ পেয়েই হোক অথবা অন্ত কোন 
কারণেই হোক, দেহত্]াগের ১০।১২ বছর আগে থেকেই গোপালেব মা গেক্য় 
বস্ত্র ধারণ করতেন এবং নিজেকে “সন্গ্যাসিনী” বলে পরিচয় দিতেন । অন্তিম 
অবস্থায় গোপালেব মাকে ভগিনী নিবেদিতা উত্তর কলকাতার বাগবাজারে 
১৭নং বোস পাভা লেনের বাড়ীতে নিয়ে এসে যথাসাধ্য তার সেবা করেন। এই 
সময় শ্রীশ্রীমা তাকে দেখতে এলে তিনি গোপাল অর্থাৎ শ্রীরানকৃষ্জ্ঞানে 
শ্ীশ্রীমায়ের চরণধূলি নেন এবং রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় সর্বদ। উচ্চৈঃক্বরে 
“রামকফ” নাম উচ্চারণ করতে থাকেন । আজীবন গঙ্গাগ্রীতির জন্য শেষ সময়ে 
ভগিনী নিবেদিতা স্বয়ং নগ্রপদে তাকে নিয়ে গঙ্জগাতীরে যান এবং হ্বহত্তে তার 
শয্যা রচনা করে শধ্যাপার্থেই অবশিষ্ট কট দিন নিজেই থাকেন। গোপালের 
মার দেহত্যাগের পর নিবেদিত তার জপের মাল। নিজে গ্রহণ করেন এবং তার 
পূজিত শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো! পরবতাঁকালে বেলুড়মঠে শ্রীশ্রীষায়ের মন্দিরে 


রাখ! হয় । 
১৯০৬ থ্বীষ্টাব্জের ”ই জুলাই, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মা-ষশোদ শ্রীমতঃ 
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অঘোরমাঁণ দেবী তথা গোপালের মা অধানমজ্জিত অবস্থায় গঙ্জাগতে 
কলকাতায় দেহরক্ষা করেন। 


ন্‌ 


লক্্দী-দিদি 


ঠাকুর আরামকৃষের ভ্রাতুপ্পুত্রী এবং ঠাকুরের কপাধঠ মহাসাধিকা. 
£কত নাম, শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি চট্টোপাধ্যায় । ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে 
০সংক্বতী পুজার দিন তিনি কামাবপুকুরে পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তিপি 
ছিলেন ঠাকুরের মধ্যম অগ্রজ বামেশ্বরের কন্তা এবং পামলালের ভগিনী ! 
ঠাকুরের শ্রাতুষ্পুত্রী হিসাবে ভক্তমণ্ডলীর কাছে তিনি ছিলেন “লশ্রী-দিদি” ) 
শিতা বামেশ্ববেব মুত্র পব অল্লধয়স্টে তাব বিবাহ হয়; কিন্ত বিবাহের ২'১ 
মাস পরেই তাৰ স্বামী চিরদিনের মত শিক্ছেশ হওয়ায়, তার পক্ষে আব 
বিরাতিত জীবন যাপন করা বা সংসার করা সম্ভব হয়লি। ১২ বছর অপেশ্: 
বরার পথ তিনি স্বামীর আাদ্ধাদি কাজ সম্পন্ন করেন এবং পিতুগহেই বাস করতে 
এাকেন। প্রথম আীবন তার খুব আধিক অন্টশে কাটে এবং অবশেষে তিনি 
দাঁক্ষাণেশ্বরে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে চলে আসেন। 

“ক্ষিণেশ্বরে খাকাকালীন ঠাকুরের আশ্রয়ে ভর্তিষতা লক্ষ্মী-দিদি শিক্ছেএ 
ধমীয় জীবন উচ্চস্তরে গঠ” করেন এবং সাধন-ভজলে আঁধকতর মনোনিবে* 
করেল । শ্রশ্রামায়ের পাশ্বসজিণী হিসাবে তিলি সবদা ভার কাছেহ খাকতেন- 
শ্রশ্ীমা এ লক্ষ্মী-দিদি সে সময় নহুবত-ঘণে একত্রে বাস করতেন বলে ঠাবুর 
রহল্য করে তাদের *শুক-পাপী” বলে ডাকতেন। পূবে উত্তরদেশীয় এক 
সন্ত্যাশীব কাছে লঞ্্ী দিদি শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিলেও এই সময় ঠাকুর তাও 
জিহবায় “রাধা-শ্তাম” খাজমন্ত্র লিখে এবং মুখেও তা উচ্চারণ করে তাকে পুণরায় 
দাক্ষাদান দ্বারা বিশেষ কৃপা করেন। লক্ষ্মা দিদি ঠাকুরকে পুরু, ইষ্ট ও অবতান 
রূপে জ্ঞান করতেন; ঠাকুরও স্বপ্রযোগে তাকে মাশীতলার অংশরূপে জানতে, 
পেবে কাশীপুরে থাকাকালীন ছৃ'বার লঙ্গ্ম-দিদিকে শীতলা-জ্ঞানে পৃঞ্জঃ 
কবেচিলেন। 

একদা ঠাকুর তার নিজের খাওয়ার পাতে লক্ষ্া-দিদকে থেতে খলেন, 
কিন্ত পাতে একটু মাছের ঝোল থাকায়, বিধব। ব্রাঙ্গণী লঙ্ষ্মী-দিদি খেতে 
ইতম্ততঃ করলে ঠাকুর তাকে প্রসাদ জ্ঞানে তা আহার করতে বলেছিলেন। 
এমনকি, একাদশীতেও ভরপুর আহার করার জগ্য ঠাকুর তাকে নির্দেশ 

 দিয়েছিলেন। ঠাকুর তাকে আরো নির্দেশ দিয়েছিলেন ধে, অপর কোন ঠাকুর- 
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দেবতাকে মনে না পডলে, তিনি যেন ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ণকেই প্মরণ করেন। 
কামারপুকুর, দক্ষিণেশ্বর, শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে বিভিন্ন সময়ে লক্ষষী-দিদি 
ঠাকুরের কাছ থেকে ভাব-সম্পদে পূর্ণ হয়েছিলেন এবং তিনি প্রায়ই ভাব-রাজ্যে 
সমাধিস্থ থাকতেন । মহাভাবময়ী স্থগায়িকা লক্ী-দিদি অধিকাংশ সময় ভজন, 
কীর্তন ও হরিনামে বিভোর থাকতেন এবং এই সঙ্গীতের দ্বার! প্রীশ্রীমা এবং 
অপর সবাইকে মুগ্ধ করতেন। ঠাকুরের তিরোধানের পর, তিনি নানা তীর্থ 
ভ্রমণ করেন এবং শেষ বয়সে পুরীধামে তার নিজ ভক্তগণ নিসিত “লক্ষ্রী- 
নিকেতনে” বাস করতে থাকেন। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরাগবশতঃ এই 
গুহের শিরোদেশে “জয় প্রভূ রামকৃষ্ণ” কথাটি লেখা থাকে । 

১৯২৬ শ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্মেহপুত্তলী শ্রীমতী 
লক্ষী-দিদি পুরীধামে দেহরক্ষা করেন। 
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ভানু-পিসী 

ঠাকু শারামকষ্ণের বিশেষ অনুরাগিণী মহিলা-ভক্ত। ভিনি ছিলেন 
বাকুড়া জেলার জয়রামবাটা গ্রাম নিবাসী সদেগাপ বংশীয় ক্ষেন্ বিশ্বাসের 
বিধবা কন্তা। এবং শ্রীশ্রামা সারদাদ্দেবীর বাল্য-সাঁগপ্ী। গ্রাম-সম্পকে শ্রশ্রমা 
তাকে “পিসী” বলে ভাকতেন। প্রায় কুডি বর বঞ্পসে তিনি বিধবা হয়ে 
পিতৃগৃহে বরাবরের মত আশ্রয় নেন, তার একটিমাত্র কন্যার ছোট বেলাতেই 
মৃতু হয়েছিল। 

ভাঙ্গ-পিসী খুব ভক্তিমতী এবং বৈষ্ণব ভাবের সাধিকা ছিলেন। ঠাকুর 
মাঝে মাঝে জয়রামবাটীতে শ্বশুর বাড়ী গেলেই, ভাহ্ু-পিশী তার সঙ্গে আলাপ 
করতে যেতেন এবং ঠাকুরও মাঝে মাঝে এই ভাক্তিমতী ভাম্গু-পিসীর বাড়ীতে 
বেড়াতে গিয়ে গান গেয়ে শোনাতেন । ভামু-পিসী নিজেও একজন সথগায়িক! 
ছিলেন। ঠাকুর ভাম্গ-পিসীর বাড়ীতে গেলে, তিনি তার ঘরের দুধ, দই, ঘোল 
প্রভৃতি ঠাকুরকে খাইয়ে তৃপ্তি পেতেন । শ্রীশ্রমায়ের বাল্য-সঙ্গিনী হিসাবে 
তান ঠাকুরের সঙ্গে নানা বঙ্গ-কীতুক করলেও তার মধ্যে অপাধারণ পুরুষের 
স্বরূপ চিন্তে পেরে ভাঙ্-পিলী ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা _ উভয়কেই অশেষ ভক্তি 
করতেন । এমনকি, শ্রশ্ীমাকে একবার তিনি চত্ুভূ্জারূপে দর্শনও করেছিলেন। 

পরবতীকালে, বৃদ্ধ বয়সে ভানু-পিসী শ্রশ্রীমায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে 
কলকাতায় ও কাশী প্রতি তীথস্থানে বাস করেছিলেন; শ্বামী ব্রহ্মানন্দ, 
নাট্যাচাধ গিরীশচগ্্র প্রভৃতি ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্তগণ ভানু পিসীকে খুব শ্রদ্ধা 
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করতেন) শেষ বয়পে তিনি ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার কথা বলতেই বেশী 

ভালবাসতেন এবং নিত্য শ্রীরামকৃষ্ণের পৃজা করতেন। এমনকি, ঠাকুরের 

মহাপ্রয়াণের পরেও এই মহাভাগ্যবতী মহিলা, ঠাকুরকে কয়েকবার প্রতাক্ষ 

দর্শন করেছিলেন, শ্রীশ্রীমায়ের জীবঙ্গশাতেই ভাম্ঘ-পিসী দেহুত্যাগ কবেন। 
জর 


প্রসন্ন-দিদি 

ঠাকুর শ্রীবামকুষ্ণের বিশেষ অনুরাগিণী মহিলা-ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের 
জন্মভমি কামারপুকুর গ্রামেব জমিদার ধর্মদাস লাহাব বিধব1 ভক্তিমতী কনা । 
প্রত নাম প্রসন্নময়ী; ঠাকুর এই বয়োজ্যেষ্টা মহিলাকে পপ্রপর-দিদি” বলে 
সম্বোধন কবতেন। 

পিতৃবন্ধু ধর্মদাস লাহার বাড়ীতে ঠাকুর (তত্কালে গদাধর ) বাল্যকাল 
যাতায়াত করতেন এবং সেই সময় সে বাড়ীর সকলেই গদাধরকে অত্যন্ত স্রেহ 
করতেন । প্রসন্নময়ী গদাধরের অস্তনিহিত মহাভাব লক্ষ্য করে তাকে সত্য 
সত্যই কোন দেবতা বলে অভিমত প্রকাশ করতেন এবং বয়সে ছোট হলেও 
গদাধবের কথাওগ্ডছি পালন করতেন । গদাধরের গান শুনে তিনি মোহিত 
হতেন এবং গদাধধরকে স্সেহদান করে তিনি নিজে ধন্য হতেন, 

একদা বালাকালে দেবী বিশালাক্ষীর মন্দিরে যাওয়ার পথে বালক গদাধর 
অচৈতন্য হয়ে পড়ায়, প্রসঙ্গময়ী গদাধরকে “দেবী বিশালাক্ষী” জ্ঞানে সম্বোধন ও 
পুজ। করে তার বাহাজ্ঞান ফিরিয়ে এনেছিলেন । একদা ঠাকুরের কামারপুকুরের 
বাড়ীর লোকের প্রচণ্ড অভাব ও ছুরবস্থার সম্মুখীন হওয়ায়, করুণারূপিণী 
প্রসন্নময়ী লাহাবাবৃদের দৈনিক অতিথি সেবার সময় ঠাকুরের ভ্রাতুম্পুক্ঞ 
রামলালের মারফৎ প্রতিদিন তাদের সংসারে অন্পপ্রসাদ পাঠাবার ব্যবস্থা করেন 
এবং সেই দুর্দিনে তাদের সাময়িকভাবে রক্ষা করেন। 

প্রসন্গময়ীব উদার ও সরল আচরণে ঠাকুর মুগ্ধ হতেন এবং তাকে বিশেষ, 
সম্মান করতেন। বদ সদগুণেব জন্য ভাগ্যবতী প্রসন্নময়ী ঠাকুরের কাছে 
বরাবই একক্গন আদর্শ মহিলারুপে শ্রদ্ধার পানী ছিজেন এবং ঠাকুর 
শ্রীবামরুঞ্খ তারকাছে বরাবরই পরম ন্েছের পাজ্জ ছিলেন। প্রসন্মক়ীর 
সবলতা, উদারতা, পবিভ্রতা, ধর্মপ্রাণতা এবং অমাযিকতার জন্য ঠাকুর তার 
সম্পর্কে এমন উচ্চধারণা পোষণ করতেন ধে, পরবতীকালে শ্রাশ্রীমা ও অন্টান্ত 
মহিলা ভক্তদের কাছে “প্রসন্ঃ-দিদির” কথা ভল্লেখ কবে তিনি বার বার শ্রদ্ধ' 
প্রকাশ করতেন। 
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ভিক্ষামাতা ধনী 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের মহাভাগ্যবতী মহিলা-ভক্ত । তিনি ছিলেন ঠাকুবেব 
কামারপুকুর গ্রামের কর্মকার-জ্ঞাতীয়া বিপবা মহিলা । ঠাকুরের জন্মসময়ে 
বাভীর ঢেকিশালেব স্থতিকাগারে ঠাকুবেব মাতা চন্দ্রঘণির মহচরীরূপে তিনি 
পাত্রীমান্াব কাজ কবেন। ঠাকুর ভূমিচ হবার পব্মুহর্তেই সছজাত শিশু, 
নিদিষ্ট স্থান “থকে সরে উন্তনের পাশে ছাইগাদায় চলে যাএয়ায়, মাতা চন্দ্রমণি 
শিশুকে দেখত পাশনি , পক্ষাঙ্তবে পনীইট শিশ্ছকে খুজে শস্মমাথা অবস্থায় 
উন্মনেব পাশ থেকে কুড়িয়ে আনেন এবং এই পৃথিবীকে অনতাব-পুরুষেক প্রথম 
শ্রীমৃধ-দর্শন এ পথম তাকে “কালে তুলে নেবাক পরম সৌন্াগা অদ্রন কবেন। 

টশেশবকালে গদাপবকে ( পব্ব্াঁকালে ঠাকুর শ্রীবামরুফচ) ধনীই 'দখাশোনা 
করতেন ও বিশেষ যু এবং ন্বেহ কবতেন। গদ্দাধব৭ প্রনীক খুব দ্ন্তগত 
ছিলেন: একদা বালক গদাপদ্বে কাছে ধনী প্রার্থনা জানান যে, উপনয়নের 
সময় গদাধব যন তার কাছ থেকে প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করেন এবং গদাধবন সে 
সময় ধনীব প্রার্থনা মণ্ুর ককে বাখেন। ধথাকালে উপনয়নেক সময় গদাধর ধন্দীর 
কাচ্চ থেকে প্রথম ভিক্ষা পেএয়ার ইচ্ছ। প্রশ্পাশ করলে, ক্ষোষ্টভ্রাতা রামকুমাব 
* অগ্ঠান্যেরা কুলপর্ম বিরুদ্ধ এই প্রত্তাবে বিশেষ আপত্তি করেন; কিন্তু প্রতিশ্রুতি 
বক্ষার জন্য গদাধর বিষম জেদ করায়, অবশ্দেষে গদাধরের প্রস্তাব স্বীকৃত হয়। 
সত্যনিষ্ঠ বালক, ভিক্ষামাতারূঃপ কামাবকন্যা ধনীর হ্াছ থেকেই প্রথম ভিক্ষা 
গ্রহণ করে পৃব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন এবং ধনীকে "মা” ডেকে তার হৃদয় তৃথ্চ 
করেন । এমনকি, ধনীব নিষেধ সত্বেও ক্ষিনি, ধনীর শ্বহত্তে প্রস্তত বানা কেডে 
খেয়ে, এই মহাভাগাবতী মহিলাকে কৃতার্থ করেন। বস্তুতঃ ঠাকুরের সঙ্গে 
ভক্তিমতী ধাব্রীমাতা ও ভিক্ষামাতা ধনীর একটি মধুর সম্পর্ক ছিল। 

প্রণঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ধনীর দেহত্যাগের পর তার ভায়ের 
স্ত্রী, ধনীর বাবগ্গত একখানি “ঠচতন্য-ভাগবত* তার এক আত্বীয়কে দান 
করেন, কিন্তু তিনি সেটি অযত্বে রাখায় ঠাকুরের ভ্রাত্ৃম্পুত্রী ভক্তিমতী লম্্ী- 
দিদি স্বপ্রে দেই অমূল্য পুস্তকের কথা জানতে পারেন এবং উক্ত আত্মীয়ের কাছ 
থেকে সেটি উদ্ধার ধরেন । লক্ষ্মী-দিদি পরে সেই গ্রন্থখানি আর এক গৃহত্যাগী 
-শিষ্যকে সধযত্তে রক্ষা করার জন্তু ভাব দিয়েছিলেন। 


স 


৩৫৮ 


তপস্ষিনী গঙ্গামাত৷ 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের বিশেষ অন্ুরাগিনী, শ্রীবৃন্দাবনের সিদ্ধ-প্রেমিকা ও 
বন্ধিয়সী বৈষণব-সাধিকা | তিনি নিধুবনের আশ্রমে বাস করতেন! দ্রীঘকাল 
ধাবৎ শ্রীরাধ1! ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-সাধন ব্রতে তিনি আত্মনিয়োগ কবেন এবং 
“ললিত” সখীরূপে তিনি সেখানে সকলের পৃজিতা হন। 

পবমভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের সঙ্গে ঠাকুর শ্রীবামকুষ্ণ তীর্থ ভ্রমণকালে 
শ্পন্দাননে গিয়ে এই সিদ্ধ প্রেমিকা, বুদ্ধ! তপস্থিনী গঙ্জামাতাকে দর্শন করেন 
এব" তব উচ্চ অবস্থা লক্ষ্য করে ঠাকুর মোহিত হন। গঙ্গামাতাও ঠাকুরকে 
দশন মাত্রই তার মহাভাবের পরিচয় পেয়ে, ঠাকুরকে "স্বয়ং শ্ররাধিক।” জ্ঞান 
কবেন এবং ন্েহভরে "ছুলালী” নাম রাখেন । গঙ্গামাতার হাদয়ের সেবা এ 
ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে ঠাকুর ধ্কয়েকদিন তার আশ্রমে বিনা দ্বিধায় বাসও করেন । 
সে সময় গঙ্জামাতা শ্বহষ্তে আহারাদি প্রস্তুত করে ঠাকুবকে ভোজন করাতেন 
এবং সবদাই ঠাকুরের সঙ্গে তত্ব কথায় দিন যাপন করত্েন। মনের মত 
পরিবেশ পেয়ে ঠাকুর শাঙ্ষী জীবন সেখানেই কাটাবার জন্থা মনস্থ করলে, ভক্ত 
মথুরানাথ বিশ্বাস, ভাগে হাদয়রাম প্রভৃতি সহষাক্রিগণ খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন, 
কিন্ত ঠাকুরের নিক্গের বদ্ধমাতা! চন্দ্রমণি দেবীর কথ! তী'কে ম্মরণ করাঙ্গে, ঠাকুর 
'স্মবিলঙ্গে দক্ষিণেশ্ববে তার যাতাব কাছেই ফিরে আসা স্থির কবেন। বিদায়ের 
সময় গঞঙ্জাযাতা ঠাকুবকে পরিতাশাগ সরতে স্মবাজী হওয়ায়, আকুলভাবে 
ঠাকুবেং হাত ধবে টাশাটানি করেন, নিকটস্থ দণ্ডায়মান ভাগ্নে হাদয়রামও 
ঠাকুরকে নিয়ে যাবার জ্ঞন্ট টানতে থাকন এবং এই অবস্থায় ঠাকুর ক্রন্দন 
করতে থাকেন অবশেষে ঠাকুরের চোখে জল দেখে গঙ্গামাতা তাকে 
ছেভে দেন এবং কৃতাঞ্লিপুটে ঠাকুরের কাছে তিনি আশীবাদ প্রার্থনা করায়, 
ঠাকুর তাকে অভয় দান করে কলকাতায় যাত্রা করেন। 

প্রলঙ্গত: উল্লেখ্য, পরবতাঁকালে ঠাকুরের অন্তরজ-পার্ষদ ম্বামী তুরীয়ানন্দ 
তথ হরি মহারাজ তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষে বুন্দধাবন গিয়ে গঙ্জামাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেছিলেন এবং হরি মহারাজ প্রকৃত পরিচদ্প জানতে পেরে গজামাতা তাকে 
বিশেষ আশীর্বাদ করেছিলেন । 

শ্রীবৃন্দাবনের কাছে বর্ষাণ। নামক স্থানে: ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ণের মহাপুণ্যবতী 
ও তপশ্থিণী গঙ্গামাতার দেহরক্ষ। হয়। 

১০৫ 


৩৫৯ 


কাশীর মেয়ে 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সার়িধো আগতা অজ্ঞাতনামা জনৈক প্রাচীন মহিলা- 
ভক্ত । তিনি কাশী থেকে সহস! দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হন এবং নিজেকে 
“কাশীর মেয়ে বলে পরিচয় দেন । 

একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের এমন কঠিন আমাশয় রোগ হয় যে, দিবারাক্র 
মলত্যাগের ফলে তিনি খুব দুর্বল ছুয়ে পড়েন এবং প্রত্তিবার জলশোৌচের ফলে 
তার মলদ্বারে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী তখন দক্ষিণেশ্বরের ৬কালী 
মন্দিরের কাছে ভক্ত শভুনাথ মল্লিকের নিমিত একটি পৃথক চাল! ঘরে বাস 
করতেন এবং সেধান খেকে এসে ঠাকুরের শুশ্রষা কবে আবাব চলে যেতেন। 
ঠিক এই সময়েই কাশী থেকে এই অজ্ঞাতনাম। প্রাচীন- মহিলাটি যেন দৈব 
নির্দেশে অকম্মাৎ কয়েকদিনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সান্গিধ্যে আসেন এসং 
মেয়ের মত স্বেচ্ছায় ঠাকুরের সকল প্রকার সেবার ভার গ্রহণ করেন। এমনকি, 
মলদ্বাবের ক্ষতে সেঁক দেওয়ার কাজও তিনি নিধিকার চিত্তে নিজের হাতে করে, 
ঠাকুরকে অনেকটা শ্বস্থ করেন এবং তার শাব্রীক যন্ত্রণ/ৰ অনেক লাঘব 
করেন। কিন্তু তাব একার পক্ষে ঠাকুরের সকল প্রকার সেবা-স্ুশ্ধষ৷ ঠিকঠিক 
মত কর সন সময় স্তন ছিল না, সেজন্য তিনি ঠাকুবেব কাছে-কাছে সর্বদা 
থাকার জন্য শ্রীপ্রীমাকেও পার্বতী চালাঘব থেকে পুনরায় নিকটবতী নহবত- 
ঘরে নিয়ে আসেন এবং আন্তরিক পবিচধায় ঠাকুর সে-ঘাত্রায় আরোগ্য লাভ 
করেন। 

ঠাকুরের সামনে ইতিপূর্বে শ্রীশ্রীমা কখনও মাথার ঘোমটা না খোলায় 
কাশীর এই মহিলাই একরাত্রে শ্রীষ্ীমাকে ঠাকুরেব ঘরে এনে তার মাথার ঘোমটা 
খুলে দিয়ে শ্বাভাবিক অবস্থা স্থট্টি কবেন, সেরাত্রে ঠাকুর ভগঞ্ভাবে বিভোর 
হয়ে তাদের দুজনকে নান! ঈশ্বরীয় কথা শুনিয়েছিলেন এবং পেদিন সেইভাবে 
রাত শেষ হয়ে ভোর হয়ে গিয়েছিল । কিছুদিন বাদে ঠাকুরের আরোগালাভের 
পরেই তাঁর সেবার কাজ শেষ করে এই ভক্তিমতী প্রাচীন-মহিলাটি চিরদিনের 
মত দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে ঘান। 

বল আবস্টক, একমাত্র কাশীর মেয়ে ছাড়া তার আর কোন পবিচয়ই 4 
পাওয়া যায়নি, অথবা তার অতীত বা ভবিষ্যতের কথাও জানা যায়নি । তিনি 
কে, কার নির্দেশে এলেন, কেনই-বা এলেন, আবার কেনই-বা কোন পরিচয় না 
দিয়ে চলে গেলেন, এ-সব কথা অজ্ঞাতই আছে । পরবত্তাকালে শ্রীশ্রীমা যখন 
কাশীতে তীর্থে যান, তখন অনেক চেষ্টা করেও তিনি সেখানে কোথাও তার 
সন্ধান পাননি । 


ভৈরবী (দ্বিতীয়) 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহিল1-গুরু ভৈববী ব্রাহ্ষণী ঘোগেশ্বরী দেবী ছাড়াও, এই' 
ভ্বিতীয়-ভৈরবী পরে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সান্িধ্যে এসেছিলেন। যে সময় 
শ্রীীমা! সারদাদেবী দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে ছিলেন, সেই সময় এই দ্বিতীয়- 
তভৈরবীর আবির্ভাব হয় । এই ছ্বিতীয়-ভৈরবী যেদিন আসেন, সেদিন তার 
আসার আগেই ঠাকুর শ্রশ্রীমাকে এই ভৈরবীকে দেবার জন্য একখানি কাপড 
ছুপিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন । এদিন ৬কালীমন্দিরে ভোগ রাগের পর 
টভরবী এলে, ঠাকুর তার সঙ্গে অনেক কথাবার্তা বলেন এবং তৈরবীও কিছুদিনের 
হ্ন্য দক্ষিণেশ্বরে থেকে যান। 

এই সময় উৈরবী শ্রীশ্রীমাকে সবদা রক্ষণাবেক্ষণ করতেন, কিন্তু তার মাথ-- 
গরমের দরুন তিনি শ্রীশ্রীমাকে মাঝে মাঝে শাসাতেন যে, তার জন্য পাস্তাভ।ত 
না রাখলে, তিনি শ্রীশ্রীমাকে ত্রিশূল দিয়ে বধ করবেন । ভীত্িগস্তা শ্রীশ্রীমায়ের 
কাছে এই কথা শুনে ঠাকুর অবশ্ত তাঁকে অভয় দিতেন। ভৈরবী বাইরে থেকে 
মাঝে মাঝে এত ভিক্ষা করে আন্তেন যে, তাতে মন্দিরের এষ্টেটেব খাজাঞ্চী 
আপত্তি জানাতেন এবং তাকে বাষ্টরের ভিক্ষা বন্ধ করে (সেখানেই আহাবের' 
ব্যবস্থার জন্য আহ্বান করতেন, কিন্ত তাতে ভৈরবী খাজাঞ্ধীকেও ধমক দিয়ে 
শাসন করতেন। ঠাকুর কিন্তু এই সব ঘটনায় নিধিক্ার থাকতেন এবং তাকে 
ঠিক ঠিক ভৈরবী জ্ঞানে সম্মান করতেন । 

ফ্ষিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে বাস করার পর এই দ্বিতীয়-৮5রবী সেখান 
থেকে চিরদিনের মত চলে যান। তিনি আর ফিরে আসেননি, অথব। 
ঠাকুরের সঙেও ভবিষ্যতে ব্রাহ্গণী যোগেশ্বরীর মত আর কোথাও তার দেখ' 
হয়নি। 


রাণী কাত্যায়নী 
উদ্ভর কলকাতার পাইকপাড়ার প্রখ্যাত জমিদার ও শ্বনামধন্য ভ্ঈ 
লালাবাবু, তথ! কৃষ্ণচন্দ্র সিংহের ভক্তিমতী স্ত্রী। একদ! ঠাকুর শ্রীরামকুষণকে 
তিনি পরম শ্রদ্ধাসহকারে জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীর তীর্থস্করের ( মতাস্তবে 
বৃদ্ধদেবের ) একটি স্থচ্দর ছোট মর্জর মৃতি নিবেদন করেছিলেন । ঠাকুর পরম 
ভক্তিমতী রাণী কাত্যায়নীর নিবেদিত সেই মৃ্তিটি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে- 
ছিজেন এবং দক্ষিণেশ্বরে নিজের ঘরে সঘত্বে সেটি রেখে দিয়েছিলেন » 
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বপা আবশ্যক, আজও তা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ব্যবহৃত ঘরে রক্ষিত 


আছে। 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বাণী কাত্যায়নীর জ্ঞামাতা-সম্পকাঁয় গোপালচন্দ্র ঘোষ 


কাশীপুব উগ্ভানবাটার সত্বার্ধিকারী ছিলেন এবং ঠাকুরের অস্থথের সময় তার 
ভক্তেরা গোপালচন্দ্রের উদ্যানবাটা "ভাড়া নিয়েছিলেন। 


হু 


৩৬২ 


চতৃর্শ স্তবক 


ঘছুর মাসী 

ঠাকুর শ্রারামরুষের কৃপাধন্যা বুদ্ধ! মহিলা-ভক্ত । তনি ছিলেন ঠাকুরের 
গৃহীভক্ত যছুলাল মল্লিকের মাসীমা। ভক্ত যহুলালের বাড়ীতে তার সজে 
ঠাকুরের যোগাযোগ হয় এবং তার আধ্যাত্মিক জীবনের চরম উৎকধ ঘটে । 
বাৎসল)ভাবে আপ্রুত। এই বৃদ্ধা মিলা, ঠাকুরকে সন্তানের ন্যায় নিজের পাশে 
বসিয়ে সজল নয়নে আহার করিয়ে তৃপ্তি পেতেন এবং ঠাকুরও পাচ বছরের 
শিশুর মত তার কাছে আলুথালু অবস্থায় বসে আনন্দ পেতেণ। এই বৃদ্ধাকে 
দেখার জন্য মাঝে মাঝে ঠাকুর নিজেই ভক্ত যছুলালেরু বাডীতে এসে সরাসরি 
অন্দর মহলে প্রবেশ ক$€তেন এবং তার বাৎশলা-মাধুষ আম্বাদণ করে তাকে 
কতাথ করতেন*। 

একদা দক্ষিণেশ্ববে ঠাকুরের গৃহীভক্ত কবি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারকে ঠাকুর 
কয়েকটি রসগোল্লা খেতে দেন এবং জানান থে তার এক মহিলা-ভক্ত এ 
রসগোল্লাগুলি পাঠিয়েছেশ । ঠাকুর সেইদিনই এ মহিলার কাছে যাবেন শুনে 
দেবেন্দ্রনাথ সন্দেহাকুল মনে কাম-কাঞ্চনত]াগী ঠাকুরের সঙ্গে এ মহিলাটি 
সম্পক জানার জন্য বিশেষ উদ্গ্রীব হন; কিন্তৃঠাবুরের সঙ্গে তিনি ভক্ত ঘছুলালের 
বাড়াতে গিয়ে ষছুলালের এ বুদ্ধা মাসীপ সঙ্গে ঠাকুবের মধুৰ বাৎসল্যভাবের 
স্বগাঁয় দৃষ্ঠ দর্শন করে একাধারে লজ্জিত ও বিশ্মিত হন। 

একদা এই ভক্তিমতী মহলা ৬শিবপৃজা করার সময় ৬শিষের মুত্তির বদলে 
.কবলইহ ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ের মুতি দশন করতে থাকেন এৰং ৬শিবের উদ্দেশে 
নৈবেছ্া নিবেদন করতে গিয়ে ভিন শুধু ঠাকুরের কথাই চিন্তা করতে থাকেন। 
এমন সময় সহসা শিবস্বরূপ ঠাবুর শারামরুষ্ণ সেখানে জনৈকা মহিল। ভক্তকে 
সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলে, ভভ্িমতা1 মাপা ঠাকু€কে এবার সত্যই সেই নৈবেছ্ 
নিবেদন করে ঠাকুরের কৃপালাভ করেন। 


চর 


যোগীন-মার খুড়ী 
ঠাকু* শ্রুরামরুষ্ের কুপাধন্ত। বৃদ্ধা মাহলা- ভষ্ত'। তিনি ছিলেন ঠাকুরের 
প্রসিদ্ধ মহিলা-ভক্ত যুক্ত যোগান-মার বিধবা, বুদ্ধা, ভক্তিমতী খুড়াম]। 
তান ঠাকুরের অধাচিত করুণা লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। 
দক্ষিণেশ্বরে যোগীন-মা"র সঙ্গে যেদিন তিনি শ্রারামরুষ দর্শনে যান, সেদিন 
একাদশী খাকায় তিনি নিজলা-উপবাশী ছিলেন; আগের দিনও বাড়ীতে কি 
একটি বিশেষ কাজের জন্য তার অন্ধ খাওয়া হযজনি। পেজন্য পর পর ছুদ্দিন 
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উপবাসের দরুন বুদ্ধ খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং দক্ষিণেশ্বরে পৌছে আশ্রামায়ের 
নহুবত-ঘরের কাছে বসে পড়ে হাফাতে থাকেন। ভার কষ্ট দেখে শ্রশ্রীমা তাকে 
সরবৎ খাওয়াবার চেষ্টা করলে বুদ্ধা তাতে আপত্তি করেন এবং সবাগ্রে ঠাকুর 
শীরামক্ফকে দর্শন করার জন্য তার ঘরের দিকে হাটতে শুরু করেন। এই সময় 
বৃদ্ধার শাবিৰীক কাতরতা দেখে ঠাকুর নিজেই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে 
€দ্ধাকে সঘত্বে ধরেন, বৃদ্ধাও ঠাকুরের স্পর্শ ও দর্শশ লাভ করে শান্ত হন । পবে 
প্রেমময় ঠাকুর ঘরের শিকা থেকে চিনি নামিয়ে গঙ্গাজলে সরবত তৈরী করে 
পদ্ধার মুখে ধরে স্বয়ং খাইয়ে দেন। ঠাকুরেধ কাছ থেকে এই দুর্লভ কুপ' 
অযাচিততাবে লাভ করে বৃদ্ধা সেদিন কুঁতার্থ হন। 


যোগীন-মার মাতামহী 

ঠাকুর শ্ররামঞ্ষ্জের সংস্পশে আগত] রুদ্ধ ৪ক্তিমতী মহিলা । তিনি ছিলে 
ঠাকুরের প্রপিদ্ধ মহিলা-ভক্ত শ্রীযুক্ত যোগান-মার বৃদ্ধা মাতামহী। ঠাকুরে 
প্রতি বিশেষ অনুরাগ থাক] সত্বেও তিনি এক] ঘটনাচক্রে তাব প্রত্যক্ষ সঙ্গলা ৬ 
খেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন । ঠাকুর আরামকঞ্চকে দর্শন করার উদ্দেস্তে তিনি 
যেদিন নাক্ষণেশ্বরে প্রথম খান, সেদিন তনি তাকে নিশ্য়হ "্পাধুব বেশে? 
দেখতে পাবেশ বলে আশা করেছিলেন াকন্ত সাধারণ গুহীর বস্ত্র পরিহিত 
অচেন ঠাকুরকে তিনি “শারামক্ষঃ” বলে ধাবণা করতে পারেন নি। তাহ 
ঠাকুরের কাছে তিশি তাকেই জিজ্ঞাসা কেন _“পরমহুংস কোথায় ?* নিজেকে 
“পরমহ্ংস” রূপে পরিচয় দিতে ঝুন্ঠিত ঠাবুর তাকে বলেন _ খুঁজে গ্ভাখো”। 
বুদ্ধ। সেখানে খোজাখুজি করে কোন সাধু সন্তযাপীকে দেখতে না পেয়ে হতাশ 
হয়ে বাড়ী ফিরে গিয়েছিলেন । 


দ্বিজর ছোট দ্িদিম| 
ঠাকুর শ্রীপামকফেের সালিধ্যে আগতা ভাক্তমতী মহিলা; তিদছলেন 
ঠাকুবের তরুণ ভক্ত দ্বি্র ছোট দিদিমা, বাল)কালে তিনিই দ্বিজকে মান্ুধ 
করেছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের অস্থস্থতাএ খবর শুনে তিনি একদ' ঠাঝুরকে 
দেখতে যান। তার পণিচয় জানতে পেরে ঠাকুর তার সঙ্গে আলাপ করেন এবং 
বলেন যে, দ্বিজ যেন গোপনে ঈশ্বরকে ডাকে, আপ্র তার বাবা ধেন তা জানতে 
না পারেন। বল আবশ্তক, ঠাকুরের কাছে দ্বিজর যাতায়াতে তার বাবা তার 
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«ওপর খুব অসন্তুষ্ট ছিলেন। ধিজর শাঝমতশ চাট দিদিমাকে কাছে পেয়ে 
ঠাকুর ভক্ত দ্বিকে রক্ষা করার জন্য তাকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন! 


শে 


দ্বিজর ভগিনী 
ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ণের সাঞিধ্যে আগতা গক্তিমতী মহিলা] । তিনি ছিলে* 
ঠাণরের তরুণ ভক্ত দ্বিজর ভগিনী । ঠাকুরের প্রতি অন্ুরাগবশতঃ তাও 
অস্স্থতার সংবাদ পেয়ে দ্িজব ভগিনী দাক্ষণেশ্ববে তার ছে1ট দিদিমার সঙ্গে 
অন্রস্থ ঠাকুরকে দেখতে গিয়েছিলেন । 


শ্িশি 
শর 


গোলাপ মার ভগিনী 

ঠাকুর শ্ররামকষ্ের ধপাণন্তা বিশিষ্ট মহিলা-শভ্ঠ গোলাপ-মা, ওরঘে 
অএ্জপুণা দেবীর বিধব। ভগ্রী। এই ভক্তিমতী মহিলা, ঠাকুদের সাধ্য আপা? 
গ্রুধাগ পেয়েছিলেন। ঠাকুর যেদিন বাগবাঙ্গারে গোলাপ-মার বাড়ীতে 
শুগাগমন করেন, সেদিন এই বিধবা ব্রা্গণী গোলাপ-মাব অন্থপস্থিতিতে ঠাকুরকে 
সবশ্থম বিশেষ সমাদর করেছিলেন, ভ্াৎণ, সই মুতে গোলাপ-মা গাবুরেএ 
খে'জে নন্দ বশ্ুর বাড়ীতে গিয়েছিলেন এবং পরে সেখান থেকে খুরে এসে স্বীয় 
পাণডীতে ঠাকুরের দশন পান। ৃ 


বিজয়রুষ্দের শাশুড়ী 

ঠাকুর শরামকৃঞ্জের প্রতি বিশেষ ৬ক্সিপরায়ণা যহিলা-ভঞ্চ । তিনি ছিলেন 
ধামচন্দ্র ভাছুভশর ভক্তিমতী স্ত্রী এবং আচায নবিজয়কৃষ। গোস্বামীর শ্বশ্মাত। 
দাক্ষণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্জের কাছে তিনি প্রায়হ খেতেন এবং তার উপচেশ 
শ্রবণ করতেন। ূ 

একদা তিন ঠাকুরকে অন্থবোণ করেন যে, তিশি যেন বলরাম বস্থু প্রমুখ 
ভক্তদের বলে দেন ঘষে, সাকার পূজাব দরকার নেই, নিরাকার সচ্চিদানন্দকে 
ডাকলেই চলবে । এই কথায় ঠাকুর রুচিতেদ বা অধিকারভেদ সম্পর্কে তাকে 
উপদেশ দিয়ে জ্ঞানদান করেছিলেন । আর একবার তিনি ঠাকুরকে জানান £ষ, 
তার এমন অবস্থা তখনো হয়নি যাতে তিনি সকলের পাতে খেতে পারেন । ঠাকুর 
তাতে ত্বাকে পুনরায় উপদেশ দিয়েছিলেন “সকলের পাতে খেলেই কি জ্ঞান 
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হয়? কুকুর ঘা তাখায়, তাই বলে কি কুকুর জ্ঞানী ? এইভাবে নান। উপদেশ 
পেয়ে তিনি ঠাকুর শ্রারামককফের প্রতি ক্রমশঃ বিশেষভাবে আকুষ্ট হন। ক্রমাগত 
ঠাকুরের পৃতসঙ্গ লাভ করে তার ভক্তি ক্রমশঃ বধিত হয় এবং পরিশেষে তার 
এমন অবস্থা হয় যে পরবতীকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কোন ত্যাগী সম্তানকে 
(দধলেই তিনিন তাকে দগুবৎ হয়ে প্রণাম করতেন। তাদের বয়স কম, স্থতরাং 
তাদের প্রণাম করা উচিত নয় বলে নিষেধ করলেও তিনি তা শুনতেন না; 
কারণ তারা ঠাকুরের সন্তান । শেষদিন অবধি এই মহিলা ঠাকুরের বিশেষ 
অন্তবাগিনী ভক্ক ছিলেন। 


বিজয়কৃষেণের কন্যা 
ঠাকুর শরাম্ক্রষ্ণের পরমভক্ত স্বনামধন্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কন্তা। প্রথম 
জীবনে তার পিতা-মাতার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে তিনি ঠাকুরের সামিধ্যে এসেছিলেন । 


১১ 
পি 


কেশবচন্দ্রের কন) 

ঠাকুর শ্রারামকুষ্ের পবমভক্ত আচায কেশবচন্দত্র সেনের জ্যোষ্ঠাকন্া সুনীতি 
দেবী প্রথমাবস্থায় কয়েকবার ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন । কেশবচন্দ্রের বাভীছে 
বা দক্ষিণেশ্বরেও তিনি ঠাকুরের পতঙ্গ লাভ করেছিলেন। কুচবিহারেং 
মহারাজা এুপেন্দ্রনারায়ণ ভূঁপের সঙ্গে কেশবচন্দ্র তার কন্যার বিবাহ দেওয়ায় 
তৎকালে ব্রাঙ্মপমাজে কেশবচন্দ্রের বিঞ্চছে আলোড়ন স্যঙি হয়েছিল; কিন্তু 
কন্যার কল্যাণার্থে পিতার কাজকে সমর্থন জানিয়ে ঠাকুব সেদিন কে শবচন্দ্রের 
বিরুদ্ধবাদীদের নিরাশ করেছিলেন। 


মু 


বিশ্বস্তরের কন্যা 
ঠাকুর শ্রারামকৃষেের স্সেহ্ধন্তা ৬।৭ বছরের বালিকা । অল্পবয়স হলেও বালিকাটি 
খুব ভক্তিমতা ছিল । একদা ভক্ত বলরাম বন্থর বাড়ীতে রথের পুনরধাত্রা উপলক্ষে 
ঠাকুরের শ্ুভাগমন হলে অন্যান্ত ভক্তদের সঙ্গে এই বালিকাটিও সেদিন সেখানে 
ড৬পস্থিত হয় এবং ঠাকুরকে নমস্কার করে। ঠাকুর সে সময় বাইরের বারান্দার 
দকে অগ্রসর হওয়ায় বালিকাটির নমস্কার তিনি লক্ষ) করেন নি। ঠাকুর 
পুনরায় ঘরে ফিরে এলে বালিকাটি সেকথ। তার কাছে উত্থাপন করে এবং ঠাকুর 


৩৬৮ 


খএব এ চর পনি শি 


স্টার অন্তমনস্কতার কথা স্বীকার করেন। তখন বালিকাটি পুনরায় ঠাকুরের ছুটি 
পায়ে নমস্কার করলে ঠাকুর এটুকু বালিকার ভক্তিতে অভিভূত হন এবং হাসতে 
হালতে মাটি অবধি মাথা অবনত করে তৎক্ষণাৎ বালিকাটিকে প্রতিনমস্কার 
জানান। “বিশ্বস্ভরের কন্তা” নামে পরিচিত পরম ভাগ্যবতী এই বালিকাটিকে 


ঠাকুর এবপর শেহুবশে কয়েকটি “হামির গান” শুনিয়ে আরও আনন্দ দান করেন। 
৮৬ 


ভক্তিমতী দুই জ৷ 

ঠাকুর শারামকষ্ণের একটি ভক্ত-পরিবাবের ছুই ভায়ের বধূ-_ছুই জ]। 
ঠাকুরের সান্নিধ্যে আগতা, অবগ্রঠনবতী এই দুই মৃহলা-ভক্কের বয়স ২২২৩ এর 
মধে] এবং দুই জনেই ছেলের'মা। তারা একদা ঠাকুরের কাছে “মন্ত্র” নেবার 
বাসনা প্রকাশ করাধ্প,। ঠাকুর সন্সেহে তাদের বলেন--“আমি তো মন্ত্র 
দিই না। মন্ত্র দিলে শিষ্বের পাপ তাপ নিতে হয়। মা আমায় বালকের 
অবস্থায় রেখেছেন।” ঠাকুর এই ভাক্কমতী ছুই মহিলাকে শিবপূজ। করার জন্য 
উপদেশ দিয়েছিলেন এবং মাঝে মাঝে তার কাছে ঘাওয়ার জন্যও নির্দেশ 
*করোছলেন। সেদিন তারা উপবাসী অবস্থায় ঠাকুরের কাছে আপায়, ঠাকুর 
তাদের বলেছিলেন--“তোমরা উপবাস করে এসেছ কেন? খেয়ে আসতে হয। 
মেয়ে! আমার মার এক একটি বূপকিনা! তাই তাদের কষ্ট আমি দেখতে 
পাপ না; জগন্মাতার এক একটি রূপ! খেয়ে আসবে, আনন্দে থাকবে ।” 
অতঃপর ঠাকুরের আদেশে সেদিন তার ভ্রাতুষ্পুত্র গামলাল এই দুই বধুকে 
নানাবিধ আহার করালে ঠাকুর খুব তুষ্ট হন। 


রগ 


রুজ্সিণী দেবী 

ঠাকুর শ্রবামকৃষ্ণের সংস্পশে আগতা মহিলা ভক্ত! তিনি ছিলেন ঠাকুরের 
জ'্মভূমি কামারপুকুর গ্রামের বেনেপাড়ার সমৃদ্ধশালী ও ভক্তিমান সীতানাথ 
পাইনের অন্তত; কন্তা। বালক অবস্থায় ঠাকুর (তৎকালীন গদাধর) সীতা- 
ণাথের বাড়ীতে প্রায়ই ধেতেন এবং সেই সময় কুল্সিণী ও তার অপর ভাইবোনদের 
সঙ্গে ঠাকুরের বেশ হ্ৃগ্যতা গড়ে ওঠে । তার গদাধরকে এমন ভাগবতজ্ঞানে 
গ্রহণ করেছিলেন যে, ঠাদের বাড়ীতে পাঠ বা সঙ্গীত করার সময় কখনে। 
কখনো গদাধরেব ভাবাবেশ উপস্থিত হুলে, তারা বালক গদাধরকে শুক 
অথব। শ্রগৌরাঙ্গের জীবন্ত বিগ্রহজ্ঞানে পুজা করতেন। ভক্তিমতী রুক্সিণাও 


শ্রীরামকৃষ্ণ ২৪ ৩৬৯ 


বালক গ্রাধরকে ইষ্টের মত অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন এবং তার সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে 
মিশে সেই সময় আনন্দলাভ করেছিলেন । 
০ 


নন্দিনী দেবী 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা মহিল! ভক্ত । তিনি ছিলেন ঠাকুরের গৃহীভক্ত 
মণিলাল মল্লিকের ভক্তিমতী বিধবা! ভম্নী (মতান্তরে কন্ঠা)। ঠাকুরের 
সংস্পশে এসে তিনি তার কৃপা লাভ করেন এবং তার ভক্তে পরিণত হন: 
নন্দিশীর ঘরে এমন কয়েকখানি ছবি ছিল, ঘা] দেখলে ঈশ্বরীয়ভাবের উদ্দীপন 
হয়। ঠাকুর সেগুলি দর্শন করে নন্দিনীব প্রশংসা করেছিলেন এবং ভক্তদের 
সেই ছবিগুলি দেখে আসার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন 

একদা নন্দিলী ঠাকুরকে জানান যে, ধ্যান করার। সময় তার একটি ছোট 
ভাইপোর মুখ কেবলই মনে পডতে থাকায়, তার পক্ষে ভগবানের ধ্যান কর! 
সম্ভব হয় না এবং সেজন্ত তিনি মনে বড় অশান্তি পান। তাতে ঠাকুর তাকে 
উপদেশ দেন যে, নদ্দিণী যেন সেই ভাইপোটিকেই “গো পালরূপা” ভগবানেও 
মত মনে করেন এবং গোপালজ্ঞানে তাকে খাওয়ানো, পরানো প্রভৃতি সেবা? 
করেন। ঠাকুরের উপদেশ পালন করে নন্দিনীর বিশেষ মানসিক উন্নতি 
হয়েছিল; এমনকি, ঠাকুবের কৃপায় তার ভাব-সমাধিও হত। 

সং 


ভুবনমোহিনী দেবী 

ঠাকুর শ্ররামরুষেের কৃপাধন্ত। বালিকা-ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের অন্তব 
গৃহীভক্ত বলরাম বন্থর জ্োষ্ঠা কন্যা । ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান স্বামী প্রেমানন্দ 
ছিলেন তার মাতুল। ভক্ত বলরামের বাগবাজারের বাড়ীতে বনবার ঠাকুরেক 
আগমণ হয় এবং বনুবার তিনি সেখাশে অবস্থান করেন। এই অবস্থানের 
সময়েই এই ভক্তিমতা বালিকা ভুবনমোহিনী প্রথম জীবনেই ঠাকুরের সংস্পর্শে 
বহুবার আসেশ এবং সেই অল্প বক্সসেই ঠাকুরের কৃপা লাভ করেন। কিন্তু 
দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভুবনমোহছিনী অপরিণত বয়সে দেহত্যাগ করেছিলেন । 

দ 


কুষ্ময়ী দেবী 
ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ের কৃপাধন্ত। বালিকা-ভক্ত । তিনি ছিলেন ঠাকুরের অন্তর 
গৃহীভক্ত বলরাম বস্ত্র কনিষ্টা কন্যা । ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান স্বামী প্রেমানন্দ 


৩৭০ 


ছিলেন তার মাতৃল। ভক্ত বলরামের বাগবাজারের বাড়ীতে বহুবার ঠাকুরের 
শুভাগমন হওয়ায়, প্রথম জীবনেই ভক্তিমতী বালিক] কৃষ্ণময়ী ঠাকুরের সংস্পশে 
আসেন এবং সেই অল্প বয়সেই ঠাকুরের কপ] লাভ করেন। 

পরবতীকালে, বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে যাবার সময়, কৃষ্ণময়ী নিজ বাড়ীতে 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের থে ছবিখানি নিত) পূজা করতেন, মেইটি এবং জপের মাল! 
সঙ্গে নিয়ে যান। সেখানে কষ্ণময়ী তার নিজস্ব একটি পথক পবিজ্স ঘরে ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্য পূজার ব্যবস্থার জন্য শাশুড়ীকে অনুরোধ করলে, শ্বশুরালয়ে 
মেইমত ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় এবং তাতে কৃষ্ণময়ীর মনের বাসন! পৃণ হয়। 
এই ভক্তিমতী মহিলার সম্পর্কে ঠাকুর বলেছিলেন _ “কৃষ্ণময়ীর চোখ ছুটি ঠিক 
ভগবতীর চোখের মত।” 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, নববধূ রুষণময়ীর নিষ্ঠা ভক্তিতে তার সাহেবী ভাবাপন্ু 
ক্বামী ও শ্বশুরকুল পরবতীকালে ধর্মে এতই অন্ুরক্ত হন ঘে, সিম্লা, দাঞ্জিলিঙ 
প্রভৃতি শ্বাস্থ্যনিবাসে বেড়াতে যাওয়ার পরিবর্তে, তার! কাশী, বন্দাবন প্রভৃতি 
তীথস্থানে যাওয়া শুরু করেন এবং অবশেষে সবাই ঠাকুর শ্রাপামরুফের ভক্ভে 
পরিণত হন। 


/ 
য় 


দাক্ষায়ণী দেবী 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগতা মহিলা- 5ন্ত । তিনি ছিলেন ঠাঝুরের 
পর্মভক্ত নাটযাচাধ গিরীশচন্দ্র ঘেষের সহোদরা ভগিনী । তিনি “নদিদি” 
নামে পরিচিতা ছিলেন । ভক্তিমতী দাক্ষায়ণী কয়েকবার ঠাকুরের সানিধেঃ 
আপার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন এবং তার অন্রাগিণী ভক্তে পরিণত 


হয়েছিলেন। 
চন] 


মহামায়া দেবা 

টাকুব শ্রীরামকুষ্জের সংস্পর্শে আগত মহিলা- ভক্ত । তিনি ছিলেন ঠাকুরেত 
গৃহীভক্ত কালীপদ ঘোষ, তথা “দান? কালীর” কনিষ্ঠ ভগ্রী। শ্যামপুকুরে অন্থস্থ 
অবস্থায় ঠাকুরের থাকাকালীন, ভক্তিমতাঁ মহামায়৷ তার সান্রিধ্যে এসে দন্য 
হয়েছিলেন। একদা! শ্যামপুকুরে একালীপুজার রাত্রে ভক্ত গণ ঠাকুরকে একালী- 
জানে পূজা করেন এবং সেই সময় এই ভক্তিমতী মহিলা, ঠাকুরের প্রসাদের 
জন্য দানা-কালীর বাড়ী থেকে হথজির পায়ন নিয়ে এসে ঠাকুরকে নিবেদন করার 
সৌভাগ্য অর্জন করেন। 


৩৭১ 


ব্রজবাল। দেবী 
ঠাকুর শ্ররামকষ্ণের সান্রিধ্যে আগতা, ফালীঘাট অঞ্চলের মহিলী-ভক্ত। 
একদা তিনি তার শিশুপুত্র “শিবকালী”কে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে 
ছেলের মঙ্গলের জন্য যান। প্রথমে তিনি সেখানে শ্রশ্রীমায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করে তার মনের ইচ্ছা! জানালে, শ্রশ্রীম। শিশুটিকে ঠাকুরের কাছে ছেড়ে দিতে 
বজেন। ব্রজবাল। শ্রাশ্রীমায়ের নির্দেশমত শিশুটিকে ছাড়ার সঙ্গে সজেই সে 
গুটি গুটি একেবারে ঠাকুরের কোলে গিয়ে ওঠে এবং ঠাকুর তাকে শ্রেহভরে 
একটি সন্দেশ খেতে দেন। ইতিমধ্যে ব্রজবালা সেখানে উপস্থিত হয়ে ছেলেটির 
দুষ্টমির জন্য শাসন করলে, ঠাকুঃ* তাকে নিষেধ করেন এবং £ছলেটির নাম 
“শিবকালণ” শুনে ঠাকুর তিনবার “শিবকালী” নাম উচ্চারণ করে, এই নাম 
রাখার জন্য ব্রজবালার প্রশংস। করেন । 
চি. 


মাণিক প্রভ। 
ঠাকুর শ্রারামকষ্ণের পরমভক্ক মনোমোহন মিত্রের অন্যতম কন্যা । শ্বামী 
প্রদ্ধানন্দ, তথা শ্রাখালচন্দ্র ঘোষ ছিলেন তার পিসেমশাই । তার একমাত্র 
ল্রাত। গৌরীমোহন পরবতী'কালে রামকুষ্চ মিশনে যোগদান করে “ত্রক্মচারা 
মাতৃক1 ঠ৮তন্য” রূপে অভিহিত হন। তার পিতামহী শ্যামান্থন্দবী দেবীও 
ঠাকুরের কুপাধন্য1 ভক্ত ছিলেন। 
একদা] অন্থস্থ। মাণিকপ্রভার প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা দেখা দিলে, শ্যামান্ুন্দরী 
তার হতাশাগ্রস্ত পুত্র মনোমোহনকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে পাঠান এবং 
তার সাধনভূমি থেকে কিছু মাটি নিয়ে আসার জন্য আদেশ কবেন। 
মনোমোহুন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের কাছে সে কথা গোপন রাখলেও, 
অন্তর্যামী ঠাকুর শ্বেচ্ছায় ভাগ্নে হুদয়ের দ্বারা সেখানকার কিছু মাটি ও ফুল 
বাড়ীতে নিয়ে ষাওয়ার জন্য মনোমোহনকে দান করেন এবং ঠাকুরের কৃপায় 
মাণিকপ্রভার সে যাক্সাক্স বিপদ কেটে যায়। ভক্ত মনোমোহণের কন্ত। হিসাবে 
মাণিকপ্রভা। বহুবার ঠাকুরের স্মেহলাভ করেছিলেন । দুঃখের বিষয়, বিবাহের 
পর অপরিণত বয়সে মাণিকপ্রভার মৃত্যু হয়। 
এ 


গণু 
ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগতা মৃহিলা-ভক্ত । তিনি ছিলেন ঠাকুরের * 
প্রসিদ্ধ মহিলা-ভক্ত শ্রীযুক্তা যোগীন-মার একমাত্র কন্তা। গণুর পরিচয়েই 


৩৭২ 


ঠাকুর যোগীন মাকে "গণুর মা” বলে ডাকতেন। ঘোগীন-মার বাড়ীতে 
ঠাকুরের শ্ুভাগমন উপলক্ষে শৈশবে যেমন গণু ঠাকুরের শ্রেছলাভ করেছিজেন, 
বিবাহের পরেও তেমন ঘোগীন-মার আকর্ষণে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
সাহ্রিধ্যে কয়েকবার আমেন। গণুর ধনবান ত্বামীকেও গণু একবার ঠাকুরের 
কাছে নিয়ে এলেও, তিনি ঠাকুরের মহিম! কিছুমাত্র উপলব্ি কবতে না পারায়, 
আর দ্বিতীয়বার আসেননি । ভক্তিমতী গঞ্ু কিন্ত চিবদিন ঠাকুরের ভক্ত 
চিলেন। 


আশ 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সেহ্ধন্য। দক্ষিণেশ্বরের অগ্পবয়ন্থা ভক্তিমতী বালিক!। 
সে দাঁক্ষণেশ্বরের বাগানে প্রায়ই ফুল তৃূলতে আসায় ঠাকুরের সে তার পরিচয় 
হয়। একদা একটি কালে। পাতাওয়ালা গছ থেকে স্বন্দর একটি লালরঙের 
ফুল তুলে হাতে নিয়ে তার ভাবাস্তর হয় এবং সে হাউ হাউ করে কেদে বলতে 
থাকে - "এমন লাল ফুল, তার এমন কালে পাতা! ভগবান তোমার একি 
ষ্টি!” তার এ কান্না শুনে ঠাকুর তার কাছে এসে কাকার কারণ জিজ্ঞাদা 
করায়, সে কেবল কাদতেই থাকে। ভক্তিমতী এই বালিকার প্রতি ঠাকুর 
তন নেহুপরবশ হয়ে অনেক কথা তাকে বুঝিয়ে বলতে থাকেন এবং ঠাকুরের 
স্বেহমাথা কথাগুলি শুনে অবশেষে সে শান্ত হয়। বল বাহুল্য, আঁকশ্মিক. 
ভাবে ঠাকুরের স্রেছলাভ করে বালিকা আশ! সেদিন ধন্য হয়েছিল । 

চর 


পঞ্চদশ স্তবক 


নটী বিনোদিনী 

ঠাকুর শ্রীরামকষের কৃপাধন্তা মহিলা ভক্ত এবং তৎকালীন প্রথ]াত 
অভিনেত্রী । নাট্যাচার্ধ গিরীশচন্দ্র পরিচালিত নাট)শালায় নট'রূপে বিনোদিনী 
'নয়মিত অভিনয় করতেন এবং দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা অঞ্জন করতেন। 
অভিনয় উপলক্ষেই ঠাকুরের সজে তার ঘোগাষোগ হয়। 

একদা কলকাতার ট্রার থিয়েটারে পিরীশচন্দ্রের বিখ্যাত “চৈতন্য লীলা” 
নাটকের প্রধান ভূমিকায় বিনোদিনীর অভিনয় কালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তার 
অপূৰ অভিনয় দেখে মুগ্ধ ছন এবং বিশেষ প্রশংসা করেন । সেই নাটকে পতিতা 
স্ত্রীলোকের অভিনয় করেছে শুনে ঠাকুর বলেন-_-”আমি তাদের মা-আখনন্দময়ী 
দেখব । তার] ৫চতন্সদেব সেজেছে, তা হলেই-বা। শোলার আতা দেখলে, 
সত্যকার আতার উদ্দীপন হয় ।” সেদিন অভিনয় শেষে বিনোদিনী ভাবাবিষ্ট 
ঠাকুরের চরণ বন্দনা করেন এবং আশীবাদ লাভ করে ধন্য হন। এই দর্শনের 
পর থেকেই বিনোদিনী, ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে অন্তরে গ্রহণ করেন এবং 
মনে মনে ঠাকুরের প্রতি ভক্তিতে পূর্ণ থাকেন। 

শ্তামপুকুরে অস্থস্থ ঠাকুরকে দর্শন করার জন্য একদা বিনোদিনী বিশেষ 
উততল। হন; কিন্তু সে সময় ঠাকুরের কাছে কোন মহিলাকে পাঠানো সামগ্সিক 
ভাবে নিষিদ্ধ থাকায়, বিনোদিনী ঠাকুরের ছ্বার-রক্ষক শ্বামী নিরঞ্নানন্দের 
কডাপাহারা অতিক্রম করতে বিশেষ অস্থবিধায় পড়েন। পরে ঠাকুরের অপর 
গুহীভক্র কালীপদ ঘোষ, তথা দানা-কালীর সহায়তায় পুরুষের বেশ ধারণ কবে 
তিনি ছদ্মবেশে প্রাণের টানে অন্বস্থ ঠাকুরকে দেখার উদ্দেশ্যে সকল বাধা 
অতিক্রম করেন এবং শ্যামপুকুরের বাড়ীতে ঢুকে দোতলায় ঠাকুরের ঘরে 
উপস্থিত হয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে থাকেন। ঠাকুর তার ব্]াকুলতা দর্শন করে, 
তাঁকে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়ার জন্য উপদেশ দেন এবং "মা, তোমার চৈতন্য 
হোক” বলে আশীর্বাদ করেন। ঠাকুরের কৃপাঙাভ করে সেদিন বিনোদিনী 
ঠাকুরের চরণে মস্তক স্পর্শ করে সজল নয়নে বিদায় নিয়েছিলেন । 

পরবতাকালে, বিনোদিনীর জীবনে পরিবর্তন আসে এবং অবশেষে তিনি 
তপস্কাময় জ'বন যাপন শুরু করেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেও তিনি স্বামী 
ব্রহ্ধানন্দ প্রমূখ ঠাকুরের অন্তরজ-পার্যদগণের লঙ্গে বেলুড় মঠে যথা সম্ভব 
ঘোগাঘোগ রক্ষা করেছিলেন । 


গায়িক। নেপালী-্রহ্মচারিণী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্গিধ্যে আগতা, নেপালদেশের ভক্তিমতী মহিল1 এবং 
স্থগায়িকা। তিনি চিরকুমারী ছিলেন এবং সমগ্র গীত-গোবিন্দের গান তার 
কণস্থ ছিল। ঠাকুরের অন্যতম নেপালী ভক্ত কাণ্ডেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের 
দেশের এই ব্রন্মচারিণী গায়িকা একদা নেপাল থেকে কলকাতায় কিছুদিনের জন্য 
বেডাতে আসেন। এই সময় কাপ্ডেনের মাধ্যমেই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে 
তার যোগাযোগ হয় এবং ঠাকুরকে গান শুনিয়ে তিনি ধন্য হন। ভক্তিমতী 
ব্রহ্মচারিণীর গান শুনে ঠাকুর মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং উপস্থিত কয়েকজন ভক্কের 
চোখে জল এসেছিল । ব্রক্ষচারিণীকে সবাই দেবী বলে মানতে; তিনি বিয়ে 
করেননি কেন, গুশ্র করায় ব্রদ্ষচারিণী ঠাকুরকে বলেছিলেন__“ঈশ্বরের দাসী, 
আবার কার দাসী হবো !” ঠাকুর ভ্রহ্গচারিণীর ভদ্কি র খুব গ্রশংসা করতেন। 

সর 


কীর্তনী পান্নাময়ী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাছিধ্যে আগতা, বিখ্যাত মহিলা কীর্তনীয়া । তৎকালে 
তার কীর্তনের ভন্য খুব নাম-ডাক ছিল এবং পান্নার কীর্তন শুনে সবাই মুগ্ধ 
হত। কলকাতার জানবাজারের রানী রাসমণির বাড়ীর বাবুদের আমন্ত্রণে 
তিনি দক্ষিণেশ্বরে কীর্তন গাইতে যেতেন এবং এই সময় ঠাকুর তার হ্থমধুর 
কীর্তন শুনতেন । ঠাকুর তার কীর্তন শুনে প্রশংসা করতেন এবং তার 
সরলতার কথাও উল্লেখ করত্েন। পান্লা যে ঠাকুরকে থুব মানতেন, সে 
কথাও তিনি ভক্তদের কাছে প্রকাশ করেছেন। 

3 


কীর্তনী সহচরী 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্পিধ্োে আগতা, প্রবীণ! ও প্রসিদ্ধ মহিল।-কীর্তনীয়া। 
জক্ষিণেশ্বরের উতৎ্সবাদিতে তিনি কীর্তন পরিবেশন করতেন এবং তার অপুর্ব 
ভক্তিরসাশ্রিত কীর্তন শুনে ঠাকুরের মুভূমুহছঃ ভাব-সমাধি হত। একদা 
পঞ্চবটাতলায় সহচরীর মুখে গৌরাজের সন্নযাসগ্রহণের কীর্তন শুনে ঠাকুর 
দণ্ডায়মান অবস্থায় সমাধিস্থ হলে, ভক্ষের] তার কণে পুষ্পমাল্য পরিয়ে দেন এবং 
পাছে তিনি পড়ে যান, সেজন্য তাকে ধরে রাখা হয়। কীর্তন শেষে ঠাকুর এই 
ভক্তিমতী ও ম্থাভাগ্যবতী সহচরীকে নমস্কার জানিয়েছিলেন । 

ও 


৩৭৮ 


কীর্তনী বিধু 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগতা, তৎকালীন সমাজের নিম়খ্রেনতৃক্তা 
মহিলা-কীর্তনীয়া। একদ1 ভক্ত বলরাম বস্থর বাড়ীতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের 
সমক্ষে তিনি ঠাকুরকে কীর্তনগান শোনাবার সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং কীর্তন 
শেষে ঠাকুর শিশুস্বলভ ন্বাভাবিক সরলতায় নিঃসক্কোচে বিধুর সঙ্গে আলাপ 
করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেখানে উপস্থিত দু'একজন বিশিষ্ট বক্কি, 
বিধুর সঙ্গে ঠাকুরকে কথা কইতে দেখে, তাদের নিজস্ব মনোভাব অনুযায়ী 
সিদ্ধান্ত করেন যে, সম্ভবত্তঃ বিধু পূর্ব থেকেই ঠাকুরের আলাপী বন্ধু এবং সম্ভবতঃ 
সেই কারণেই ঠাকুর তার সঙ্গে প্রজ-রস” করছেন। এমনকি, এক ব্যক্তি 
উপরোক্ত ধারণ! চুপি চুপি অপর একজনের কাছে প্রকাশ করে সভাস্থল ত্যাগ 
করলেও, ঠাকুর এই বিষয়ে নিবিকার ছিলেন । 

মর 


কীর্তনী প্রেমী 

ঠাকুর শ্রারামকৃষণের সংস্পর্শে আগতা, মধ্যবয়সী পুষ্ট স্বভাবের গ্রাম্য মহিলা- 
বীর্তলীয়া। তিনি কামারপুকুরের বাসিন্দা ছিলেন। একদা ঠাকুরের কামার- 
পুকুর গ্রামের বাড়ীর বৈঠকথানায় কীর্তনের আসর হয়েছিল এবং ঠাকুর সেখানে 
বসে সেই কীর্তন শুনছিলেন । এমন সময় প্রেমী “আমার এ প্রেম রাখব কোথা” 
_ এই কথাটি স্থর করে গাইতে গাইতে সহসা কীর্তনের আসরে এসে উপস্থিত 
হন এবং বাহুতুলে, অঙ্গভঙ্জী সহকারে তালে তালে পা ফেলতে থাকেন। 
ঠাকুর প্রেমীর এই বাচালতা। প্রথম দিকে সহা করজ্তেও, একপর প্রেমী যখন সেই 
আসবে মাটিতে পড়ে গড়াতে গড়াতে ঠাকুরের ঝাছে এসে পুনরায় “আমার এ 
প্রেম রাখব কোথা” বলে কীর্তন গাইতে থাকেন, তখন ঠাকুরের ধৈর্যের বাধ 
ভেঙ্গে যায়! তিনি তাঁড়াতাড়ি আসর ছেড়ে উঠে যান এবং নিকটবতী পুকুরের 
ধায়ের ছাইগাদা থেকে একটি পরিত্যন্ত ভাগ! ধুচুনী কুড়িয়ে নিয়ে পুনরায় ফিরে 
আসেন। এরপর প্রেমীকে সেইটি দিয়ে বলেন-_“এই ভাঙ্গা ধুচুনীতে রাখো; 
তোমার ধেমন প্রেম, এ পাত্রটি তারই উপযুক্ত ।” বল! বাহুল্য, ঠাকুরের এই 
সময়োচিত ও যখোপযুক্ত আচরণে কীর্তনী প্রেমী তৎক্ষণাৎ আমর ছেড়ে পলায়ন 
করেন এবং উপস্থিত সবাই ঠাকুরের এই শিক্ষাপ্রদ কৌতুকে থুব খুশী হয়। 


৩৭৯ 


বারবণিতা লছমীবাঈ 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্ধিধ্যে আগতা, তৎকালীন রূপসী বারবণিতা ও 
কলকাতার মেছুয়াবাজারের অধিবাসিনী । 

ঠাকুরের সাধনকালে অখণ্ড ব্রহ্মচরযব্রত পালনের ফলে ঠাকুরের মন্তিফ বিকৃতি 
ঘটতে পারে _ এই আশঙ্কায় ঠাকুরের পরমভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাস তাঁর ত্রহ্মচ 
ব্রত ভাঙ্গার উদ্দেশে তৎকালীন বিশিষ্ট হাবভাবভজী সম্পন্রা, বাজারের সের 
বারবণিতা লছমীবাঈকে এই কাজে প্ররোচিত করেন। একদা কলকাতার 
মেছুয়াবাজারের একবাড়ীতে লছমীবাঈ, ঠাকুরকে প্রলুব্ধ করার জম্ম অগ্রসর 
হলে, লছমীবাঈকে দেখা মাত্রই ঠাকুর তার মধ্যে জগন্মাতাকে দর্শন করেন 
এবং “মা” “মা” সম্বোধন করে মুছিত হয়ে পডেন। ঠাকুরের এইরূপ সন্তান 
তুলা আচরণে লছমীবাঈয়ের অন্তরে বাৎসলোব সঞ্চার হয় এবং সে নিজেকে 
অপরাধিনী ভেবে ঠাকুরের চরণে বার বার প্রণাম করে অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় 
নেয়। 

প্রসঙ্গত: উল্লেখা, ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয়রাম, বা অপর দ্*একজন ক্ত 
এইভাবে পতিতা মছিল! দ্বারা আরে! কয়েকবার ঠাকুরের চারিত্রিক দৃঢ়তা 
সম্পর্কে পরীক্ষা করে প্রতিবারই সবাই নিংসন্দেহ হয়েছিলেন । 

রঃ 


বারবণিত। রমণী 

ঠাকুর শ্রীরামরুষের সাস্সিধ্যে আগতা', দক্ষিণেশ্বর নিবাসিনী ভাগ্যবতী 
বারবণিতা। বারবণিত হলেও রমণী খুব ভক্তিমতী ছিল এবং তার অস্তরে 
বাৎসল্যভাব ছিল। পরমভক্তি সহকারে সে মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করতে 
আসতো এবং তার প্রতি অকৃত্রিম বাৎসল্যভাব প্রকাশ করত । এমনকি, এই 
ভক্তিমতী পতিতা কর্তৃক পরম নিষ্ঠা মহুকারে প্রদত চাল-কড়াই ভাজা, ঠাকুর 
সাদরে গ্রহণ করে রমণীকে কৃতার্থ করতেন এবং তার প্রবল আস্তরিকতায় 
মুগ্ধ হয়ে ঠাকুর এই ভাগ্যবতী বারবণিতাঁকে “যা” বলে সম্ভাষণ করতেন। 

এই বরমমী সম্পর্কে ঠাকুর একদ! ভক্তদের কাছে বলেন - “একদিন কালীঘরে 
আসনে বসে মাকে চিন্তা করছি; কিছুতেই মার যুত্তি মনে আনতে পারলুম না। 
পরে দেখি কি_রমণী বলে একটা বেশ্টা ঘাটে চান্‌ করতে আসত, তার মত 
হয়ে পূজার ঘটের পাশ থেকে উঁকি মারছে! দেখে হাসি আর বলি, “ওমা, 
আজ তোর রমণী হুতে ইচ্ছে হয়েছে - তা বেশ, এরূপেই আজ পূজো নে" ' 
এরকম করে বুঝিয়ে দিলে _ বেশ্তাও আমি --আম। ছাড়া কিছু নেই” ।” 


৩৮৩ 


ঘোষপাড়ার মহিল! 

ঠাকুর শ্ররামকৃষেের ন্েহধন্য তরুণভক্ত হরিপদের সঙ্গে ঘোষপাড়ার মতে 
“রাগরুষ্ণ” সাধনের এই মহিলাটির যোগাযোগ হয়েছিল। মহিলাটি বাৎসল্- 
ভাবে হরিপদকে নিজের কোলে শোয়াতেন এবং নিজের হাতে খাবার খাইয়ে 
দতেন। ঠাকুর এ সকল বৃত্তান্ত শুনে হরিপদকে সাবধান করে দেন এবং এই 
মহিলাটির কাছ থেকে দুরে থাকার জন্য উপদেশ দেন; এমনকি, তাতেও 
নিশ্চিন্ত না হয়ে ঠাকুৰ একদিণ এই মাঁহলাটিকে দক্ষিণেশ্বরে ডেকে পাঠান। 
মহিলাটি ঠাকুরের কাছে এলে, ঠাকুর তার হাবভাব দেখে বিশেষ সন্তষ্ট হতে 
পারেননি; তাই তিনি এই ঘোষপাড়ার মাহলাকে শিষেধ করেছিলেন, তিনি 
যেন হরিপদের প্রতি কোন কু-ভাব না আপেন। 


65 
পা 


সরী পাথর 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পশে আগতা, কানারপুকুর নিবাসিনী মহিলা-ভক্ত । 
তিনি *ঘোষপাড়ার মতে”র সাধকা ছিলেন। তার প্রকৃত নাম -সরস্বত; 
ডাক পাম “সরী"। “পাথর” তার পদবী । সরীর সাধনার কথা শুনে একদা 
ঠাকুর, ভাগ্নে হৃদয়কে সঙ্গে পিয়ে স্)4 বাড়তে স্বেচ্ছায় শুভাগমন করেন। 
সদর বাড়ীর পরিচ্ছন্ধ পরিবেশ দেখে ঠাকুর মেদিন সন্ত হয়েছিলেন । ভক্তিমণা 
সর অধাচিতভাবে ঠাকুর শরামকৃষ্ণকে তার বাড়ীতে পেয়ে, পরম আন্তরিকতা 
সহকারে ঠাকুরকে কড়াই-মুড়ি থেতে দিয়ে আপ্যায়ন করেন এবং ঠাকুরও 1 
আহার করে সরীকে কৃতাথ করেন। 


এ 


শঙ্করী কামারণী 

ঠাুং শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পশে আগতা, কামারপুকুর-নিবাসিনী মহিলা-ভণ্ভ | 
তিনি ছিলেন ঠাকুরের ভিক্ষা-মাত) কর্মকা€-জাতীয়া ধনীর ভগ্রী। কামার- 
পুকুরে ভিক্ষামাতার বাড়ীতে ঠাকুরের ঘাতায়াতে তাদের বাড়ীর সকলের সঙ্গে 
ঠাকুরের একটি আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং শঙ্করও ঠাকুরের একজন ভক্তে 
পরিণত হন। পরম ভক্তিমতী শঙ্করীর মনে ঠাকুরকে নিজ হাতে বাম্মা করে 
খাওয়ঠবার ইচ্ছা জাগায়, তিনি একদিন তাকে রান্রা করে খাইয়েছিলেন এবং 
ঠাকুরও সেদিন আহার করে তৃপ্তি পেয়েছিলেন। পরবততাঁকালে, ভক্তগণের 
কাছে এই প্রসঙ্গে ঠানুর শঙ্করীর বানায় “কামারে-কামারে গন্ধ” বলে রলিকতা 
করেছিলেন। 


৩৮১ 


ভৈরবী ধাই 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি কামারপুকুরের বাসিন্দা। তিনি কেওড়া বা 
হাড়ী জাতীয় মিল] ছিলেন এবং গ্রামে ধান্রীর কাজ করতেন। ঠাকুর 
শ্রারামকুষ্ণ যেদিন কামারপুকুরে জন্মগ্রহণ করেন, সেদিন এই ভৈরবী ধাই এসে 
নাড়ীচ্ছেদন করেন এবং অবতার পুরুষের জন্মলগ্নে ধাত্রীর কাজ করে ধন্য হন। 
ও 


ভুবনমোহিনী ধাত্রী 

ঠ|কুর শ্রীরামকৃ্ের সংস্পর্শে আগতা, কলকাতার জনৈকা ধান্দ্ী এবং 
মহিলা-ভক্ত । তিনি ঠাকুরকে খুব ভক্তি করতেন এবং মাঝে মাঝে দক্ষিণেশবরে 
ঠাকুরকে দর্শন করতে যেতেন। একদ| হুবনমোহিনী পচিশটি আম আর 
কিছু সন্দে শ-রলগোল্ল। নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে খাওয়াতে যান। কিন্তু ঘে 
সব ভাক্তার, কবিরাজ, পাক প্রভৃতি রোগীর যন্ত্রণ। দেখে তার কাছ থেকে 
টাকা গ্রহণ করে, তাদের দেয়া জিনিস ঠাকুর খেতে পারছেন না। তাই 
সেদিন এঁ পধায়ের পেশাদার-ধাত্রী ভুবনমোহিনীর খাবার না খেয়ে, “পেটভাব” 
আছে বলে ঠাকুর তাকে এডিয়ে যান, অবশ্য সেদিন ঠাকুরের সামান্য কিছু 
পরিমাণে পেটভারও ছিল। 


বন্দে ঝি 

ঠাকুর আারামকুষ্ের সংস্পর্শে আগতা, দক্ষিণেশ্বরের ভাগ্যবতী পরিচারিকা : 
১৮৭৭ খ্রীষ্ঠাব্দে ঠাকুরের পরিচযার কাজে বুন্দে দক্ষিণেশ্বরে নিযুক্ত হয় এবং 
ঠাকুরের অনেক ভক্তকে দর্শন করে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরের বিশেষ ভক্ত 
মাষ্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ঘখন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করতে ঘান, 
তখন এই বুন্দের কাছেই তিনি ঠাকুরের সম্পর্কে আগে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ 
করেছিলেন! এই সময় বুন্দে, মাষ্টার মশাইকে জানিয়েছিল যে, ঠাকুর অনেকদিন 
দক্ষিণেশ্বরে বাদ করছেন এবং কোন বই-টই তিনি পড়েন না-সবই ওর মুখে। 
বুন্দের কাছে এই কথা শ্তনে মাষ্টারমশাই সেদিন প্রথমে একটু অবাক 
হয়েছিলেন । বলা বাহুল্য, ধার পৃত সঙ্গলাভের আশায় দেশদেশাস্তর থেকে 
নামুষ অধীর হয়ে দক্ষিণেশ্বরে ছুটে আসতো, সেই অবতার পুরুষের সব সময় 
পরিচধার ভার পেয়ে বুন্দে ধন্ত হয়েছিল। 

পরবতীকালে, কর্ম একে অবসর নেবার পরেও মহাভাগ্যবতী বৃন্দে 


৩৮৭ 


দক্ষিণেশ্বরে শ্শ্রীমায়ের কাছেই আছারাদি করত; কিন্তু কোনদিন আছাঞে 
একটু দেরী হলে, বা ক্রটি হলে বৃদ্ধ! বুন্দে খুব হৈ চৈ করত। সেজন্য বৃন্দেকে 
সময়মত বা ঠিকমত খেতে দেওয়ার জন্য ঠাকুর আর্রীমাকে নির্দেশ করতেন 
ঠাকুর একদ1 কথা প্রসঙ্গে ভক্তদেব জানিয়েছিলেন ঘে, বৃন্দেকেও তিনি সাক্ষাং, 
ভগবতীবূপে দেখেন। 


ভগবতী ঝি | 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্িধ্যে আগতা রাণী রাসমণির বাড়ীর পুরাতন দাসী 
কাশী বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থদর্শন, সাধু-বৈষ্ণবদের পেবা প্রভৃতি নানা সং কাজে 
পে অর্থ বায় করত এবং শ্লাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্খরে ঠাকুর শ্রীরামকুঞ্ধকে দর্শন 
করতে যেত; কিন্তু প্রথম জীবনে তাব শ্বভাব ভাল ছিল না। 

একদ] দক্ষিণেশ্বরে ভগবতী দাসী ঠাবু€কে দর্শন করছে এসে তাও চবৎ 
স্পর্শ করে প্রণাম করায় ঠাকুরের শবীর বুশ্চিক-দংশনের জালার মত অশ্মথিব 
হয়ে ওঠে, তিনি তৎক্ষণাৎ গঙ্গাঞ্জল নিয়ে নিজ্জের চরণ পুয়ে ফেলেন এবং 
“গোবিন্দ” নাম স্মরণ করতে থাকেন। অতঃপর ঠানুর ভগবতীকে ভবিখ/ছে, 
দুরে থেকে প্রণাম করার নির্দেশ দন, কিন্ত পাছে এই নির্দেশের এল 
ভগবতীর মনে কোন কষ্ট হয়, একন্য কক্ণাময় ঠাকুর নিজেই সেদিন অযাচিত 
ভাবে কয়েকটি গান গেয়ে শুনিয়ে তাকে কৃতার্থ করেন। 

ও 


ভাবিনী-ঠাকৃরুণ 

ঠাকুর শ্ারামকুষের সাহিধ্যে আগতা, মহাভাগ্যবতী ত্রাহ্মণী। তিনি ছিলেন 
উত্তর কলকাতার নেবু বাগানের বাসিন্দা ভামিশীর মাতা । তার হাতের রানা 
খুব উপাদেয় ছিল। ভক্ত বলরাম বসুর বাড়াতে ঠাকুরের শুভাগমণ হলেই 
রান্নার জন্য এই ক্রাক্ষণীর ডাক পড়ত এবং তিনি এসে রান্না করে ঠাকুরকে 
খাওয়াতেন । ভাবিনী-ঠাকরুণের হাতেব রাম্না গাকুর খুব তৃপ্তি সহকারে আহার 
করতেন এবং উচ্ছসিত প্রশংসা করতেন। রানা খাইয়ে ঠাকুরকে আনন্দ পান 
করে শাবিনী-ঠাক্রুণও খুব আনন্দ পেতেন। মহাভাগ্যবতী এই ত্রাঙ্ষণীকে 
ঠাকুর “বৈকুঠের রাধুনী” বলে ভক্তগণের কাছে উল্লেখ করেছিলেন। ছুঃখের 
বিষয় পরবতীঁকালে তার গঙ্গায় শরীর গিয়েছিল বলে অনেকে অনুমান করেন। 


ে 
তব 
বে 


খেতির ম৷ 
ঠাকুর শ্রারামঞ্ষ্ণের কামারপুকুর নিবাদিনী স্ুত্রধর বংশীয়া মছিলা-ভক্ত । 
ঠাকুরের বাল্যকালে তিনি “গদাধর*কে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। একদা খেতির 
মার মনে খুব ইচ্ছা জাগে যে, তিনি একদিন গদাধরকে তার বাড়ীতে এনে 
কিছু খাওয়ান। কিন্তু “ছোটজাত” হিসাবে তার বাড়ীতে বনে ঠাকুর খাবেন 
ক্না_ এই সন্দেহ হওয়ায় খেতির ম] তার প্রতিবেশিনী ও ঠাকুরের ভিক্ষা মাতা 
ধনী কামারনীর ভগ্রী ভক্তিমতী শঙ্করীর মাধ্যমে একদা ঠাকুরের মনোভাব 
জানার চেষ্টা করেন। কৃপাসিন্ধু ঠাকুর ( তৎ্কালে বালক গদাধর ) তৎক্ষণাৎ 
রাজী হন এবং স্থত্্রধর-বংশীয়া ভক্তিমতী খেতির মার বাড়ীতে গিয়ে তার 

দেওয়া ভোজ্য গ্রহণ করে তাকে কৃতার্থ করেন। 

এ 


রতির ম৷ 

ঠাকুর শ্ররামকষেের সামিধ্যে আগতা৷ গৌড় বৈষ্ণবী ভক্ত। তিনি প্রথম 
প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে খুব যাতায়াত করতেন এবং ঠাকুরকে মান্য 
করতেন। কিন্ত যেধিন তিনি ঠাকুরকে মা-কালীর প্রপাদ গ্রহণ করতে দেখেন, 
সেদিন থেকেই তিণি ঠাকুরে র কাছে যাওয়া বন্ধ করেন এবং এই গৌঁড়ামীর জন্য 
ঠাকুর তার নিন্দাও করেন। 

একদা মন্দিরের অপর পৃজক হুলধাবী ঠাকুরকে মায়ের “রূপ-টুপ” দর্শন সব 
মিখ্যা বলায় ঠাকুরের মনে খুব দ্বন্দ উপস্থিত হয়; ঠাকুর সে কথা মা- 
ভবতারিণীকে জানালে, মা বতির মা'র বেশে ঠাকুরের কাছে এসে বলেন-_ 
“তুই ভাবেই থাক ।” কথাপ্রসজে এই ঘটনা ঠাকুর ভক্তদের কাছে বলেছিলেন। 

মর 


বন্দার ম৷ 
ঠাকুর শ্ররামকুঞ্জের কামারপুকুর নিবাপিনী ভক্কিমতী ত্রাহ্ষণী মাহলা-ভক্ত। 
১শশবে বালক গৰাধরকে তিনি পরম স্মেহ করতেন। বৃন্ধার মার হাতের 
রাম খেতে গদাধর খুব ভালবাসতেন; তাই এই ভক্তিমতী ব্রাহ্মণী প্রায়ই 
গনাধরকে নিজের বাড়ীতে এনে নানাবিধ হাতের বাম্ম। খাওয়াতেন এবং গদাধরও 
মহা খুশী হতেন। এমনকি মাঝে মাঝে গদাধর বিন। আহ্বানেই বুন্দার মা'র 
বাড়ীতে গিয়ে খেচ্ছায় তার হাতের রান্ন! চেয়ে েতেন। বলাবাহুল্য, ঠাকুরের 

প্রতি বাৎ্সল্যভাবের দরুন বৃন্দার মা ধন্য হন। 


৬৩০৮৪ 


কালীর ম৷ 


ঠাকুর শ্রারামকষ্ের মাতা, চন্দ্রমণির পরিচারিক!। দক্ষিণেশ্বরে চক্দ্রমাণ 
থাকাকালীন কালীর মাকে তার মেবার জন্ত নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং চন্দ্রমণির 
শেষ সময় 'অবধি কালীর ম। তার সেবা করেছিল । চন্দ্রমণির দেহরক্ষার পরেও 
কালীর মা, ঠাকুর ও শ্শ্রীমায়ের পরিচধা করত। দক্ষিণেশ্বরে প্রচণ্ড ভাবাবস্থায় 
মাঝে মাঝে ঠাকুরের শরীর অসাড় হয়ে গেলে, কালীর মার সহায়তায় শ্রাশ্ামা 
ঠাকুরের প্রতি বিশেষ ঘত্বু নিতেন, কোনদিন অন্বাভাবিক অবস্থা লক্ষ) 
কঞ্চলে কালীর মার মাধ্যমেই ভাগ্নে স্দয় প্রভৃতি ভক্ত গণকে শ্রশ্রমা ডেকে 
পাঠাতেন। ঠাকুরের পরিচধা করে কালীর ম৷ ধন্য হয়। 

ও 


হাবীর ম| 
ঠাকুর শরামকৃষ্ণের সাছ্গিধ্যে আগতা। জনৈকা মহিলা ভক্ত । তিনি ছিলেন 
ঠাকুরের জনৈক পুরুষ ভক্তের স্ত্রী এবং হাবীব ম1 নামেই তার পরিচয়। ঠাকুরের 
কাছে যাতায়াতের ফলে ছাবীর মা, ঠাকুরের স্পেহলাভ করেন। তার দুই 
ভাইও ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন। 
এ 


মিস্‌ পিগট 


ঠাকুর শ্রারামকষ্জের সংস্পর্শে আগতা বিদেশিনী আমেরিকান মহিলা । 
তিনি খ্রীষ্টান-পান্রী ছিলেন। একদ। বিদেশীয় কুক সাহেব, আচার কেশবচন্দর 
সেনের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করতে গেলে, পিগট্‌ও তার সঙ্গে 
ঠাকুরের কাছে যান । সেদিন ঠাকুরকে ্টীমারে চড়িয়ে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করার 
সময়, মিস্‌ পিগট্‌৪ উপস্থিত ছিলেন এবং স্টামারের মধে] ঠাকুরের সমাধি দর্শন 
করেছিলেন। 
রঃ 


পাগ্লী 
ঠাকুর শ্রীরামরুষেের সান্গিধ্যে আগতা উন্মাদিনী, স্থগায়িকা, মহিলা-ভক্ত। 
সে, সব পময় ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণের চিন্তায় বিভোর থাকত এবং মনে মনে মধুর- 
ভাবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্চকে পেতে চাইত । আচার্ধ বিজয়কষ্চ গোম্বামী তাকে 
প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরক্ষে গান শোনাবার জন্য নিয়ে এসেছিলেন, কারণ সে 


শ্রীরামকৃষ্ণ ২৫ ৩৮৫ 


স্বন্দর ভক্তিমুলক গান গাইতে পারত , কিন্তু তার ছাবভাব একটু অস্বাভাবিক 
থাকায়, সবাই তাকে “পাগলী” বলে ডাকত। তার প্রকৃত নাম জান! 
যায়লি। 

একদিন দক্ষিণেশ্বরে পাগলী, ঠাকুরের কাছে গিকে হঠাৎ কাদতে শুরু 
করায় ঠাকুর তাকে প্রশ্ন করে জানতে পারেন যে, তার “মধুরভাব” এবং সেই 
মধুরভাবেই সে ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্টা। কিন্ত ঠাকুরের মাতৃভাবের সাধনের 
কথ। শুনেও পাগলী তাকে ছাড়তে চাইত ন!, বরং খুব উপত্রব করত এবং তার 
করুণা ভিক্ষা চাইত । এই ঘটনায় ঠাকুর তার প্রতি অত্যন্ত অসস্তষ্ট হয়ে 
তিরস্কার করায়, শ্রীশ্রাম! সারদাদেবী পাগলীকে তার নহবত-ঘরে ভাকিয়ে 
এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দেন, কিন্তু তাতে বিশ্ষে কোন 
ফল হয়নি । 

পরে অন্থ্স্থ অবস্থায় ঠাকুর যখন বা1শীপুরে অবস্থান করছিলেন, তখন এই 
পাগলী কাশীপুরেও ঘাতায়1ত শুরু করে এবং অস্থস্থ ঠাকুরকে পূর্বের মত খুব 
বিব্রত করে। কাশীপুবের বাগানে লে দৌডে গিয়ে ঠাকুরের ঘরে তাকে 
দেখার জন্য ঢুকে পডত এবং সেজন্ত কোন কোন ভক্তের কাছে মাঝে মাঝে সে 
গহারও পেত । পাগ.লীর প্রচণ্ড উপদ্রবে অন্থস্থ ঠাকুরের খুব কষ্ট হতে থাকায়, 
ঠাকুরের তরুণ ভক্ত নিত্যনিরগ্রন (পরবতাকালে স্বামী নিরগ্ুনানন্দ ) পাগ লীকে 
মেরে ফ্লোর চিন্তাও করেন; কিন্ত ঠাকুর করুণামাখা স্বদয়ে ভক্তদের নিবৃত্ত 
করতেন, যাতে পাগংলীকে বাধ। দেওয়া না হয়। এরপর পাগলী কেবল ঠাকুরকে 
নমস্কার করে ভক্তদের ভয়ে চলে ধেত। কিন্তু কিছুদিন পরেই পাগলীকে নিয়ে 
একটি অগ্রীতিকর ঘটন] ঘটে । সে একদিন হঠাৎ অন্থস্থ ঠাকুরকে পুনরায় 
এমন মাত্রাতিরিক্ত বিরক্ত করে ঘে অসহায় ঠাকুর অতঃপর ভক্তদের আদেশ 
করেন যে, পাগলীকে যেন পুলিশের হেফাজতে রেখে আসা হয়। তখন 
ছুই তরুণ ভক্ত (পরবতীকালে শ্বামী নিরঞগ্রনানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ) 
পাগলীকে ধরে নিকটবতাঁ কাশীপুর থানায় জমা দিয়ে আসেন। কিন্তু কিছুক্ষণ 
বাদে থানা থেকে তাকে ছেড়ে দিতেই, পাগলী পুনরায় কাশীপুর-উদ্ভানে 
ফিরে আমে । কিন্তু পাগলামীর বদলে লে এই সময় ঠাকুরের কাছে গিয়ে 
স্থমধুর কঠে এমন একটি মাতৃসঙীত ঠাকুরকে শোনায় যে, তাতে ঠাকুর 
সমাধিস্থ হন। কিন্তু অন্থস্থ শরীরে ঠাকুরের সমাধি উচিত নয় বিবেচনা করে 
সেই্দিনই তরুণ ভক্ত নিত্যনিরঞ্জন (পরবর্তীকালে স্বামী ।নরপ্রনানন্দ ) কাচি 
দিয়ে পাগলীর লম্ব! চুল খানিকটা কেটে দিলে, সে চিরদিনের মত কাশীপুর 
ছেড়ে চলে যায় এবং আর কোনদিন তাকে দেখা যায়নি। 


এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্তক, ভক্ত প্রবর গিরীশচন্ত্র একদ। কাশীপুরে ঠাকুরকে 
পাঁগলীর সম্পর্কে বলেছিলেন_-“সে পাগলী ধন্য ! পাগল হোক আর ভক্তদের 
কাছে মারই খাক, আপনাকে তো! অষ্টগ্রহর চিন্তা করেছে! সে ধে-ভাবেই 
করুক, তাঁর কখনও মন্দ হবে পা।” 


নট-নটারৃন্দ 

ঠাকুর শরামকুঞ্চকে কলকাতার ষ্টার থিয়েটারে (৬৮ নং বিডন স্্াট ) বিভিগ্ 
সময়ে অভিনয় দেখাবার ধারা স্থযোগ পেয়েছিলেন, তাদের মধে) প্রখ্যাত 
অভিনেতা অমৃতলাল বন্থ এবং অভিনেত্রী বিনোদিনী সরাসরি ঠাকুরের সানসিখে] 
আসার সৌভাগা লাভ কটবছিলেন। এই দুর্জন ছাড়াও “ঠৈতন্-লীল1”, 
“প্রলাদ-চবিত্র”, *নিমাই-সন্াস” প্রভৃতি নাটক গুলিতে নিম্মলিখিত নট-নটীবুন্ধ 
অভিনয় শেষে ঠাকুরকে দর্শন করেন, অথবা! তার চরণধুলি গ্রহণ করেন :- 

নীলমাধব চক্রবত্তী, মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, রামতারণ 
সাগ্তাল, পরাণকৃষ্ণ শীল, অঘোরনাথ পাঠক, অবিনাশচন্র দাস, 'প্রবোধচন্ত্র ঘোষ, 
অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, অমৃত লাল মিত্র, অতুলচন্ত্র মিত্র, উপেন্দনাথ মিত্র. 
ন্মতী প্রমদান্বন্দবী, শ্রীমতী বনহাবিণী, শ্রীমতী গঙ্গামণি, শ্রীমতী কিরণ বালা, 
শ্ীমতী ক্ষেত্রমণি এবং শ্রীমতী ভূষণকুমারী । 

বলা বাছল্য, খিয়েটারে ঠাকুরের শ্ুভাগমনে রঙ্গালয় ধন্য হয় এবং পট 
নটীবন্দের জীবন সার্থক হয়। 


ত্৮্ণি 


পরিশিষ্ট 


ঠাকুর শ্রীরামকঝ্ের শুভা গমনের স্থানগুল 
কলকাতা 

বাণী রাপমণির বাড়ী _জানবাজার । 

ডাঃ মহ্তত্দ্রলাল সরকাবের বাডী -- শাখারীটোল।। 

আচাধ কেশবচন্ত্র সেনের বাড়ী “কমলকুটীর” - রাজাবাজার (আপার 
সাকুলার রোভ, বর্তমানে আচাধ প্রফুল্রচন্দ্র রোড। এখন ভিক্টোরিয়া স্কুল; 
নতুন বাড়ীতে কলেজ । পুরানো বাড়ীর দোতলায় কেশবচন্দ্রের শয়ন ঘর ও 
নীচে পৃজাব ঘর )। 

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর বাড়ী -রাজাবাজার ( ব্রাঙ্মপাড়া )* 

স্বরেন্দ্রনাথ মিত্রের উদ্যান কাকুড়গাছি। 

রামচন্দ্র দত্তের উদ্যান-বাড়ী _ কাকুড়গাছি ।1-( বর্তমানে “যোগোগ্ান-মঠ' | 
ঠাকুরের দেহাবশেষ সবপ্রথম এখানেই সমাধিস্থ কর! হয় )। 

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাঁড়ী _ বাছুডৰাগান ।' 

নবগোপাল ঘোষের বাড়ী _ বাছুড়বাগান । 

মহ্েন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ময়দার কল - হাতীবাগান। 

ভূধর চাট্রজ্যের বাড়ী _ পটলভাঙগ! ৷ 

আচাধ কেশবচন্দ্র সেনের ৫পতৃক বাড়ী _ কলুটোল।। 

বারবণিতা লছ.মী বাঈয়ের বাড়ী _ মেছুয়াবাজার (ঠাকুরকে পরীক্ষার 
জন্য মথুরানাথ বিশ্বাস নিয়ে গিয়েছিলেন )। 

ত্বামী হ্থবোধানন্দের বাড়ী _ ঠনঠনিয়। (২৩ নং শঙ্কর ঘোষ লেন )। 

ডাঃ বিহারীলাল ভাছুড়ীর বাড়ী _ঠনঠনিয়!। 

জ্ঞান চৌধুরীর বাড়ী - ঠনঠনিয়া। 

গোবিন্দ চাটুজ্যের বাড়ী - ঝামাপুকুর (এখানে কিছুদিন ঠাকুর বাস 
করেছিলেন )। 

রাজা দিগশ্বর মিত্রের বাঁড়ী-ঝামাপুকুর ( ১নং ঝামাপুকুর লেন _ প্রথম 
অবস্থায় ঠাকুর এখানে পূজা করতেন )। 

রামপ্রসাদ মিত্রের বাড়ী -ঝামাপুকুর (এখানে ভক্ত ছুটি ভাই কালী- 
ভুলুর সঙ্গে ঠাকুরের পরিচয় )। 

ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী _ ঝামাপুকুর (বর্তমানে ১৯নং কেশব সেন 
ট্রাট )। 

আচার্খ বিজয়কষ্ণ গোস্বামীর বাড়ী _ঝামাপুকুর (২৭ নং ঝামাপুকুর 
লেন। অস্থস্থ বিজয়কুষ্ণকে ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলেন )। 


৩৯৬ 


রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ী_ ঝামাপুকুর ( বেচু চ্যাটার্জী স্রীট )। 

ঝামাপুকুর টোল _ঝামাপুকুর (বেচু চ্যাটাজখ প্ীট_ এখানে জোষ্ঠভ্রাতা 
রাষকুমারের কাছে ঠাকুর পড়তেন; বর্তমানে 'রাধাকষ্ণের ঠাকুর বাড়ী” ) রর 

খোলার ঘর _ ঝামাপুকুর (বেচু চ্যাটাজা স্ট্রীট - জ্যোষ্টভ্রাতা রামকুমারের 
সঙ্গে ঠাকুর বাস করতেন । লাহার্দের বাড়ীর উল্টোদিকে বান্তার উত্তরে ; 
( পরে “হেয়ার প্রেস? হয়েছিল )। 

নকুড বাবাজীর মুদীর দোকান - ঝামাপুকুর (গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন_ 
এখানে ঠাকুর মাঝে মাঝে বিশ্রাম করতেন )। 29 

ত্বামী বিবেকানন্দের বাড়ী ( বহিরাঙন )-- সিমুলিয়া (৩ নং গৌর মোহন 
মুখার্জী স্বীট )। 

স্বামী বিবেকানন্দের মাতামহীর বাড়ী _সিমুলিয়া (৭নং রামতন্ বসু 
লেন _ শ্বামীজীর সঙ্গে ঠাকুর মাঝে মাঝে মিলিত হতেন )। 

রাঁজমোহনের বাড়ী _ সিমুলিয়া। 

রামচন্দ্র দত্তের বাড়ী _সিমুলিয়া (১১নং মধু রায় লেন- বর্তমানে বাড়ী 
ভেঙ্গে রাস্তা হয়েছে )। 

স্থরেক্্রনাথ মিজ্রের বাড়ী - পিমুলিয়া ( অক্সফোর্ড মিশনের পিছনে )। 

মনোমোহন মিত্রের বাড়ী _সিমুলিয়া (পূর্বে ২৩নং, বর্তমানে ৬৪নং 
সিমুলিয়। ট্্রাট )। 

মহেন্দ্র গোম্বাষীর বাড়ী _সিমুলিয়! (বর্তমানে ৪০/৪১নং মহেন্দ্র গোস্বামী 
লেন )। 

লক্ষ্ীনারায়ণ মাড়োয়া রীর বাড় _ স্থতাপটা ( বড়বাজার )। 

মণিলাল মল্লিকের বাড়ী _ পি'ছুরিয়। পটী (৮১নং চিৎ্পুর রোভ _ বর্তমানে 
রবীন্দ্র নরণী )। 

মহষি দেবেক্্রনাথ ঠাকুরের বাড়ী - জোড়ার্সাকো। 

মহারাজা স্যার যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের বাড়ী _ পাথুরিয়াঘাটা। 

খেলাৎ ঘোষের বাড়ী _ পাথুরিয়াঘাট।। 

ষছুলাল মল্লিকের বাড়ী - পাথুরিয়াঘাট। ( ৬৭নং পাথুরিয়াঘাট। ট্রাট )। 

জয়গোপাল সেনের বাড়ী - পাথুরিয়াঘাট। ( মাথাঘস। পল্লী _ বর্তমানে রতন 
অরকার স্কোয়ার )। 

কাশীশ্বর মিত্রের বাড়ী_নন্দনবাগান (গ্রে স্ট্রীট বর্তমানে অরবিন্দ 
সরণী )। 

অধরলাল সেনের বাড়ী -শোভাবাজার ( ৯৭নং বেনিয়াটোল! স্রীট )। 
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কবিরাজ গঙ্গ! প্রসাদ সেনের বাড়া _ কুমারটুলী ( ন১নং কুমারটুলী স্বীট _ 
গঙ্জাতীরে অবস্থিত )। 

ডাক্তার ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী _ নতুনবাঙ্ার । 

কবি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাড়ী আহিরীটোল? (নিমু গোস্বামী জেন) ) 

মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্রের ভাড়াটিয়া বাড়ী _ কম্বলিয়াটোল। 
( বর্তমানে অজ্ঞাত )। 

ছোট নরেনের বাভী-_তেলিপাঙা ( ৩৩,এ, তেলিপাড়া লেন )1 « 

কাঞণ্চেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়েব বাডী _ শ্বামপুকুৰ । ২৫নং শ্যামপুকুব স্্রাট )। 

কা্দীপদ ঘোষ, তথা দানাকালীর বাড়ী _শ্যামপুকুর (২০৭২ শ্যামপুকুর 
সীট )। 

গোকুল ভট্টাচাঁধেব টৈঠকখান। বাড়ী _শ্যামপুকুব (৫৫নং শামপুকুর বাট । 
বর্তমানে ৫৫1এ, শ্যামপুকুর প্রাট , অন্স্থ অবস্থায় চাকুব দোতলার ঘরে বাম 
করতেন )। 

প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী _শ্যামপুকুর ( ৪*ন" রাঁমধন মিত্র জেন )। 

বিদ্যাপাগর মশায়ের মেট্রো পলিটন স্কুল _শ্যামপুকুব (শ্বামবাজার পাচমাথার 
মোড়ের অনতিদুরে ভূপেন বস্থ এযাভিনিউতে । বর্তমান ষ্েটবাস গুমটির পাশে 
প্রাচীর ঘেরা স্থানে পূর্বে ছিল। মাষ্টাব মশাই মহেন্দ্রনাথ গ্ুপ্জের সন্ধানে 
ঠাকুর গিয়েছিলেন )। 

কালী ডাক্তারের বাডী- শ্যামবাঞ্জার (পাচমাথার মোড়ের কাছে )। 

নাটযাচার্ধ গিরীশচন্দ্র ঘোষের বাড়ী _বাগবাজার ( বর্তমানে গিরীশ 
এ্যাভিনিউ )। 

বলরাম বন্থুর বাড়ী _বাগবাজার (€খনং রামকাস্ত বন্ধ হ্রীট _ বর্তমানে! 
শবজরাম-মন্দির” ; ৭নং গিরীশ এ্যাভিনিউ )। 

চুনীলাল বস্বর বাড়ী _বাগবাজার ( +৮বি, রামকাস্ত বন্ধ দ্ীট) 

অমৃতবাঁজার পত্রিকার মহাত্মা শিশিরকুমার দোষের বাঁড়ী_বাঁগবাজার ' 

নন্দলাল বন্ু-ও পশুপতি বস্ত্রব বাডী _বাগবাজার । 

দীননাথ বন্থুর বাড়ী _বাগবাজার। 

কালীনাথ বস্থর বাড়ী _ বাগবাজার । 

তেজচন্দ্র মিক্জের" বাড়ী _ বাগবাজ্ঞার । 

গোলাপ-মার বাড়ী - বাগবাজার | 

ঘোগীন-মার বাড়ী _বাগবাজার ( ৫৯1১নং বাগবাজার সীট )। 

দীননাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী _ বাগবাজার ( বাগবাজার পুলের কাছে )। 
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গঙ্গাতীরে নতুন বাড়ী _বাগবাজার । ছুর্গাচরণ মুখার্জী দ্বীট _ চিকিৎসার 
জন্য ঠাকুর প্রথম এখানে উঠেছিলেন; অপছন্দ হওয়ায় বলরাম বস্থর বাড়ীতে 
চলে গিয়েছিলেন )। 

বেণীমাধব পালের উগ্ভান বাড়ী_সিথি (বর্তমানে “পালের বাগান” 
নামে পরিচিত )। 

ননৈনানের ঠাকুরদের প্রমোদ উদ্যান _ সিঁথি (দ্বামী দয়ানন্দ সরত্বতীর সঙ্গে 
ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাৎ )। 

মহিমাচরণ চক্রবতীর বাড়ী -কাশীপুর। 

গোপাল চক্র ঘোযের উদ্যান বাড়ী _কাশীপুর ( ৯০নং কাশীপুর রোভ। 
অন্থস্থ অবস্থায় ঠাকুরের মহাপ্রয়াণ )। 

আদি ব্রাহ্ম সমাজ জোড়াসাকে। (চিৎপুর রোড, বর্তমানে রবীন্দ্র সরণী )। 

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ- ঠনঠনিয়া ( কর্ণওয়ালিশ স্্রট, বর্তমানে বিধান 
সবণী )। 

নববিধান ক্রাঙ্ম সমাজ -মেছুয়াবাজার (বর্তমানে কেশব সেন দ্ীট )। 

মেথডিষ্ট চার্চ _ধর্মতল! দ্বাট (বর্তমানে লেনিন সরণী। ভভ্ত মথুরানাথের 
সঙ্গে ঠাকুর গিয়েছিলেন )। 

লং সাহেবের গীর্জ1 _ আমহাষ্ ট্রাট ( বর্তমানে রাজা রামমোহন সরণী । ভক্ত 
মথুরানাথের সঙ্গে ঠাকুর গিয়েছিলেন )। 

গেঁডাতলার মসজিদ _ মেছুয়াবাজার (জনৈক ফকীরকে ঠাকুর আলিজন 
করেছিলেন )। 

কালী মন্দির _ কালীছাট। 

কালী মন্দির__ঠনঠনিয়া । 

সিদ্ধেশ্বরী মন্দির _বাগবাজার। 

সর্বমঙ্গল। মন্দির - কাশীপুর । | 

জৈন মন্দির _বড়বাজাথ (৪২।২নং আপার চিৎপুর বোড, বর্তমানে 
রবীন্দ্র সরণী )। 

মদনমোহন মন্দির _ বাগবাজ্জার। 

মযুর-মকুটধাবী বিগ্রহ মন্দির__বডবাজার । 

কাশী মল্লিকের ঠাকুর বাড়ী _সিছুরিয়! পটী (হ্যার্িসন রোড--বর্তমানে 
মহাত্ম। গান্ধী রোড )। 

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা - জোড়াস্ীকো ( ভরুউ. পি. ব্যানার্জী স্্রীট )। 

কলুটোলার হরিসভা-_ কলুটোল। (ট্রপিক্যাল স্কুলের উল্টোদিকে কালীদত্তের 
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বাড়ী। বর্তমানে ৩২।২ নং দেবেন্দ্র মল্লিক স্্ীট। এখানে “চৈতন্য-আসনে, 
দণ্ডায়মান অবস্থায় ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছিলেন )। 

জোড়ার্সাকোর হুরিসভ1 _ জোড়াসাকো । 

বৈষ্ণবদের আখড়া _ গরাণহাটা ( বর্তমানে নিমতলা দ্্রীট )। 

নবরসিহ্চ সম্প্রদায়ের আখ.ডা _ কাছিবাগান, মাণিকতল]। 

বারোয়ারীতলা - হাটখোলা (প্রখ্যাত যাত্রাগায়ক নীলকঠের পক়ফযাআ।” 
শুনতে ঠাকুর গিয়েছিলেন )। 

বারোয়ারীতলা - আহিরীটেলা ( দুর্গামগ্ডপে প্রতিমা দর্শন করতে ঠাকুর 
গিয়েছিলেন )। 

কোম্পানীর বাগান _ বিডন দ্াট (বর্তমানে *রবীন্দ্রকানন” , এখানে ঠাকুরের 
মৃতি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে )"। 

লাথের বাগান - শোভাবাজার । 

বেঙ্গল ফটোগ্রাফারের ষ্ডিও- রাধাবাজার ( এখানে ঠাকুষের ফটে। 
তোল হয়েছিল )। 

ষ্টার থিয়েটার -- বিভন ট্রীট (পূৃরে এখানে অবস্থিত ছিল। এখানে 
গিরীশচন্দ্রের অভিনয় দেখতে ঠাকুর গিয়েছিলেন )। 

মিনার্তা থিয়েটার - বিডন ট্রাট (এখানে গিরীশচন্দের অভিনয় দেখতে 
ঠাকুর গিয়েছিলেন )। 

আলীপুর চিড়িয়াখানা - আলীপুর । শিবনাথ শান্ত্রীর উদ্যোগে শ্বামীজীর 
সঙ্গে সিংহ দর্শন করতে ঠাকুর গিয়েছিলেন )। 

গড়ের মাঠ-_ ময়দান (মাষ্টার যশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ডের সঙজে উইলসনের 
সার্কাস দেখতে ঠাকুর গিয়েছিলেন )। 

লাট সাহেবের বাড়ী (ভাগ্নে হাদয়ের সঙ্গে বাইরে থেকে বাড়ী দেখে ঠাকুর 
বলেছিলেন “মাটীার টিপি” )। 

কেন্পা ও ঘাদুঘর ( ভক্ত মথুরানাথের সঙ্গে ঠাকুর গিয়েছিলেন )। 

জগন্নাথ ঘাট ও কয়লা ঘাট (ঠাকুর গঙ্গায় নেযেছিলেন )। 

কাশীপুর মহাশ্মশান-_ কাশীপুর 4 এখানে ঠাকুরের নশ্বরদেহের আহত 
ও শেষকৃত্য হয়। বর্তমানে পশ্রশ্ররামকৃষ্ণ মহাশাশান”। ঠাকুরের সমাধি- 
বেদী প্রতিষিত )। 


চবিবশ পরগণা 


দক্ষিণেশ্বরে--৬কালীমন্দির ; ৬শিবমন্দির ; ৬বিষুমন্দির ; পঞ্চবটীতল। ; 
বকুলতলা প্রভৃতি সাধনস্থলগুলি। 

নিকটবতী মস্জিদ ( ইস্লাম ধর্ম সাধনার সময় “নমাজ' পড়তে ঠাকুর 
যেতেন )। মিপাহী কোয়ার সিং-এর আস্তানা! ; মেথর পাড়ায় রমিক মেথরের 
বাড়ী; যছুলাল মল্লিকের বাগান-বাড়ী; শর্ভুচরণ মল্লিকের বাগান-বাড়ী; শভুচরণ 
নিমিত শ্রীশ্রীমায়ের চালাঘর; স্বামী যোগানন্দের পিতা নবীন চৌধুরীর বাড়ী, 
নবীন নিয়োগীর লাড়ী। নবকুমার চাটুজ্যের বাড়ী; বিশ্বাসর্দের বাড়ী (উলোর 
জমিদার বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঠাকুর সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন )। 

আড়িয়াদহে _ কৃষ্ণকিশোর ভট্টাচাষের বাড়ী; গঙ্জাতীরে বাগান-বাঁড়ী 
( পণ্ডিত পল্মপলোচনের সঙ্গে ঠাকুর সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন ); গঙ্গার ঘাট 
( সাধুদর্শন করতে ঠাকুর গিয়েছিলেন )) দ্েেবমগুলের ঘাট ( ভৈরবী ব্রাহ্মণীর 
মাধ্যমে গুরুভ্রাতান্বয় গিরিজা ও চন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুরের প্রথম মিলন), 
শিবতলা শ্মশান ঘাট (মাত! চন্দ্রমণিকে দাহ করতে ঠাকুর নিয়ে গিয়েছিলেন); 
বৈষ্ণবদ্ের গদাধরের পাটবাড়ী । 

আলমবাজারে _ রাম চাটুজ্যের বাড়ী; নটবর পাঁজার বাড়ী; যুগলবাবুর 
বাড়ী। 

বরানগরে - কবিরাজ ঈশানচত্দ্র মজুমদারের বাড়ী; কথক-ঠাকুরদাদার 
বাড়ী; হরমোহনের বাড়ী; মণিলাল মল্লিকের বাগান-বাড়ী ; জয়মিঞ্রের ঠাকুর- 
বাড়ী; ভাগবত আচাধের পাটবাড়ী ; কুঠীঘাটায় এরশমহাবিদ্ঠা মন্দির) ফাগুর, 
দোকান। 

বেলঘোরিয়ায় _ জয়গোপাল সেনের বাগান-বাড়ী , “তপোবন” (কেশব- 
চন্দ্রকে ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলেন )) দেওয়ান গোবিন্দ মুখোপাধযায়ের বাড়ী। 

কামারহাটীতে - গোপালের মা'র বাড়ী; গোবিন্দ দত্ের ৬রাধাকুষ্ণ-মচ্দির | 

পানিহাটীতে _ বৈষ্ণবদের চিড়া-মহোত্সব প্রাণ; মণিমোহন সেনের বাড়ী 
ও ঠাকুরবাড়ী; বৈষ্ণবদের পাটবাড়ী; রাঘব পণ্ডিতের বাড়ী; নিতাই মল্লিকের 
বাড়ী । মতিশীলের ঠাকুরবাড়ী ও ঝিল। 

খড়দহে-_ »শ্াম হুন্দর মন্দির । 

ব্যারাকপুরে _ চানকে ৬অন্পূর্ণা মন্দির । 


৩৯৩ 


হাওড়া 


বালীতে - কবিরাজ শশীভূষণ সান্যালের বাড়ী; কালাাদ মুখুজ্যের বাডী; 
তারাপ্রনন্ন ভট্টাচাের বাড়ী) হগিসভ1; ৬কল্যাণেশ্বর-মন্দির 

লিলুয়ায় - নেপালীদের কাঠের গুদাম (কাণ্চেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের সঙ্গে 
ঠাকুর গিয়েছিলেন )। 


হুগলী 


কামারপুকুরে পৈতৃক বাড়ী? চিন শাখারীর বাড়ী; রাম মল্লিকের 
বাড়ী; শু কুমোরের বাড়ী; মধু যুগীর বাড়ী; কুঞ্জবিহারী কর্মকারের বাড়ী ; 
গণেশ ঘোষালের বাড়ী; সীতানাখ পাইনের বাড়ী; দুর্গাদাম পাইনের বাডী, 
ধর্মদাস লাহার বাড়ী; ধনী-কামারনীর বাড়ী; খেতির মা'র বাড়ী, বুন্দার 
মা'র বাড়ী, সরী পাথরের বাড়ী; লাহাবাবুদের পান্থনিবান; লাহাবাভীর 
নাটমন্দিরে পাঠশালা; ভূতির খাল, হালদার পুকুর; মাণিক রাজার 
'আম্রকানন। 

তুরস্থবে। গ্রামে _ জমিদার মাণিক রাজার বাড়ী । 

আনুড় গ্রামে ৬বিশালাক্ষীর মন্দির | 

গৌরছাটী গ্রামে _ কনিষ্ঠা ভগ্রী সবমঙ্গলার শ্বশুরবাড়ী। 

শিহড় গ্রামে _ ভাগ্নে হাদয়রাষের বাড়ী । 

বেল্টে গ্রামে - নটবর গোস্বামীর বাড়ী । 

 বালি-দেওয়ানগঞ্জ গ্রামে _ ভক্ত মোদকের বাড়া । 

শহ্ামবাজার গ্রামে - ঈশানচন্ত্র ম্িকেব বাড়ী। 

কয়াপাঠ গ্রামে _ কীর্তনানন্দে ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে মেতে ছিলেন। 

কোতলপুর গ্রামে _ ভঙ্রদ্দের বাডী (সপ্তমী পৃজায় আরতি দেখতে ঠাবুর 
গিয়েছিলেন )। 

আটপুর গ্রামে _রামপ্রসাদ মিজ্রের বাড়ী (কালীতুলুর সঙ্গে এহ্গাপুজা 
উপলক্ষে ঠাকুর গিয়েছিলেন )। 

/কোন্নগরে-নবাই চৈতন্য মিত্রের বাঁড়ী) মনোমোহন মিত্রের বাড়ী। 

+₹ মাহেশে _ রথতল] (রথখাত্রায় এজগন্জাথ দর্শন করতে ঠাকুর গিয়েছিলেন )। 

বল্পভপুরে - ৬রাধাবল্পভ মন্দির । 
ভদ্রকালীতে _ শিবু আচার্ধের শ্বশুরবাঁড়ী। 


রি 


৩৯৭ 


বাকুড়। 
জয়রামবাটীতে _ নিজ শ্বশুরালয়; ভান্থপিসীর বাড়ী; সিংহবাহিনীর মন্দির | 
বিষুপুরে _ এমুন্ময়ী দুর্গা মন্দির , ৬রাধাগোবিন্দজীর মন্দির, লাল-বীধ 
( এখানে ৬সবমঙ্গলাকে ঠাকুর দর্শন করেছিলেন )। 


বর্ধমান 


শহুরে _ বর্ধমান রাজবাড়ী । 
কালনায় - ভগবানদাস বাবাজীব আশ্রম । 


নদীয়া 


নবদ্বীপে - শ্রীচৈতন্তদেবেধ মন্দিরাদি দর্শন , গঙ্গায় ভাবাবেশে গৌবু নিতাই 
দর্শন । 

রাণাঘাটে ভক্ত মথুরানাথের জমিদারী মহুল। 

সোনাবেড়ে গ্রামে - ভক্ত মথুবানাথের পৈতৃক ভিট! । 

তা!লামাগরো গ্রামে - ভক্ত মথুরানাথের কুলগুরুর বাড়ী (হাতীর পিঠে 


চেপে ঠাকুর বেড়িয়েছিলেন )। 
কলাইঘাট গ্রামে _ (ঠাকুর গ্রামেব লোকদেব মথুরানাথকে দিয়ে খাইয়েছিলেন 


ও বস্ত্রদান করিয়েছিলেন )। 


বজদেশের বাইরে 


কাশীধামে - ৬বিশ্বনাথ মন্দির; ৬অন্নপৃা মন্দির , ৬কেদারনাখের মন্দির, 
এছুর্গা মন্দির , বেণীমাধবের মন্দির ; মণিকণিক1 ঘাট; পঞ্চগঙ্জার ঘাট; কেদার 
ঘাট, কেদার ঘাটের কাছে রাজাবাবুর বাড়ী, চৌষটি যোগিনী ঘাটের কাছে 
মনপুরা পল্লীতে বাণাবাদক মহেশচন্ত্র সরকারের বাড়ী। 

বুন্দাবন ধামে -৬গোবিন্দ মন্দির; ৬গোপীনাথ মন্দির; ৬মদনমোহন 
মন্দির ৬বাকাবিহারী মন্দির; ৬কাত্যায়নী মন্দির; ৬গোপেশ্বর ; গোবধন 
গিরি; রাঁধাকুণ্ড; শ্যামকুণ্ড। রাধাকুণ্ডে চতুর! পাগ্ডার আশ্রম; নিধুবনে 


তপস্থিনী গঙ্গামাতার আশ্রম । 
মথুর! ধাম, প্রয়াগ ধাম ও জিবেণী এবং বৈদ্ানাথ ধামে (দেওঘর ) ঠাকুর 


তীথ দর্শনে গিয়েছিলেন। 


৩৯৮ 


সহায়ক গ্রন্থাবলী 

শ্শ্রীরামকুষ্ণ উপদেশ*_শ্বামী ত্রহ্মানন্দ । 

শশ্ররামকুষ্ণ লীল। প্রসঙ্গ (১ম ২য় খণ্ড)- স্বামী লারদানন্দ । 

আমার জীবন কথা-_শ্বামী অভেদানন । 

স্বৃতিকথা-_ম্বামী অখগ্ডানন্দ । 

সৎকথ।-_স্বামী অদ্ভূতাণন্দ। 

শ্ীপ্রীরামকৃঞ্ণ ভক্ত-মালিকা (১ম-_-২য় ণ্ড )-_ স্বামী গমীরানন্ধ . 

শ্রীশ্রমাসারপাদেবী _ত্বামী গম্ভীবানন্দ। ও 

যুগনায়ক বিবেকানন্দ (১ম খণ্ড )-_শ্বামী গম্ভীরানন্দ!.... 

অতীতের স্মতি-স্বামী শ্রদ্ধানন্ধ 

শীশ্রীমায়ের কথা (১ম -_-২য় খণ্ড )--উদ্োধন প্রকাশিত | 

ক্বামীজীর পদপ্রান্তে-শ্বাযী অন্জাননা |. 

বলরাম-মন্দিরে সপার্ষদ শ্ীরামকষ্শ্বানী জীবানন্দা 

শররামঞ্ষ্চের ঘারা এসেছিল সাথে--স্বামী অমিতানন্ন |... . 

শ্রম দশন (১ম-_-১৫দশ খণ্ড )-__ নামী নিতাম্মানন্দ । 

ঠাকুর শ্রাবামকুঞ্চব্রদ্দচারী অক্ষর টন | 

শশাসারদাদেবী _শ্রদ্ধচারী অক্ষয় তত । 

্রন্মানন্দ লীলাকথা- ব্রহ্মচারী অঙ্গয় চৈতণ্য । 

প্রেমানন্দ-প্রেষকথা - ব্রঙ্গচারী অক্ষম 65তগ্ঠ | 

জীবন-পরিক্রমা-_ ব্রহ্মচারী অক্ষয় ৮তন্ । 

লালাময় শ্ররামঞ্চষ্চ ব্রহ্মচারী অবূপ চৈতন্য । 

মহিমবাবু__ ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুযার । 

শ্রশ্সদগুক্সঙ্গ ( ৩য় খণ্ড )--শ্ামৎ কুলদানন্। ব্রহ্মচারা । 

শ্শ্রীনগেন্জ উপদেশামূত-_শামৎ ভক্তিপ্রকাশ ব্রহ্মচারী । 

শ্রাশ্রারামকুঞ্জকথাম্তত ( ১ম-__ ৫ম খণ্ড )--শ্রাম-কথিত। 

শ্শ্ীরামরুঞ্জ পুঁথি _ শ্রাঅক্ষয়কুমার সেন! 

শ্রশ্রীরামকৃষ্ণ-লীপামৃত-_ শ্রাবৈকুনাথ সান্যাল। 

শভ্ররামকষ্। পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত--শ্রারামচন্দ্র দত্ত। 

শ্রীমত্রামকষ্জ পরমহংসদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও উপদেশ-_্রস্থরেশচন্ত্র দত্ত। 

্রীরামকঞ্জের অনুধ্যান--্ীমহেন্দ্রনাথ দত্ত। 

শ্রামৎ বিবেকানন্দ ম্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী (১ম--৩য় খণ্ড)_ 
শ্রীমহেন্্রনাথ দত্ত । 


৩৪৯০৯ 


শ্ীমৎ লারদানন্দ শ্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী-_শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত । 

ব্যামী বিবেকানন্দ-_-ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত । 

মনীষী ম্মরণে--ডঃ স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় । 

যহাপুরুষদের সান্িধ্যে--পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 

পরমহংন দেব --শ্রীদেবেজ্্রনাথ বস্থ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত -_ শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র চৌধুরী। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সৃতি কথা--শ্রীহরিহর চট্টোপাধ্যায় । 

শ্রশ্রীলাট মহারাজের স্মতিকথা-_-শ্রীচন্দ্রশেখর চট্োোপাধ্যায় । 

শীশ্ীল্ক্ীমণি দেবী-_শ্রীকুষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত । 

শ্রীমৎ দ্বামী বিশুদ্ধানন্দ জী ম্মরণে--শ্রীকরালীকিস্কর মুখোপাধ্যায় । 

নিবেদিত। লোকমাত। ( ১ম খণ্ড)-_-শ্রীশঙ্করী প্রসাদ বস্থু। 

সহান্য বিবেকানন্দ--শ্রীশঙ্করী প্রসাদ বস্ু। 

বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (১ম খণ্ড)--শ্রীশঙ্করী প্রসাদ বস্থু। 

বিশ্ববিবেক- শ্রীঅমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশঙ্করী প্রসাদ বন্ধ ও শং 
সম্পাদিত । 

গিরিশচন্দ্র (দে'জ সংস্করণ )__শ্ীঅবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় । 

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংল (সমসাময়িক দৃষ্টিতে )--্রব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপ 
€ শ্রীসজনীকান্ত দান সম্পার্দিত। 

ত্বামী বিবেকানন্দ_--শ্রাদাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায় । 

পরমপুক্রষ শ্রশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশাম্বত (জীবনী সম্বলিত )--শ্রীপশ্ 
ভট্টোপাধযায় কাব্যবিনোদ | 

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকঞ্চ ( ১ম-_৪র্থ খণ্ড)-_শ্রীঅচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ু। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ__শ্রীনলিনীরঞ্রন চট্টোপাধ্যায় । 

ভারতের সাধক ( ৯ম খণ্ড)-_শ্রাশঙ্করনাথ রায়। 

পরিব্রাজক-জীবনী ও বাণী-_কাশী যোগাশ্রম | 

নৃতন বাংল! অভিধান ( চরিতাবলী অংশ )--শ্ীআশুতোষ দেব। 

উদ্বোধন পন্রিকা--১৩৮১, আধাঢ়। 


